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১ 
ছন্দের অর্থ, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য 
$ ১, ছন্দ বলিতে বুঝায় গতি-সৌন্দধ্ | 

গতি ও সৌন্দর্য একত্র মিলিত না হইলে ছন্দ বলা চলে না। 
নিক্ষিপ্ত তীরের বা উন্ধীর সরল গতি, ঘূিত চক্রের বক্র গতি, 
বানরের লাফ, উটের চলা, এইগুলি গতিমাত্র, ইহার! সৌন্দর্যজড়িত 
নহে। আবার শ'তদল পক্পস, বিচিত্র বর্ণময়ী উষা-সন্ধ্যা, নক্ষত্রযুক্ত 
আকাশ, এগুলি সৌন্দর্যযুক্ত মাত্র, গতিযুস্ত নহে। 
এই দ্বিবিধ দৃষ্টাস্তের কোনটিই তাই ছন্দের প্রকৃত 
দৃষ্টান্ত নহে। অপবপক্ষে মাছের সীতার, ময়ূরের নাঁচ, রাঁজহংসের 
চলন, তরঙ্গায়িত নদীর প্রবাহ, উত্স জলের উচ্ছাস, ধৃপ-ধুমের 
সঞ্চরণ, ইত্যার্দিব মধ্যে ষেমন গতি তেমনি সৌন্দর্য একসঙ্গে বর্তমান 
দেখা যায়, সেইজন্য এইগুলি ছন্দের সার্থক উদ্ীহরণ। 

অবশ্য শ্ুন্দর বস্তুতে গতি যদি প্রত্যক্ষ রূপে না থাকিয়! প্রচ্ছন্ন 
রূপে-গতিভঙ্জির ইঙ্গিতে প্রকাশিত থাকে তাহা হইলে সেখানেও 
ছন্দকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । চিত্রের ও ভাক্ষর্ষের নর্তক- 
নর্তকীর মৃত্তিগুলি গতিহীন নিশ্চল বস্তব বটে কিন্তু উহাদের লাস্যভ্গি 
নৃত্যের গতিযুক্ত চল সৌন্দর্যই প্রকাশ করে। সেইজন্য এই 


ছন্দেব অর্থ 





* ছন্দের “সৌন্দর্য” অর্থ ব্যাকরণ-সম্মত। প্চদি আহ্বাদনে দীর্থো চ* 
"-উপাদি স্থৃত্ 


৪ হন্দতত় ও হদ্দৌবিব্র্ডতন 


মৃতিগুলিও ছন্দোময়ী। অর্থাৎ চঞ্চল ও. অচঞ্চল সকল অবস্থাতেই 
গতি-সৌন্দর্য হইতেছে ছন্দ | 

চক্ষুর ন্যায় কর্ণও সৌন্দর্য ভোগের ইন্ত্রিয়। গতি ও সৌন্দর্য 
যেমন রূপগত তেমনি ধ্বনিগত হইতে পারে। রূপ-সৌন্দর্য যেমন 
চোখে, ধ্বনি-সৌন্দর্য তেমনি কানে উপভোগ করা হয়। মেঘমক্দ্র, 
জলকল্লোল, পঞ্ষি-কাকলি, যন্ত্র-সঙ্গীত, কণ-সঙ্গীত, কাব্য-ভাষার 
উচ্চারণ, এইগুলি ধ্বনিগত গতি-সৌন্দর্য বা ছন্দের উদাহরণ । 
$২, সাহিত্যের ছন্দ ভাষাগত, ইহা উচ্চার্য ধ্বনি-প্রবাহের সৌন্দর্য । 
ভাষার নিয়মিত বিম্যাসেই ইহ! উৎপন্ন হয়৷ 

সাহিত্যিক রচন। লিপিবদ্ধ হয় বলিয়! ভ্রষ্টব্য বস্তু নহে, উচ্চার্য 
বস্তু । উচ্চারণ করিয়া পড়িলে উহা! ধ্বনিপ্রবাহে 
পরিণত হয়। এই ধ্বনিপ্রবাহের সৌন্দর্য প্রকৃত- 
পক্ষে ভাষাগত ছন্দ। বর্তমান গ্রন্থে ছন্দ শব্দে সাধারণতঃ এই 
ভাষাগত সাহিত্যিক ছন্দই বুঝিতে হইবে। 


[ ছন্সস্থষ্টির কৌশল তাষাবিন্থাসের নিয়ম পরে আলোচ্য ] 


$৩, ভাষাকে গীতশ্রী মণ্ডিত করাই ছন্দের কার্য । 

সাহিত্যিক ছন্দ সঙ্গীতগোত্রীয়। ভাবের যে আবেগ গানে 
স্বর স্ষ্টি করে, সেই আবেগই কাব্যভাষায় ছন্দ সৃষ্টির প্রকৃত 
কারণ।* এইজন্য আদিকবি বালীকির শোকে 
ছন্দের জন্ম--এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে। 
সঙ্গীতের ম্যায় আবেগজাত বলিয়াই ইহা কাব্য- 
ভাষায় বেগ সঞ্চার করিয়া কবিতাকে প্রাঁণচঞ্চল করিয়। তোলে, 
ভাষাকে বাচার্থের উর্রে লইয়া যায় এবং অর্থাতীত একটি নূতন 
ভাব-ব্যঞ্জন। ছ্বার! শ্ত্রীমপ্তিত করে। উৎকৃষ্ট কবিতায় রস-স্থ্টিতে 


তাষাগত ছনা 


ছন্দের 
প্রয়োজনীয়তা 





গ. এই গ্রন্থের দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । - 


প্রবেশিকা ৫ 


ছন্দের দান অবশ্য স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ "ভাঁষ। ও ছন্দ কবিতায় 
লিখিয়াছেন-_ 


মাহবের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে 


পরিপ্ফুট তন্তু তার সীম! দেয় ভাবের চরণে ।****** 

উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন ।****** 

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর 

অর্থের বন্ধন হতে নিষে তারে যাবে বহু দূর 

ভাবের স্বাধীন লোকে । 
ছন্দের দ্বারা কাব্য-ভাষ। শ্রীমণ্তিত হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে 
কাব্যের বাহা অলংকার রূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ছন্দ যথার্থ কবিতার কৃত্রিম অলংকার নহে, ইহা তাহার সহজাত ও 
স্বতঃস্ফর্ত দেহলাবগ্য। পালক যেমন পাখীর কৃত্রিম অলংকার নহে, 
রক্তমাংসের মতো উপাদানও নহে, অথচ উহ1 ন1 থাকিলে পাখীর 
সৌন্দর্যহানি হয়, প্রকৃত কবিতার পক্ষে ছন্দও ঠিক তেমনি বস্তু । 
অকৃত্রিম কবিতায় একই ভাবাবেগ একদিকে ভাষ! অন্যদিকে ছন্দ 
সৃষ্টি করে, ফলে ভাষা ও ছন্দের সাুজ্য মিলন হয় এবং ছন্দ কবিতার 
ভাষাগত রমকে প্রগাঢ় করিয়া তোলে। অক্ষম কবিদের কবিতা 
ভাবোখিত নহে, কষ্টকল্পিত। সেখানে কবির ভাবজাত ছন্দ 
আবিভূ্ত হয় না, বাহির হুইতে ইহাকে সংগ্রহ করিয়া ভাষায় 
প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ কৃত্রিম ক্ষেত্রেই ছন্দকে বল! চলে ভাষার 
সৌন্দর্যবর্ধক কৃত্রিম অলংকার । 
$ ৪8. ছন্দ ভাষাগত হইয়াও ভাষাবদ্ধ নহে। ইহা অর্থনিরপেক্ষ, 
স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। 

বাবহারিক ভাবে ভাষা হইতেছে ছন্দের বাহন বা! “মিডিয়াম+ 

কিন্তু স্বভাবে উভয়ে পৃথক। ভাষা অর্থবন্ধ, ছন্দ অর্থহীন ; ভাষার 


৬ ছদতত্ব ও'ছন্দো বিবরন 


অর্থবন্ধত! ছন্দে সংক্রামিত হয় না। ধাতুমিমিত তারের অবলম্থনে 
বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলিয়! ধাতুর ধর্ম বিছ্বাতের ধর্ম হইয়া উঠে, 
তাহা নহে। এইভাবে ভাষার মধ্য দিয়! প্রকাশিত 
হইলেও ছন্দ ভাবার অর্থ হইতে পৃথক ও নিলিগু 
থাকে । এইখানেই ছন্দের সঙগীতধমিতা। সঙ্গীতের 
স্বর এইরূপ নিল্িপ্তভাবে কথাকে অবলম্বন করিয়া অথচ তাহার 
অর্থকে অতিক্রম করিয়| প্রবাহিত হয়। এই নিলিগুতার জন্য অক্ষর, 
উচ্চারণ ও বিশ্রাম স্থান বুঝিতে পারিলেই অজান। ভাষার ছন্দোবদ্ধ 
রচনা পাঠ করা ধায়; অর্থবোধ না হইতে পারে, কিন্তু ছন্দোবোধে 
অন্থবিধা হয় না। জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য 'শীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে 
কোনো! বাঙ্গালী কবি লিখিয়াছেন-_ 

জয়দেব তব “গীতগোবিন্ব'__-নাও যদি বুঝি মানে-- 

তবু অনূতের ধার] বরিষণ করি চলে মোর কানে। 
কবিতার ছন্দই এখানে “অমৃতের ধারাঁ। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থের নিন্নলিখিত্ত কবিতা! দ্রষ্টব্য £- 

ধিক্কদলণ থোংগদলণ তন্দলণ রিংগএ 

ণংগুণুকট দ্বিংগদ্ধকট রংগচলতু রংগএ। 
ইহার অর্থ সহজে বোধগম্য না হইতে পারে কিন্তু ছন্দ উপভোগ 
করিতে কাহারও অস্থবিধা হয় না। ছন্দ অর্থমুক্ত বলিয়া অর্থহীন 
ধ্বনিও ছন্দৌবদ্ধ হইতে পারে, ধ্বনির অর্থহীনতায় ছন্দের কোন ক্ষতি 
হয় না, যথা-_ 


ভাষার সহিত 
ছন্দের সম্পর্ক 


আজকে আমার মনের মাঝে 
“ধাই ধপাধপও বাজনা বাজে । 
“রাম খটাখট্‌ঃ “ঘ্যাচাং ঘ্যাচ, 
কথায় কাটে কথার প্যাচ । 


এই দৃষ্টান্তে 'ধখই ধপাধপঃ রাম্‌ খটাখট' ও 'ঘ্যাচাং ঘযাচ,- 
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ধ্বনির অর্থহীনত! সন্ত্েও ছন্দ অক্ষুগ আছে। ছন্দ অর্থসাপেক্ষ 
হইলে ইহা! সম্ভব হইত ন1। ছন্দ ভাষার দ্বার! আবদ্ধ নহে বলিয়াই 
এক ভাষার ছন্দে অন্য ভাষারও শব্দ বাবহার কর] চলে। সাধারণতঃ 
এই অদ্ভুত মিলনে ছন্দোধন্ধ শব্দের জাতীয় উচ্চারণ বিকৃত হইয়া 
যায় কিন্তু ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না; ঘথা-_ 
(কর) বাংল! ছন্দে সংস্কৃত ভাষ! £-_ 
'বুদ্ধং শর- গং গচ্ছামি'-_ 
বলিলাম মনে মনে। 
(খ) সংস্কৃত ছন্দে বাংল! ভাষা £-_ 
বিলাতে পালাতে | ছটফট করে নব্য গউড়ে। 
অরণ্যে যে জন্যে | তরুণ বিহগ প্রাণ দউড়ে ॥ 
(গ) বাংল! ছন্দে ইংরেজি ভাষ। ?-_ 
(জেপ্টল্‌ ম্যান) টেকৃ দি বটল্‌ 
(ফর্‌ ইয়োর্‌) রিক্রিয়েসন্‌। 
(ঘ) চীন] ছন্দে বাংল! ভাষা $-_ 
শিষ, কে ছ্যায় গো আজ. ? 
তার কি ভিন গা ঘর? 
ছুখ সে তার্‌ কি পর্? 
টাদ্‌ মে তার্‌ কি তাজ? 
--কবি ৮সত্যেন্্নাথ দত্তের রচন1, ছন্দ-সরত্বতী 
$৫. ছন্দ শব্ষের অধীন নহে, শব্দই ছন্দের অধীন | 
ছন্দৌবদ্ধ রচনায় অর্থযুস্ত শব ও ছন্দের মধ্যে ছন্দই বলবান। 
ছুই ক্ষেত্রে শব্দে ও ছন্দে বিরোধ বাধে । প্রথমতঃ; কোনে! কোনে! 
স্থলে কবির রচনাঁশৈধিল্যে সঙ্কট সৃি হয়-_শব রক্ষা করিতে 


% এই গ্রচ্থে 309৫-অর্থে ধবণি' ও %০:৩-অর্থে “শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 


৮ হন্দতত ও "হান্দাধিবর্তম 


গেলে ছন্া-পতদ হয়, আবার ছন্দ রক্ষণ, করিতে গেলে শববিকৃতি। 
ঘটে। এইরূপ স্থলে ছন্দই জয়ী হয়-_ছন্দ রক্ষার প্রয়োজনে 
শবাকেই বিকৃত হইতে হয়; উচ্চার্য ধ্বনির 
সংকোচন, প্রসারণ ব। একাধিক ধ্বনির সংযোজনের 
দ্বার পাঠকই শব বিকৃতি ঘটাইয়। কবির ক্রি 
সংশোধন করিয়! লন, ছন্দপাত হইতে দেন না। ছন্দশান্ত্রে তাই 
শব্র-সংকোচন, শব্দপ্রসারণ ও শব্দ-সংযোজনের বিধি আছে £-- 

(ক) শব্-সঙ্কোচন-_-ইহাতে শব্দের অন্তর্গত দুর্বল ধ্বনিকে 
বিলুপ্ত করিয়! উচ্চারণ করা হয়, যথা-_ 

কে না! বাঁশী বাএ বড়াই? 
কালিনী “নৈ, কূলে । 

[ মূল শব্দ 'বড়ায়ি' ও “নই? 
ছন্দের প্রয়োজনে উচ্চারণে শব্দসংকোচ করিতে প্রাকৃত পৈঙ্গল' 
গ্রন্থে পাঠককে উপদেশ দেওয়] হইয়াছে__ 

বঞ্পো৷ বি তুরিঅ পড়িও 
দে তিগ্রি বি এক্ধ জাগেহু। 
[ অর্থাৎ-_তাড়াতাড়ি উচ্চারণে দুই বা তিনটি বর্ণকেও একত্র একটি 
অক্ষররূপে পড়িবে । ] 
(খ) শব্দ-প্রসারণ--ইহাতে শব্ের অন্তর্গত কোন স্বর- 
ধ্বনির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বা বিশ্লেষণ করিয়! উচ্চারণ করা! হয়, 
যথা 


ছন্দে শববিককতি 
সাধন 


পরাজিত! তুই 
সকল ফুলের কাছে 
তবু কেন তোর 
“অ-অ-্পরাজিতা” নাম? 
[ মুল শব 'অ-পরাজিতা 
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ছন্দের প্রয্নোজনে সংস্কতে শব্দ প্রসারণ” 
'্রিয়গ্ককং' সংযমিনং দদর্শ (কুমার ৩৪৪) 
[ মূল শব্দ 'ত্র্স্থকং' 
বৈদিকে শব্দ-প্রসারণ-_ 
তৎসবিতুর্বরে“নিয়ম্‌' [ মূল শব্দ “বরেণ্যম্‌। 
(গ) শব্দ-সংযোজন-_ইহাতে একাধিক শব্কে কৃত্রিম ভাবে 
একত্র যুক্ত করিয়! উচ্চারণ করা! হয়, ঘথা-_ 
“তাল্‌ পাতারৈ, পুঁথির ভিতর 
ধর্ম আছে--বল্লে কে? 
[ মূল শব্দ-দ্য-_“তালপাতার» “এ' 
ছন্দের প্রয়োজনে সংস্কতে কৃত্রিম ভাবে শব্দ সংযোজন-- 
“এবৈষ* রথমারুহ মথুরাং যাতি কেশবঃ1 ( বিষুপুরাণ €1১৮।১৯) 
[ যুল শব্দ-ঘবয়-“এষই'১ “এ+” 
দ্বিতীয়তঃ কখন কখন ছন্দকৌশল ও ছন্দোমাধূর্ধ স্গ্টির পথে 
শব্দের অথগুতা৷ বাধা হইয়] দীড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে পাঠক নহেন, 
স্বয়ং কবিই ছন্দকে প্রাধান্য দেন এবং শব্দকে দ্বিখণ্ডিত করিয়] প্রয়োগ 
করেন, ফলে পাঠকও উহাকে দ্বিখণ্ডিত রূপে পড়িতে বাধ্য হন; 
ছনাশান্ত্রে ইহার নাম শব্দখগ্ডন। বঙ্গসাহিত্যে বুল পরিমাণে 
শব্দ-খগুনের প্রয়োগ লক্ষণীয়, যথা-_- 


(ঘ) শব্-খণ্ডন-__ 
(১) একদা তুমি | অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব | ভুবনে 
মরি মরি 'অ | নঙ্গ' দেব | তা। 
-_রবীন্দ্রনাথ 
(২) অন্নপূর্ণা উত্তরিল! | গাঙ্গিনীর তীরে । 
পার কর বলিয়। "ডা | কিলা' পাটুনীরে ॥ 
--ভারতচন্ত্র 


রি ছন্দতত্ব ও হন্োিব্স 


(৩) চারি অগ্নি মিশিত 'হ| ইয়া" এক,হইল। 
ষমুদ্র হইতে 'আচম্‌ | বিতে? বাহিরিল ॥ 
-কাশীরাম দাস 
(৪) সন্দেহে “সৌ | তাগ্য' হারা | আমর! অভা| | গী, 
একটি শিশুর | একটু পরশ | ছয় বোনে মা | গি। 
-সত্যেন্্রনাথ 
(৫) করুণায় | বলে থাকো | আহ “মন | দূ” বা কি। 
খুঁটে বের | করে৷ না তো | কেন “ছন | দ' ফাকি? 
--রবীন্দ্রনাথ 
দৃষ্টান্তগুলিতে যথাক্রমে “অনঙ্গ”, 'ডাকিলা'» “হইয়া”, “আচন্থিতে', 
“সৌভাগ্য 'মন্দ' ও “ছন্দ' শব্দ দ্বিখপ্তিত কর! হইয়াছে। 
স্মতেও শব্ব-খণগ্ডন দেখা যায়, ষথা-_ 
প্রত্রংশয়াং, যো নহুষং চকার+ (রঘু ১৩।৩৬ ) 
[ মূল শব অখণ্ড “প্রত্রংশয়াঞ্চকার' 
এই শব্দ-বিকৃতি-সাধন ও শব্দ-খগুন প্রমাণ করে-_ভাষাই ছন্দের 
অধীন, ছন্দ ভাষার অধীন নহে ।+% 


ছন্দ-শাক্স ও ধ্বনি-বিজ্ঞান 
8৬. ছন্দশান্ত্র হইতেছে--ছন্দের তত্ব ও ব্যবহার বিষয়ক বিজ্ঞান । 
ছন্দশান্ত্র রস-সাহিত্য নহে; ছন্দের উপাদান, গঠন, শ্রেণীভেদ, 





*কোনো। বিশিষ্ট ছান্দসিক প্রচার করিয়াছেন-_্অর্থপূর্ণ অখণ্ড গোটা 
শব্ধই বাংল! ছন্দের উপাদান ।” তিনি এই শবের নাম দিয়াছেন 'পর্বাজ” এবং 
এই পর্বাঙ্গভিত্তিক থিয়োরির নাম দিয়াছেন “পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ । কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে শব্ধ নহে, অক্ষরই (8/1091০) ছন্দের উপাদান। শব্দ ছন্দের উপাদান 
হইলে উল্লিখিত শব্বিরৃতি-সাধন অর্থাৎ শবসংকোচনঃ শব্শ্প্রসারণ, শব- 
সংযোজন ও শব্খ-খগুন মোটেই সম্ভবপর হইত ন1। 
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বিধি-নিষেধ, সমস্থ] প্রভৃতি চিন্তনীয় বিষয়ই ছন্দশান্ত্রের উপজীব্য। 
তাত্বিক আলোচনা! বৈজ্ঞানিক হওয়াই স্বাভাবিক । বিজ্ঞান-পাঠের 
টিকার জিজ্ঞান্্র মন লইয়] সেইজন্য ছন্দশান্্র পাঠ কর্তব্য । 

ছন্দ সৌন্দর্য-জাতীয় বলিয়া কেহ কেহ মনে 
প্রয়োজনীয়তা 

করেন, ছন্দ ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু মাত্র এবং 
বিজ্ঞানের অধিকারভুক্ত নহে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত । সৌন্দর্য- 
জাতীয় হইলেও ছন্দ দৈবঘটনার ন্যায় আকস্মিক ও ব্যক্তিগত নহে; 
ইহা সমাজগত, সর্বজনীন ও জাতীয় ব্যাপার । পাঁঠকসাধারণের 
উদ্দেশ্যেই ছন্দো বন্ধ কবিতা রচিত হয়। কবির জ্ঞাতসারে হউক, 
অন্দ্রাতসারে ,হউক, সমাজব্যবহৃত সাধারণ ধ্বনি ও প্রচলিত উচ্চারণ- 
ভঙ্গির অবলম্বনে কৰি ছন্দ রচনা]! করেন। বহুজনব্যবহৃত বস্তুর 
নিয়মবন্ধতা অনিবার্ষ ; নিয়মবদ্ধতার জন্যই উহ বিজ্ঞানের অধিকারের 
মধ্যে আসিয়া যাঁয়। তাছাড়া সৌন্দর্য কখনই উচ্ছৃঙ্খল হয় না; 
শৃঙ্খলার মধ্যেই সৌন্দর্যত্ব নিহিত। সেদিক দিয়াও ছন্দ নিয়মবদ্ধ ও 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্তভুক্ত। ছন্দের আকৃতিগত, প্রকৃতিগত, 
ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী জানিবার প্রয়োজনে ছন্দশান্ত্রে 
উৎপত্তি । 


ছন্দশান্ত্রের বিষয় তাত্বিক ও ব্যবহারিক। ইহার ব্যবহারিক 
অংশ তাত্বিক অংশেরই অন্তর্গত; কারণ তত্ব জানা না থাকিলে 
ব্যবহারে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। ধ্বনিসৌন্দর্ষের উপাদান ও লক্ষণ- 
নির্ণয় ও ছন্দোরচনায় ধবনিসমাবেশের ছন্দ-ত্ব নির্দেশ ছন্দশান্ত্রের তাত্বিক 
ংশের প্রধান বিষ্য়। ভাষাবিশেষের ছন্দের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, 
শ্রেণী, গঠন, উচ্চারণভঙ্গি প্রভৃতি তথ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা! এই তান্তিক 
ংশের অন্তর্গত। অপরপক্ষে ছন্দোরচনা-শিক্ষা ব্যবহারিক ছন্দ. 
শীস্ত্রের উদ্দেশ । কীভাবে 'মুক্ত'ভাষাকে ছন্দে আবদ্ধ করা যায়, 
কী কৌশলে ধ্বনিপ্রবাহ অলংকৃত হইয়া উঠে, বিচিত্র ছন্দোবন্ধের 
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কোনটি বিশেষ ভাবপ্রকীশের উপযোগী; ইত্যাদি বিষয় ছন্দশান্ত্রের 
ব্যবহারিক অংশের অন্তভূক্তি। 
ভারতীয় প্রাচীন ছন্দশান্ত্রগুলির অধিকাংশই ব্যবহারিক, ইহাদের 
তান্বিক অংশ প্রায় উপেক্ষিত। সেইজন্য এইগুলিকে পৃর্ণাজ ছন্দো- 
বিজ্ঞীন বল। চলে না । 
$ ৭. ধ্বনিপার্থক্য উচ্চারণপার্থক্য ও উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্যহেতু ভিন্ন 
তিম্ন ভাষায় ছন্দের অলংকরণ পদ্ধতিও বিভিন্ন, ফলে ভাষাভেদে 
ছন্দশান্ত্রও পৃথক পৃথক; সেইজন্য ছন্দশান্ত্রে ভাষাবিশেষের ধ্বনির 
উচ্চারণের ও উচ্চারণভঙ্গির আলোচনা অপরিহার্য 
ছন্দের মুলতন্ব সৌন্দর্যতত্ব। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখানে৷ হইয়াছে-_সৌন্দ্যের মূল লক্ষণ অঙগবহুত্ব, 
অঙ্গসংহতি ও অঙ্গসঙ্গতি। এই লক্ষণগুলি সকল ভাষায় সকল 
ছন্দেই বর্তমান; তবে ভাষাভেদে ছন্দের অলংকরণ- 
ছন্দশান্তরে ধবনি- পদ্ধতি পৃথক পৃথক। ইংরাজীতে নির্দিষ্ট অক্ষরে 
সি শবাসাঁঘাতে, সংস্কৃতে নির্দিষ্ট অক্ষরের গুরুত্বে ও 
প্রাকৃতে স্বর-দীর্ঘতায় ছন্দকে অলংকৃত করা হয়। 
এই অলংকৃত রূপই সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে বড় হইয়! উঠে। 
এই অলংকরণ-ভেদের কারণ ভাষাভেদে ধ্বনি, উচ্চারণ ও উচ্চারণ- 
ভঙ্গির পার্থক্য । 


সকল ধবনি সকল ভাষায় নাই ; ধেমন বাংলা ভাষায় ৪, 0, %/ 
ধ্বনি নাই, ইংরাজিতে ত, ধ, ড়, ঢু, * ধ্বনি নাই। সংস্কৃতের 
খ, ৯, ৭ ষ, ষ প্রভৃতি ধ্বনি বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে এবং এগুলির 
স্থলে বিকৃত নুতন ধ্বনি প্রচলিত হইয়াছে। বাংলায় খ হইয়াছে 
রি, ৯এর ব্যবহার নাই, ণ হইয়াছে ন, ষ হইয়াছে শ এবং ষ 
হইয়াছে জ। বহ্ক্ষেত্রে লিখিত ধ্বনি ও উচ্চারিত ধ্ৰনিতে পার্থকা 
ঘটিয়াছে। লিপিগত জ, ক্ষ, ঝা, তব, লস বথাক্রমে গাট, খ্য, ক" ত্র" 
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দ্র” হইয়া উচ্চারিত হয়। সংস্কতের অনুকরণে বাংল! ভাষায় 
লিখিত হয় যজ্ঞ, বৃক্ষ, সূর্য, পদ্ম, থঞ্চ কিন্তু উচ্চারিত হয় যথাক্রমে 
জর্গা, ব্রিখ্য, শুর্জ, পদ', খন্জ। লিপিগত হম, হল, হন উচ্চারিত 
হয় ম্হ, ল্হ, ন্হ, বথা--ত্রাম্হন্‌ ( ব্রাহ্মণ ), প্রল্হাদ্দ ( প্রহলাদ ), 
শায়ান্হ ( সায়াহন )। বাঙ্গালী লিখে দীর্ঘ আ, ঈ, উ, কিন্ত্ব উচ্চারণ 
করে হুম্ব আ, ই, উ। ভাষাভেদে কেবল ধ্বনিভেদ বা উচ্চারণভেদ 
নহে, উচ্চারণভঙ্গিরও ভেদ আছে। কোনে! ভাষায় সন্ধ্যক্ষরে সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণ, কোথাও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ, ফোথাও বা শ্বাসাহত উচ্চারণ দেখা 
যায়। 

স্থৃতরা" বাংল! ছন্দ বুঝিতে কেবল সৌন্দর্যের নিয়মাবলী জানাই 
যথেষ্ট নহে, বাংল! ভাষাঁর ধবনি, উচ্চারণ ও বাঙ্গালীর উচ্চারণতঙ্গি 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারণ। অতাবশ্যক ।* 


ও) 

ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষর 
$৮. কণটতন্ত্রীর ভরত কম্পনে মনুষ্যকণে ধবনির উৎপত্তি ; 
ইচ্ছানুযায়ী ক্ধবনি প্রকাশের নাম উচ্চারণ ; উচ্চার্য ধবনিই ছন্দের 
আশ্রয় । 

মানুষ ইচ্ছামতো! তাহার পেশী সঞ্চালন করিতে পারে । পেশী- 
সঞ্চালনের ফলে ফুসফুস হইতে বহির্গামী নিঃশ্বীসবায়ুর কতকটা 
যদি মুখ দিয়া বাহির করা হয় ও সেই নিঃশ্বীস- 
বাঁয়ুর আঘাতে ষদি কটতন্ত্রীকে কাপানে হয়, তবেই 
যথার্থ উচ্চারণ ঘটে। মানুষের কথা উচ্চারিত 
ধ্বনির দৃষ্টান্ত । ইহার গতিশীলতার জস্ ছন্দ ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়! থাকে । 


পর, অক্ষর মাত্রাঁ-এ সকলের ধ্বমিতত্ব বা ব্যাকরণ না জানিলেও 
লৈ কোনো ধিশি্ ছান্দসিকের এই উক্তি লমর্থনীয নহে। 


ধ্বনি ও 
উচ্চারণ 
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$ ৯. উচ্চার্য ধ্বনি দ্বিবিধ__স্বর ও ব্যঞ্ীন। বাগ্রনের পারিভাষিক 
নাম হল্‌ বা হুস্‌। 

নিঃশ্বাসবায়ু কণ্টতন্ত্রী কম্পিত করিয়া অবাধে বহির্গত হইলে 
স্বরধ্বনি এবং বাধাপ্রাপ্ত হইলে ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়। জিহবা ও 
মুখের বিভিন্ন ভঙ্গি অনুসারে স্বরধবনির বৈচিত্র্য 
ঘটে ও মুখ-গহবরে বাধার স্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বমির 
বৈচিত্র্য হয়। স্বরধবনি স্বাধীনভাবে ও ব্যঞ্জনধবনি 
স্বরাশ্রিত হইয়! উচ্চারিত হয়। অনুস্বার ও বিসর্গ সাধারণ ব্যঞ্জনের 
মতোই পরাধীন, স্বরাশ্রয়েই উচ্চারিত হয়, যথা-_-আঃ, উঃ, ঠুং( উং), 
কোং (ওং) ইত্যাদি । সুতরাং অনুস্বার ও বিসর্গ হল্-মধ্যে গণ্য । 
ইহারা ছুর্বল ব্যঞ্জন, ইহাদিগকে ভগ্ন ব্যঞ্জনও বলা চলে, ইহাদের 
পূর্ণরূপ ম্‌ এবং হ। 
$ ১০. স্বরধ্বনি বা ব্যগ্তীনধবনি উভয়েই দ্বিবিধ--মৌলিক ও 
যৌগিক। 

একক ও অবিভাজ্য ধ্বনি হইতেছে মৌলিক এবং একাধারে 
যুক্ত একাধিক ধ্বনি হইতেছে যৌগিক । বাংলায় অ, আয, আ, 
ই, উ, এ এবং ও হইতেছে মৌলিক স্বরধবনি এবং ক্, খ, গ্‌ঃ 
প্রভৃতি মৌলিক বাঞ্তনধ্বনি। যৌগিক ব্যঞ্জনকে চিনিতে পারা 
অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ বাংলা লিপিতে নানা যুক্ত ব্যঞ্জনের হুরফ 
আছে, যথ1-_ক্র (ক্র), তু ( তম), শর (মল), শ্চ্য (শচবয), ত্র (স্তর) 
ইত্যাদ্দি। কিন্তু অধিকাংশ যৌগিক স্বরে তুল 
বুঝিবার সম্ভাবনা! আছে; কারণ,ভাষায় অনেকগুলি 
যৌগিক স্বর (0111)07028) প্রচলিত থাকিলেও 
লিপিতে দুইটি মাত্র যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ আছে-_-এঁ এবং ও; পৃথক 
অ-ই এবং অ-উ ক্রত উচ্চারণে সংযুক্ত ও একাকার হইয়া যথানুঠতম 
এ ও ও মৃতি ধারণ করে। এই প্রকার দ্রুত উচ্চারণে আই, অর 


গ্বর ও 
ব্যঙ্গন 


মৌলিক ও 
যৌগিক ধ্বনি 
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এই) উই, ইউ, ইয়ে, উয়ে! প্রভৃতি অন্যান স্বরদ্বর,.একাল হইয়া 
এক একটি যৌগিক স্বরে পরিণত হয়। বাংলা হরফের অভাবে এই 
একালত্ব চোখে দেখা-যায় না, কিন্তু কানে শুনিলে বুঝ! যায়, যথা 
এই. যে এলে। | নেই. আমারি | স্বপ্নে দেখ! | রূপ । 
কই. দেউলে | দ্েউটি দিলি | কই.জালালি | ধুপ? 

এই দৃষ্টান্তের “এই” “সেই' কই" ইহারা৷ প্রত্যেকে যৌগিক স্বরধৰনি 3 
সাধারণ উচ্চারণের যুগ্াস্বর এখানে দ্রুত উচ্চারণে একাঙ্গ হইয়া এক 
একটি স্বরে পরিণত হইয়াছে । দদেউলে'র “দেউ' কিন্তু এই প্রকার 
দ্রত-উচ্চারিত যৌগিক স্বর নহে, শব্দটি 'দেয়ুলে'র মতো! পৃথক 
স্বরধবনিতে উচ্চার্য। তৎপরবর্তী “দেউটি”র 'দেউ” অবশ্য ভ্রুত- 
উচ্চারিত ঘৌগিক স্বর। 

[ ভ্রত-উচ্চারণ খেয়ালী ব্যাপার নহে, ক্ষেত্রবিশেষে অপরিহার্য। পঞ্চম 
অধ্যায় ত্রষব্য। ] 
$ ১১. যৌগিক স্বরধবনির অন্ত্স্বর পূর্ণ স্বরধবনি নহে, ইহা ব্যঞ্জন- 
ধর্মী “ভগ্রন্থর' ; সেইজন্য হল্-মধ্যে গণ্য। 

যৌগিক স্বরধ্বনির দ্বিতীয়টি স্বয়ং উচ্চারিত নহে, পুর্বস্বরের 
সাহায্যে উচ্চারিত, সেইজন্য ইহ] ব্যঞ্জনধর্মী; ইহা! অর্ধোচ্চারিত 
ও তুর্বল বলিয়। ইহাকে বল! হয় ভগ্ন স্বর। যেমন 
“আজ”, ইস্* “ওম প্রভৃতির জঙ স্‌ঠ ম্‌ তেমনি 
এ (অই), ও (অউ্‌) প্রভৃতির অন্ত্য ই$ উ ধ্বনি পূর্ববর্তী 
স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত ছুূর্বল ধ্বনি। সেইজন্য যৌগিক এ, 
ধ্বনির ই, ও ধ্বনির উ, ভগ্রস্বরের দৃষ্টান্ত । লক্ষ্য করিতে হইবে 
ভগ্রস্বর ই নহে, "ই ৮) এবং উ নহে, উঠ । 
$ ১২. উচ্চার্য ধ্বনির প্রতীকম্বরূপ লিখিত চিহ্ন বা চিত্রের নাম 
বর্ণ১। 


ভগ্স্বর 





১ | বর্ণ 1৬৮০: বা হরফ অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে। 


১৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


বর্ণ ও ধ্বনি সজাতীয় নহে; বর্ণ দৃষ্টিগ্রাহ, ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহয । 
চোখের সাহায্যে কানের বিষয়ের পরিচয়লাভ 
অসম্ভব বলিয়া! মনে হইতে পারে। কিন্তু বায়স্বেপে 
সবাক চিত্র উপভোগের মতো একত্র দর্শন ও 
শ্রবণের অভিজ্ঞত। থাকিলে রূপের সহিত ধ্বনির যোগাযোগ স্থাপন 
করা যায় এবং রূপ ধ্বনিকে স্মবণ করাইয়। দেয়। 

কঞ্টোচ্চারিত মনোভাবপ্রকাশক ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী; তাহাকে 
রূপের মধ্যে ধরিয়া না রাখিলে স্থায়ী হয় না। আধুনিক কালেই 
গ্রামোফোন রেকর্ডে বা টেপ রেকর্ডে ধ্বনিকে ধরিয়! রাখা সম্ভব 
হইয়াছে। সেকালে হস্তলিখিত দৃষ্টি গ্রাহ্ত লিপিই ধ্বনি-রেকর্ডের 
কাঁজ করিয়াছে! ধ্বনিকে চিনিবার ও চিনাইবার তাঁগির্দে এক 
একটি জাতি কাল্পনিক চিত্র বা চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া! ধবনি-বিশেষকে 
বুঝাইতে চাহিয়াছে। এই চিহ্ন বা চিত্র হইতেছে বর্ণ। 
$ ১৩. উচ্চার্য ভম্বতম ধ্বনির নাম অক্ষরং। একন্সরত ধ্বনিই 
হস্বতম ; স্থৃুতরাং ইহাই অক্ষর | 

অ-বাঞ্জন বা স-ব্যপ্তন প্রতিটি স্বরধবনিই প্রকৃতপক্ষে অক্ষর । 
ল্লবহীন ব্যগ্তীন বা! হল্‌ উচ্চাবণ-সাধ্য নহে, সেইজন্য ইতা ধ্বনিমাত্র, 
অক্ষর নহে। স্বরযুক্ত হইলেই হল্‌ উচ্চার্য হয় ও 
অক্ষরে পরিণত হয়। শুদ্ধ স্বর বা অ-ব্যঞ্ন 
অক্ষরের প্রকারভেদ নাই, কিন্তু স-ব্যঞ্জন স্বর বা অক্ষর বিচিন্র। 
অবস্থ| ভেদ জরকে সম্মুখে পশ্চাতে বা! উভয়দিকে হল্‌ বহন করিতে 
হয়, যথা-_ 

(১) ব্যা, কি, টু, স্ত, প্রাণ সম্মুখে হল্‌ বহনের দৃষ্টান্ত; 
ইহাদের প্রথম তিনটিতে আয, ই, উ, যথাক্রমে একটি করিয়া হল্‌ 


বর্ণ ও ইহার 
প্রযোজনীযত। 


অক্ষর 





২1 “অক্ষর শব কেবল 5%1141)15 অর্থে ব্যবহার্য । 
৩। “ম্বব। অক্ষর সংজ্ঞা স্থ্যহলস্তপমযাযিন:৮-ক্দ্রযামলতন্ত্র। 


প্রবেশিকা ১৭ 


(বও ক্‌, ই) এবং পরবর্তা ছুইটিতে অ (স্ত) এবং আ (প্রা) 
যথাক্রমে ছুইটি করিয়! হল্‌ (স্‌ত্‌ ও প্‌ র্‌) সম্মুখভাগে বহন 
করিতেছে । 

(২) আজ, ইস্‌, উঠ, ওম্__পশ্চাতে হল্‌ বহনের দৃষ্টান্ত; 
এখানে আ, ই, উ, ও যথাক্রমে জ, স্‌, £, ম্কে পশ্চাতে বহন 
করিতেছে । 

(৩) সৎ, নাম, দিক্‌, চুপ্‌- সম্মুখে পশ্চাতে. উভয়দিকে হল্‌ 
বহনের দৃষ্টান্ত । এখাঁনে অ, আ, ই, উ যথাক্রমে স্‌, ন্-ম্‌, দ-ক্‌, 
চ-পৃকে সম্মুখে-পশ্চাতে বহন করিতেছে। 

তাছাড়! যৌগিক স্বরধবনিও ( আই, এই., ইউ, কেউ, প্রভৃতি ) 
দৃশ্যত: দুই-বর্ণে-প্রকাশ্য হইলেও একস্বর বা! একাক্ষর ধ্বনি; কারণ 
ইহাদের অন্ত্য স্বর “ভগ্নস্বর' মাত্র, পুর্ণোচ্চারিত স্বরধবনি নহে। 


[বিঃ দ্র:-সিলেবল" অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আধুনিক 
ছান্দসিকদের কেহ কেহ প্রবল আপত্তি জানাইযাছেন। বাংলায ও সংস্কতে 
কোন কোন স্থলে বর্ণ (15106:) অর্থেও অক্ষরের প্রযোগ আছে, সুতরাং 
কেখল 'সিলেব ল* অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহারে অর্থ-বিভ্রাটের সম্ভাবনা আছে-- 
ইহাই আপত্তির কারণ। তাহারা “মিলেব,ল” বুঝাইতে অক্ষর শব্দের পরিবর্তে 
'ধ্বগ্াঘাত? “প।ধক' “শব্দ-পাপড়ি' বা দল' শব্দ ব্যবহাবের প্রস্তাব করিযাছেন। 

কিন্ত এই অ'পত্তি যুক্তিগ্রাহ্হ নহে এবং এই প্রস্তাবও গ্রহণীয নহে; 
কারণ ৫ 


(১) “সিলেবল'-অর্থে অক্ষর শের প্রযোগ এদেশে নূতন নহে, পাঠকের 
অজ্ঞাতও নহে । বেদে ও সংস্কতে এই প্রযোগ আছে। বৈদিক যুগে লিপি 
ও বর্ণমালার আবিষ্ষাব হয নাই, অথচ অক্ষর শব্দ আছে,_প্বাকেন বাকং 
দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণী:” (খকৃ ১/১৬৪।২৪)| এই অক্ষরের 
অর্থ সিলেবল। গীতায ছুই-বর্ণে-প্রকাশ্ত ওম্‌* ধ্ঝনিকে একাক্ষর বল! 
হইযাছে--“ওম্‌ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম” (৮।১৩)। পিঙ্গলাদি সমস্ত প্রাচীন ও 
অর্বাচীন ছন্দোগ্রন্থে “সিলেবিক” বৈদিক ছন্দকে অক্ষর-ছন্দই বল! হইযাছে। 

0.৮, 290--2 


১৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


এই সকল গ্রস্থকে অস্বীকার করিয়! বৈদিক-ছন্দকে “পাদক-ছন্দ' ব| "দল-ছন্দ' 
বলিবার যুক্তি নাই। বৈদিক হউক বা বঙ্গীয় হউক, 'সিলেবিক" ছন্দকে 


অক্ষর-ছন্দই বল] কর্তব্য । 
(২) ভাষায় কোন শবের একাধিক অর্থ প্রচলিত থাকিলেও যখন 


উহাকে পারিভাষিক শব্রূপে শাস্ত্রবিশেষে গ্রহণ করা হয়, তখন উহার 
্রস্থনিদিষ্ট বিশেষ অর্থ ছাড়া অন্য কোন প্রচলিত অর্থ চিত্ত! কর! হয় না। এই 
বিশেষ অর্থের নাম-_কটার্থ। “শব কথাটির প্রচলিত অর্থ 5০7০, কিন্ত 
ব্যাকরণে উহ! কেবল /০:0-অর্থে ই ব্যবহৃত হয়; আবার অলংকারশাস্ত্রে 
ধরবনি' মানে 9০০৭ নহেঃ 59££301৬67635 ) অথচ বিজ্ঞানে ও ছন্দশাস্ত্রে 
ধবনির অর্থ $০০এ। পারিতাধিক শব্দের বার্থ কখনই অর্থ-বিভ্রাট সৃষ্টি 


করে না। 
(৩) 1০66৮ অর্থে বর্ণ এবং ৪111৩ অর্থে অক্ষর বাংল ভামাতত্ব- 


সম্মত। এই বিশেষ অর্থেই উহারা সকল ভাষাতাত্তিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে 
ব্যবহৃত হইয|! আমিতেছে। ইহাতে অর্থবিভ্রমরূপ দুর্ঘটনার অভিযোগ এস্যাবৎ 
শুনা যায় নাই। ব্যবহারযোগ্য পুরাতন ও প্রচলিত শব্দ থাকিতে নৃতন 
শবের প্রবর্তন ভাষায় জটিলতাই স্্টি করে|] 

অক্ষর একস্বর ধ্বনি বলিয়া যে-কোন বাক্যের স্বরসংখ্যা গণনা 
করিলেই উহার অক্ষরসংখা! পাওয়া যায়; যথা-_সর্বপাঁপহরে! 
হরিঃ, ইহাতে যথাক্রমে অ (সর), অ (ব), আ (পা), অ (প). অ (হ), 
ও (রো), অ (হ), ই (রিঃ)--এই আটটি স্বর থাকায় দৃষ্টান্তটিতে 
আটটি অক্ষর আছে বুঝিতে হইবে । 
$ ১৪. অক্ষর দ্বিবিধ-_স্বরান্ত ও হলম্ত। স্বর বলিতে কেবল পুর্ণস্বর 
এবং হল্‌ বলিতে ব্যঞ্জন ও ভগ্নন্বর বুঝিতে হইবে। 

স্বরান্ত অক্ষরে নিঃশ্বাসের গতিপথ উন্মুক্ত থাকে, সেইজন্য ইহাকে 
বলা হয় বিবৃত বা! মুক্ত অক্ষর। অপরপক্ষে হলন্ত 
অক্ষরে নিঃশ্বাসের গতিপথ বাঞ্জন বা ভগ্রব্বরের 
দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, সেইজন্য ইহাকে বল! হয় সংবৃত 
বা বদ্ধ অক্ষর। দৃষ্টান্ত হিসাবে-_ত্যা, ও, মা, কে, গো, শ্রী, ঘি প্রভৃতি 


শ্বরাস্ত ও 
হলস্ত অক্ষর 


প্রবেশিকা! ১৯ 


ধ্বনি স্বরান্ত বা মুক্ত অক্ষর এবং উঃ রং, আজ, ওম্‌, দিক্‌, সু 
প্রভৃতি (ব্যঞ্ননান্তিক ) ধ্বনি ও এই, ইউ, বৌ, গাই, ফাউ, কৈ, 
যাও প্রভৃতি ( ভগ্রস্বরান্তিক ) ধ্বনি হলন্ত বা বদ্ধ অক্ষর । 

ভগ্রস্বরাস্তিক অক্ষরগুলিকে যৌগিক অক্ষর বা সন্ধ্যক্ষরও বলা 
হইয়া থাকে। 


$ ১৫. বাংল! বর্ণের প্রকৃতি অক্ষরাত্বাক, ধবন্যাত্বক নহে; সেইজন্য 
বর্ণ-গণন! দ্বার। লিপিবদ্ধ অক্ষর সংখ্যার মোটামুটি হিসাব পাওয়। যায়। 
রোমান লিপি ধ্বন্যাত্বক, কিচ্ছু ভারতীয় লিপি ও সেই হিসাবে 
বাংলা লিপিও অক্ষরাত্ক। একটি অক্ষরে যতগুলি ধ্বনি ততগুলি 
বর্ণ ব্যবহার করিয়া অক্ষরকে প্রকাশ কর! ধবন্যাত্বুক 
লিপির বৈশিষ্ট্য । কিন্তু লিপি-সংকোচন অক্ষরাত্মক 
লিপির ধর্ম॥। একটি অক্ষরের অন্তগগতি ধ্বনিগুলিকে 
সংক্ষিপ্ত আকারে একটি বণে প্রকাশচেষ্টা এই রীতির লিপির 
বৈশিষ্ট্য। শ্রী” এই একটি অক্ষরে শ্‌ র্‌ ঈ এই তিনটি ধ্বনি 
আছে। পরবন্যাত্রাক রোমান লিপিতে সেইজন্য ৪1 (শ্‌ রু ঈ) এই 
তিন বর্ণে একাক্ষর €উ্ী'কে প্রকাশ করা হয়। বাংলায় তিনটি ধ্বনির 
বর্ণকে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি বর্ণে শ্রীরূপে পরিণত করা হয়; 
ফলে শ্রী” হইতেছে অক্ষরেও একটি বর্ণেও একটি । 
$ ১৬. বাংল! লিপিতে স্বরান্ত অক্ষর একটি বর্ণে এবং হলম্ত অক্ষর 
দুইটি বর্ণে প্রকাশিত হয়; বর্ণ দেখিয়াই অক্ষর নির্ণয় করা চলে । 
স্বরান্ত অক্ষরে হল্‌ সংযোগে হলন্ত অক্ষর উৎপন্ন হয় বলিয়! 
লিপিতে দুই বর্ণের সাহাযো হলন্ত অক্ষর প্রকাশিত হয়। 
| হলস্ত “ভর্রন্বব"যুক্ত এ, ওঁ হইতেছে ব্যতিক্রম_ ইহার! 
কখনো এক বর্ণে কখনো ছুই বর্ণে লিখিত হয, যথা_দৈ 
ও দ্রই, বৌ ও বউ |] 
বিশুদ্ধ স্বরধবনি ( আ, আঁ, ই প্রভৃতি ) এবং স্বরান্ত বাঞ্চনধবনি 


অক্ষর নির্ণয় 
প্রণালী 


২০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


( মা, হ্যা, কি প্রভৃতি ) দুই-ই স্বরান্ত অক্ষর বটে, কিন্তু উভয়ত্র 
স্বরের মুর্তি একপ্রকার নহে । আঁ, ই, ঈ, উ, উ, এ, এ, ও, ও-__ 
এইগুলিই স্বরের পুর্ণ মুতি এবং 1, ঠি, , , ০ 00 ০-এইগুলি 
স্বরের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। এই সংক্ষিপ্ত চিহ্ৃগুলি লিপিতে ব্যঞ্জনাঙে 
€লিপ্ত' হইয়া যাঁয়। অ-বর্ণের কোন সংক্ষিপ্ত চিহ্ন নাইঃ ইহা 
একেবারে ব্যঞ্জনাঙ্গে “লীন? হইয়া যায়। সেইজন্য হস্()-চিহ্ৃ-হীন 
বর্ণ দেখিলেই সাধারণতঃ তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলিয়া বুঝা হয়, 
যথা-_ও, ত, দি ইত্যাদি । লিপিগত শব্দের মধ্যে এই প্রকার স্বরান্ত- 
অক্ষর-জ্ঞাপক বর্ণের পরে যদি হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহা! হইলে 
এই দুই বর্ণ যোগ করিয়া একটি হলন্ত অক্ষররূপে বুঝ] হয়, যথা-__ওম্‌, 
তত, দিক্‌ ইত্যাদি । 

বহুক্ষেত্রে ব্যঞ্জনকে উহার স্বাভাবিক পূর্ণরূপের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকারে 
(যথ! “স্ত”এর স) অথবা স্বরচিহ্কের মতো প্রতীক চিহ্রূপে (যথা 
ঁ*এর র,ক্র'এর ক ও ত)যুক্ত বর্ণের অন্তর্গত হইতে দেখা যায়। 
এইরূপ স্মলেও পূর্ববর্তী ববরান্ত সূচক বর্ণের মহিত যুক্ত বর্ণের প্রথম 
ক্ষুদাকার 'থগ্ড-বর্ণ লইয়া! একত্র একটি হলন্ত অক্ষররূপে বুঝা হয় ; 
যথ|] হস্তী'র 'হস্‌*, 'বন্দী”র “বন । 

মোটের উপর, সাধারণতঃ প্রথমে হস্-চিহ্ৃ-হীন বর্ণকে শরান্ত 
অক্ষর বুঝিতে হইবে, উহার পরে হসন্ত বর্ণ বা যুক্তবর্ণ থাকিলে 
তখন বুঝিতে হইবে যে উহা! হলন্ত অক্ষর সুচক। এই জন্য ছন্দশান্ত্রে 
যুক্তবণ্ের পুর্ববর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।* 

হলন্য অক্ষরের হুল্‌ উচ্চারণে পুর্ব স্বরের আশ্রিত, অথচ লিপিতে 
পরবর্ণে আশ্রিত। যথা “ছন্দ উচ্চারণে “ছন্-দ", কিন্তু লিপিতে 
ছন্দ । হলের এই প্রকার আশ্রয়-পরিবর্তনের জন্য চক্ষু যে কর্ণকে 
ঠকায়, তাহ! নহে; লিপি অক্ষরাত্মক বলিয়া! শেষপর্যন্ত বর্ণ-সংখ্যা ও 


ক পালন 





পপ পত্র 


* “সংযুক্তাগ্যং দীর্ঘং”- শ্রাতবোধ | 
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অক্ষর-সংখ্য! প্রায়ই সমান হইয়া যাঁয়। যথা অক্ষর ও বর্ণ উভয়ের 
হিসাবেই ছন্দ শব্দে দুই ও “মিষ্টান্ন শব্দে তিন সংখ্যা বর্তমান-__ 
বর্ণে ছ-ন্দ' ও “মি স্টা-ন্। অক্ষরেও “ছন্দ” ও "মিষ-টান্-ন' | 
[বিঃ দ্রঃ-সমস্ত ভারতীয় লিপি অক্ষরাত্বক বলিয! ছন্দচরণে অনুস্বার 
বিসর্গ ও হস্ত বর্ণ বাদ দিয় অবশিষ্ট বর্ণ গণন1! করিলেই উহার অন্তর্গত 
অক্ষর-সংখ্যার হিপাব পাওয়া যায; যতগুলি বর্ণ হয, অক্ষরও হয় 
ততগুলি। যথ! বর্ণের বিশ্যাসে-__ 
ত-দ্বৎ-কা-মাঁযং-প্র-বি-শ-স্তি-স-্বে | 
সঃশা-ক্তি-মা-প্পো-তি-ন-কা-ম-কা-মী ॥ 
ইহার প্রতি পংক্তিতে ১১ বর্ণ (ৎ১ ₹, £ হিসাব-বহিভূতি )। ইহাই অক্ষর- 
বিস্তাসে-- 
তদ্‌-বৎ-কা-মা-যং-প্র-বি-শন্-তি-সর্-বে | 
সঃ-শান্-তি-মাপ-নো-তি-ন-কা-ম-কা-মী ॥ 
ইহাতেও প্রতি চরণে ১১ অক্ষর । উভযত্র সংখ্যা সমান। এই সমতার 
জন্য প্রাক্কত পৈঙ্গল? প্রভৃতি কোন কোন ছন্দশাস্ত্রে 'অক্ষরবৃত্ব' স্থলে 
বের্ণবৃত্ত নাম ব্যবহীত হইযাঁছে। 'বর্ণবৃত্ত” নামের দ্বারা প্রমাণ হয না যে 
প্রাচীন কবিরা! কানে শুনিতেন না, চোখে বর্ণ দেখিযাই হন্দোরচন। 
করিতেন । 


ছন্দের ভাষ৷ 
২১৭, ছন্দ প্রধানতঃ সাহিত্য-ভাষার সহিত সম্পকিত; ইহাঁর 
সহিত শ্রীহীন মৌখিক ভাষার যোগ নিবিড় নহে। 

ছন্দ হইতেছে ধ্বনি-সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যস্থছ্থি সাহিতা-ভাষারই 
ধর্ম, মৌখিক কথ্যভাষা প্রয়োজনাত্বুক ভাষা বলয় 
ধ্বনিসৌন্দর্য ইহাতে পরিস্ফুট হয় না; ইহাতে 
বাক্যের অর্থ বা উদ্দেশ্যের দিকেই শ্রোতার সমগ্র 
মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও ধ্বনি-শ্রী উপেক্ষিত থাকে । অপর পক্ষে 


ছন্দঈ-উপযোগী 
ভাষ! 
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সাহিত্যভাষার শ্রোতা রস গ্রহণে প্রস্তৃত হইয়া থাকে। ভাষাশিল্লী 
সেইজন্য সাহিতাভাষাকেই ছন্দোবদ্ধ করিয়! উহাকে প্রয়োজনের 
উধের্ব সৌন্দর্য-জগতে উন্নীত করেন । 
$ ১৮. বাংলা সাহিতা-ভাষার ছুইটি রূপ--চলিত ও সাধু বাংলা। 
কিন্তু এইরূপ ভেদের দ্বারা বাংল! ছন্দ প্রভাবিত নহে ।% বাংলা 
ছন্দ ভাষার উভয় বূপকেই আশ্রয় করে। 
কথোপকথনে ব্যবহৃত মৌখিক বাংলা গলিত বাংলা” নহে, 
ইহ] কথ্য বাংলা; ইহা অঞ্চলভেদে বনুবিধ, সংকীর্ণতাই ইহার ধর্ম; 
সেইজন্য কথ্য বাংল! সাহিত্যভাষ! নহে। “চলিত 
বাংল।' কিন্তু সাহিত্য-ভাঁষা; ইহা গোষ্টীমুক্ত ও 
সাধু বাংলার 
রা ব্যাপক । পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরঘীতীরের কথ্য ভাষার 
রা মাজিতরূপ সাহিত্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া 
ক্রমশঃ সমস্ত বের আদর্শ চলিত ভাষায় পরিণত 
হইয়াছে । অপরপক্ষে আঞ্চলিকতাবজিত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভাঁষাই 
সাধু সাহিত্য-ভাষা। সাধু ও চলিত ভাষায় ভেদে য-সামান্য। 
সাধু বাংলার কয়েকটি দুরূহ শন্দ চলিত বাংলায় ব্যবহার হয় না এবং 
চলিত বাংলার আঞ্চলিকতা-দুষ্ট শব্দ সাধুবাংলায় বজিত হয়। সাধু 
বাংলার শব্দ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও অপরিবতিত, চলিত বাংলার 
শব্দ ঈষৎ পরিবতিত। যথা-_সাধু ভাষার “বৈষ্ণব, গৃহিনী, কার্য, 
খাইয়া, তাহার, করিতেছি শব্দগুলি যথাক্রমে চলিত ভাষায় 'বোষ্টম্‌, 
গিন্নী, কাজ, খেয়ে, তার, করছি” শব্দে পরিণত হইয়াছে । চলিত 
ভাষা দ্রত ও সংক্ষিপ্ত, সাধুভাষ! মন্থর ও দীর্থীয়ত। ইহাই 


চলিত বাংল ও 


* কেহ কেহ সাধু ও চলিত বাংলার মধ্যে জাতিভেদ কল্পন1 করিখাছেন 
এবং & ভেদের ভিত্তিতেই ছন্দ-শাস্ত্র রচন! করিয়াছেন। কিন্ত এই তের 
বাহ্‌ বূপভেদ মাত্র, প্রকৃত জাতিভেদ নহে। 
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একমাত্র ভেদ, উচ্চারণ পদ্ধতি ও শব্দবিন্তাসে উভয়ের কোন ভেদ 
নাই। 

বঙ্গসাহিত্যে যেমন সাধুভাঁষায় তেমনি চলিত ভাষায় একদিকে 
অর্থসৌন্দর্য বা অলংকার, অপরদিকে ধ্বনি-সৌন্দর্য বা ছন্দ দেখ! 
যায়; যথা 





(ক) “সাধু ভাষায় £ 

এই ছয় কোটি মুণ্ড এ পদপ্রান্তে লুষ্টিত করিব_-এই ছয কোটি কণে 

এ নাম *করিয়! হুঙ্কার করিব-_-এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন 
করিব__ন। পারিঃ এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাদিব। 

আমার ছুর্গোৎসব ( বঙ্ষিম) 


এখন তাহাদের কলহাস্তের উপর অন্তর্থন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম 
মেঘমালর মত অশ্র-গভীর হায়! ফেলিয়াছে,_এখন এক এক দিন সেই 
অন্থমনস্কাদের উউজ প্রাণ হইতে বারে বারে অতিথি আসিয়| ফিরিয়া 
যায--আমরাও ফিরিয়া আমিলাম। 

_-কাব্যের উপেক্ষিত। (রবীন্দ্রনাথ ) 


হে আমার কালো, হে আমার অভ্যগ্র পদধবনি, হে আমার সর্বদুঃখ- 
তয-ব্যথাহারী অনন্ত স্গন্দর! তুমি তোমার অনাদি আধারে সর্বাঙ 
ওরিয! আমার এই ছুটি চক্ষের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই 
অন্ধ তমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে শির্ভযে বরণ করিয! 
মহানন্দে তোমার অন্থসরণ করি ! 
_-শীকান্ত ( শরৎচন্দ্র ) 
(খ) গলিত” ভাযায় £-- 


অন্ধকারে এখানে কেপে উঠেছে রজনীগন্ধ।- বাসর ঘরের দ্বারের কাছে 
অবগুষ্ঠিতা নববধূর মতে!। কোনখানে ফুটুল ভোরবেলাকার 
কনকঠাপা ? জাগল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জালানে! দীপ, ফেলে 
দিল রাত্রে গাথা সেউতি ফুলের মাল! ! 

_-_সদ্ধ্যা ও প্রভাত ( রবীন্দ্রনাথ ) 


২৪ ছন্দতত্ব ও. ছন্দোবিবর্তন 


আকাশের আধখান! জুড়ে জলে-ভর! কালে! মেঘ কাদেোঁ-কাদে| ছুখানি 
চোখের পাতার মতো ছুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মতে বৃষ্টির 
এক-একটি ফোটা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর। তারি 
মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন _দলে দলে লোক চলেছে, শাদ1 চাদরে 
ঢাকা হাজার হাজার মর! মানষ কাধে শিয়ে, কোলে করে, বুকে করে। 
_-নালক (অবনীন্দ্রনাথ ) 
মাযার অপার শুভ্র করুণ! মানবজীবনে প্রতাত সর্ষের যতো কিরণ দেয় 
বিতরণে কার্পণ্য করে না, প্রতিদান চায় না-_উদ্মুক্ত উদার কম্পিত 
আহে আপনাকে বিলাতে চায়-_-এ সেই মা। 
-চন্ত্রগুপ্ত ( দ্বিজেন্দ্রলাল ) 
এই দৃষ্টান্তগুলিতে মুল হৃদয়াবেগে একদিকে অর্থসৌন্দর্য ও 
অপরদিকে ধ্বনিসৌন্দর্য স্থষ্টি করিয়! একই ভাঁষার মধ্যে উভয়ের 
সহাবস্থান ঘটাইয়াছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

০সীন্দর্যতত্ত 
সৌন্দর্যের স্বরূপ 
$ ১. মানুষের সম্পর্কে জগতের বস্তু দ্বিবিধ__জ্ঞেয় ও ভোগ্য। 

মস্তিফ্ষের দ্বারা গ্রহণ বা বুদ্ধিতে বুঝার নাম জ্ঞান এবং গ্রহণীয় 

বস্তর নাম ভ্ঞ্বেয় বস্ত। হৃদয়ের দ্বারা গ্রহণ বা অনুভব করার নাম 
ভোগ এবং গ্রহণীয় বস্ত্র ভোগ্য বস্তব। বস্ত্রটি কী, 
তাহা স্থির কর! হইতেছে জ্ঞান, বস্তুটি “কেমন? তাহ! 
বোধ করা হইতেছে ভোগ । ভোগের অপর নাম 
আস্বাদন । সৌন্দর্য সাধারণতঃ ভোগ্য বস্ত, কিন্তু ভোগ কখনও 
বিজ্ানের উদ্দেশ্য নহে, ভোগ ও ভোগ্য বস্ত্র সন্বন্ধে জ্ঞানার্জন করাই 
উদ্বোশ্য ৷ ছছন্দ-শাস্ত্রে” সৌন্দর্য জ্ঞানেরই বিষয়, ভোগের বিষয় নহে। 
8২. ভোগের ক্ষেত্র ইন্দ্রিয় ও মন; সেইজন্য ভোগ দ্বিবিধ-_শারীর 
ও মানস। চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহবা! ও ত্বক হইতেছে ইন্দ্রিয় 
ইন্দ্রিয়ে স্নায়বিক ক্রিয়া! হয় মাত্র। ইন্দ্রিয়ের নিজের চেতনা নাই, 
কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ সম্ভব নহে। মনই চেতন, মনেই সর্ববিধ 
ভোগ সম্ভব। মনের ছুই অবস্থা স্ুুল ও শ্ম্ম। 
স্থল মন দেহের অধীন, অমন মন স্সাঞ্ীন ও 
দেহাঁতিত্রমী। চক্ষুকর্ণাদি ইন্ড্রিয়ের সহিত স্কুল মনের সংযোগেই 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
সৌন্দর্য 


দ্বিবিধ ভোগ্য 





* ছন্দ-শান্ত্রে সৌন্দর্যতত্বের আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক নহে । মনোবিজ্ঞান 
পাঠে শরীর-তত্বের জ্ঞান যতট! প্রয়োজনীয়, ছন্দোবিজ্ঞান পাঠে সৌনদর্যতত্ব 
জানার প্রয়োজন তদপেক্ষা অনেক বেশী। সৌন্দর্যতত্বই আসলে ছন্দো- 
জ্বানের ভিত্তিভূমি। ছন্দ হইতেছে ভাষার ধ্বনি-সৌন্দর্য। সাধারণ 
সৌন্দর্যের স্বরূপ ও সৌন্দর্যের সাধারণ লক্ষণ না জানিলে ধবনি-সৌনার্য? 
বা ছন্দ সম্বন্ধে মূল ধারণ! সুস্পষ্ট হইতে পারে না । 


২৬ হতত্ব ও হুন্দোধিরর্তন 


মানুষের রূপ-রসাদির অনুভূতি ঘটে। 'সেইজন্য স্থূল মনের অপর 
নাম-_-অন্তরিজ্দিয় ( এবং সেই হিসাবে চক্ষুকর্ণীদি বহিরিক্ড্রিয় )। 
ইন্্রিয ভোগ অর্থে অন্তরিন্দ্িয়ের সহিত মিলিত বহিরিক্দ্িয়ের 
ভোগই বুঝিতে হইবে। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের বোধই 
(97০০00০2) ইন্দ্রিয় ভোগ বা! শারীর ভোগের দৃষ্টান্ত । 

মানস ভোগ সুন্মম মনের ক্রিয়া। এই মন স্বাধীন, দেহনিরপেক্ষ 
ও শক্তির উতস। চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছা ইহার বৈশিষ্ট্য। 
স্থল মন দেহের দ্বার। পরিচালিত হয়, কিন্তু সুম্ষম মন দেহকেই 
পরিচালিত করে । বোধ (0610০670002) নহে, স্সেহ প্রেম বিরক্তি 
উৎসাহ প্রভৃতি অনুভূতিই (6611708) মানস ভোগের দৃষ্টান্ত। 

ইন্ড্রিয়ে প্রিয়তাবোধের নাম আরাম, অপ্রিয়তাঁবোধের নাম যন্ত্রণা 
বা কষ্ট। মনে প্রিয়তাবোধের নাম আনন্দ, অশ্রিয়তাবোধের নাম 
বেদনা । একত্র শারীর ও মানস প্রিয়তা স্থখ এবং অপ্রিয়তা ছুঃখ । 

সৌন্দর্যতন্কে শ্রিয়তাবোধ অর্থাৎ আরাম, স্থখ ও আনন্দের 
আলোচনাই মুখ্য, অপ্রিয়তাবোধের আলোচন! গৌণ, উহা মুখ্য 
আলোচন! হইতে অনুমেয় । 

প্রিয় ভোগ্য দ্বিবিধ-_-রম্যতা ও সৌন্দর্য । 
$৩. বস্থনিহিত যে বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আমাদিগের শরীরে অর্থাৎ 
ইন্সিিয়ে আরাম উপভোগ হয়, তাহার নাম “রম্যতা” | 

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিতা৷ পরিণতি ও ক্রিয়াশীলতার উপরেই 
আরামের তারতম্য নির্ভর করে। 

নয়নে রূপের লাবণ্য, শ্রবণে ধ্বনির মাধুর্য, নাসায় গন্ধের স্িগ্ধতা, 
জিহবায় রসের মিষ্টতা, গাত্রে স্পর্শের কোমলতা বম্যতার বিভিন্ন 
দৃষ্টান্ত । রম্যতা শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চার করে ও 
জীবনবর্ধনের অনুকূলতা করে বলিয়াই শরীরের 
আরামদায়ক । জৈবক্রিয়ার প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব। সেইজন্য 


রম্যত৷ 


সৌন্দর্য-তন্ব ২৭ 


ইহ আমাদের মনে ইন্ড্রিয়সেবার বাঁসন! ও রম্যবস্তূতে মোহ উৎপাদন 
করে। 

রম্যতা বস্তুগত ও ইহাতে ভোক্ত| ভোগ্যবস্তরর অধীন। মানুষের 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার সহিত রম্যতার সম্পর্ক নাই। যেমন অগ্নিসংস্পর্শে 
গাত্রে প্রদাহ, তেমনি মধুসংস্পর্শে জিহবায় মিষ্টতা বোধ হইবেই। 
ভোগের ইচ্ছা ন| থাকিলেও রম্যতার স্পর্শে ভোক্তামাত্রই কতকট। 
শারীরিক আরাম উপভোগ করে এবং ভোক্তার মনে ভে(গবাসন! 
থাকিলে সেই আরামের সহিত বাসনাতৃপ্তির আনন্দ মিশ্রিত হইয়া 
একত্র দেহমনের স্থখভোগ ঘটে। 

রমাতা সর্বজনীনও বটে। প্রাণিমাত্রই অল্পবিস্তর রম্যতা-ভোঁগে 
অধিকারী । বাঁশীর সরে হরিণ উৎকর্ণ হয়, মেঘমন্দ্রে মযুর নাচে, 
পুষ্পগন্ধে ভ্রমর উন্মত্ত হয়, আগুনের রূপে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গ পুড়িয়া 
মরে। 

কোন কোন রম্যবস্ত্ব সম্বন্ধে কখন কখন মানুষের রুচিভেদ 
দেখ! যায়; এজন্য রম্যতার বস্তধর্মে ও সর্বজনীনত্বে সন্দেত কবা 
অযৌক্তিক । কোঁন কোন সময়ে দেখা যায়--একের রসনাঁয় যাহ! 
প্রিয়, অপরের রসনায় তাহাই অপ্রিয়। লঙ্কার ঝাল কেহ পছন্দ করে, 
কেহ পছন্দ করে না। কিন্তু এই রুচিভেদ মানুষের স্বভাবজাত 
নহে, ইহা ক্ুত্রিম অভ্যাসের ফল বা বিকার। বিকারের দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া স্বভাবকে মিথ্যা বলা চলে না। বিশেষ সুত্রের দ্বারা 
সাধারণ সুত্রের খগুন হয় না, সাধারণ সুত্র সীমীবদ্ধ হয় মাত্র । 

১৪. বস্ত্রনিহিত যে বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে মানুষের স্বাধীন 
মনঃশক্তির উদ্বোধন ঘটে ও সেই উদ্বোধনে ভোক্তা মানস আনন্দ 
ভোগ করে, তাহার নাম “সৌন্দধ” | 

--এই মন স্ুক্মম স্বাধীন মন, ইন্ড্রিয়াধীন স্থুল মন বা অন্তরিক্ডিয় 
নহে। মনঃশক্তি বলিতে পরিমার্জন, পরিবর্জন, সংযোজন, 


২৮ ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


সংরচন, সমঞ্জসীকরণ প্রভৃতি সূশ্ষম মানস ক্রিয়ার শক্তি বুঝিতে 
হইবে । 
[ মান্য কেন সৌন্দর্যে আনন্দ পায় এবং বসন্ত কি কি গুণে 
সৌন্দর্য সুন্দর হয়, তাহার জন্ক পরবর্তী “সৌন্দর্যের উপাদান? 
আলোচনা দ্রষ্টব্য । ] 

সৌন্দর্য রম্যতা নহে। রম্যতা প্রত্যক্ষ, সৌন্দর্য পরোক্ষ । 
রম্যতাভোগ ইন্ড্রিয়ে, সৌন্দর্য্যভোগ মনে। ভোক্তা রম্যতাভোগে 
ভোগ্যবস্ত্রর অধীন, সৌন্দর্যভোগে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। রম্যতাভোগে 
আমরা ইন্ডদ্রিয়ের দাস, সৌন্দর্যভোগে আমরা পরিমার্জন, পরিবর্জন, 
সংযোজন, সমগ্রসীকরণ, কল্পনার এবং বিচিত্র ভাব ও চিন্তার সংরচন 
প্রভৃতি ইন্ড্রিয়-নিরপেক্ষ মানসিক ক্রিয়ার কর্তা। রম্যতাভোগে 
আমাদের দৈহিক জীবনের বর্ধন, সৌন্দর্যভোগে আমাদের চৈতম্- 
জীবনের স্ফুরণ ও বিস্তার, রম্যতায় আমাদিগের আরাম, সৌন্দর্যে 
আমাদিগের আনন্দ । 

সৌন্দর্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য। 

প্রথমতঃ সৌন্দর্য মানৰ চিত্তের ভোগ-সাপেক্ষ। প্রাণি-মধ্যে 
মানুষেরই মন সর্বাপেক্ষা স্ুপরিণত, সেইজন্য একমাত্র মানুষই 
সৌন্দর্ভোগের ও মানসিক আনন্দের অধিকারী | 

সৌন্দর্যের কারণ থাকে যেখানে, প্রকাশ সেখানে নহে ; প্রকাশ হয় 
অন্যত্র । সৌন্দর্য বাহ বস্ত্রগত, কিন্তু প্রকাশিত হয় মানুষের চিত্তে । 
ইহা শুনিতেই অদ্ভুত কিন্তু বস্ততঃ অসাধারণ ব্যাপার নহে। ধ্বনি 
(50010) বা বর্ণ. (০০91091") বাহাবস্ত্রগত বটে কিন্তু উহাদের 
প্রকাশ মানুষের কর্ণে ও চক্ষৃতে। সৌন্দর্যের ব্যাপারও এই 
প্রকার। মানবচিত্তই সৌন্দর্যের গ্রাহকযন্ত্র (1606167); সেইজন্য 
মানবচিত্তের ভোগেই সৌন্দর্যের সার্থকতা! । 

সৌন্দর্যের বিচারে মানবচিত্তরূপ গ্রাহকযন্ত্রের সাক্ষ্যই প্রামাণিক । 


সৌন্দধ-তত্ব ২৯ 


যাহাতে স্বাভাবিক কোন মানুষ স্থথভোগ করিতে পারে না, তাহ! 
স্থন্দর নহে। একটি শকুনের রূপ দেখিয়া শকুন-সদায় তৃপ্ত হইতে 
পারে, অথব1 একটি গাধার ডাক শুনিয়া অন্যান্য গাধা মুগ্ধ হইতে 
পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনও তৃপ্ত ব৷ মুগ্ধ হয় না। স্থতরাং 
পশুপক্ষীর মতামত উপেক্ষা করিয়াই বলা চলে-_শকুনের রূপ বা 
গাধার ডাক স্ত্ন্দর নহে। 

দ্বিতীয়তঃ মানব চিত্তসাপেক্ষ হইলেও সৌন্দর্য ব্যক্তিগত ব৷ 
ক্ষণিক নহে, ইহা বস্ত্গত স্থায়ী ও সত্য পদার্থ। 

মাঁনবচিন্তসাপেক্ষ হইলেই কোন কিছু ব্যক্তিগত ব৷ বস্তুবিজ্ঞানের 
বহিভূ্ত হইয়া যায় না। আলোক, উত্তাপ, ধবনি-__ইহার1 মানবের 
অন্তরিক্ত্রিয় বা মানসবোধ সাপেক্ষ, তথাপি ইহারা বস্তুগত এবং 
বস্বিজ্ঞানের আলোচ্য । সৌন্দর্যও সেইরূপ 

সৌন্দর্যের বস্তুগত অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত হিসাবে একদিকে রাজহংসের 
রূপ ও অন্যদিকে শিশুর শিশুত্ব উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

রাজহ*সের সৌন্দর্য যদি ব্যক্তিগত খেয়াল হইত, তাহা হইলে 
দৈবাৎ একজন ইহাঁতে আনন্দ পাইতেন, কিন্তু মনুষ্যমাত্রই রাঁজহংস 
দেখিয়া] খুসী হয়, বিভিন্ন যুগের কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে শিল্পী ও কবিগণ 
রাজহংসের সৌন্দধ স্বীকার করিয়] গিয়াছেন। 

শিশুর সৌন্দর্য যদি একটি বিশেষ জননীর পক্ষে সত্য হইত, 
তাহ। হইলে উহাকে ক্ষণিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলা চলিত, কিন্তু 
সকল দেশের সকল কালের সকল জননীই শিশু সন্তানের সংসর্গে 
খুসী ন! হইয়| পাঁরেন না। 

সৌন্দর্য বস্তুগত বলিয়াই সাধারণের পক্ষে উহাতে খুসী হওয়া 
সম্ভব হয়। 

মানুষের দ্বারা আন্বাদিত না হইলে সৌন্দর্য ব্যর্থ হয় বটে কিন্তু 
তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না। পৃথিবীতে মানুষ আবিভ্ভত হইবার 


৩৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


পূর্বে যে সৌন্দর্য ছিল না ও মানুষের. সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে, 
তাহা নহে। জগতের সৌন্দর্য বহুকাল মানুষের ভোগের জন্য অপেক্ষা 
করিয়াছে এবং এখনও অপেক্ষা করিতেছে; ইহাই সৌন্দর্যের বার্থ 
ইতিহাস। 
$৫. সৌন্দর্য দ্বিবিধ; বস্তুর প্রকৃতিগত সৌন্দর্য হইতেছে সুগ্মন 
সৌন্দর্য এবং আকৃতিগত সৌন্দর্য হইতেছে স্থূল সৌন্দর্য । | 
(১) প্রকৃতিগত সৌন্দর্য বস্তুতে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে ; 
সেইজন্য ইহার নাম সৃন্মম সৌন্দর্য। অপরিণত-চিন্ত ব্যক্তির কাছে 
ইহ গুপ্তই থাকে, পরিণতচিত্ত অর্থাৎ সহৃদয় মনস্বী 
হুক্ম সৌনর্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলেই উহা আত্মপ্রকাশের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়; ইহাঁরই প্রভাবে স্থপরিণত 
মন নুতন অর্থ-আবিষ্কার ব1 ভাবস্ৃষ্টিতে বাঁধ্য হয় ; ফলে যাহা আপাত- 
দৃষ্টিতে শ্ত্রীহীন বস, সহম! তাহাতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং ভোক্তা 
স্্টিও আবিষ্কারের মানস আনন্দ উপভোগ করে। যেমন আলোকের 
কারণ-স্বরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি বৈদ্যুত-প্রবাহযুক্ত তারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
থাকে এবং ইলেক্টি ক ল্যাম্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই জ্যোতির্ময় 
হইয়। উঠিধ। চারিদিক উদ্ভাসিত করে, ইহাঁও অনেকটা সেইরূপ । 
শিশুত্ব সক্ষম সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টান্ত! হৃদয়হীন বাক্তির কাছে 
ইহার সৌন্দর্য পরিস্ফুট নহে। কিন্ু সহগদয় পুরুষ ও সেহশীল! 
নারীর মধ্যে উহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়, তাহাদের 
চিত্তকে করুণা ও বাতসল্য সৃষ্টিতে বাধ্য করে। স্থজনের এই 
আনন্দের মধা দিয়া দেখিলে তবেই তাহার অপরিশ্থুট সৌন্দর্য 
পুর্প্রস্ফুটিত হইয়! উঠে। 
যেমন পিতামাতার কাছে শিশুর সৌন্দর্য, তেমনি স্তুপপ্তিত 
গণিতবিদের কাছে উচ্চতর গণিতের তত্বসৌন্দর্য, সমজ্দার শ্রোতার 
কাছে ধপদ ও খেয়াল গানের সৌন্দর্য-_ইহার। সাহিত্য-বহির্ভ 


সৌন্দর্য-তন্ ৩১ 


সুন্মম সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত। সুন্মম সৌন্দর্যের দৃষ্টান্তে সাধারণতঃ বাহা 
ও সহজ সৌন্দর্য থাকে ন| বলিয়া ইহার! অনধিকারীর কাছে দুর্বোধ্য । 
পঙ্গু বা অপরিণত মনের স্ষ্টি-শক্তি থাকে না, সেইজন্য এই মনের 
দ্বারা সূক্ষা সৌন্দর্যের উপভোগ হয় না। 

অন্ধ যেমন বর্ণকৈ সত্য ও বস্তুগত বলিয়! ভাবিতে পারে না, 
অনধিকাঁরী ব্যক্তিরাঁও তেমনি সূক্ষা সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত ও মিথ্যা 
কল্পনাবিলাস বলিয়! মনে করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় “অন্ধের 
যুক্তি" স্বীকার্য নহে। সৌন্দর্য সুক্মম হইলেও সত্য ও চিরন্তন 

(২) আকৃতিগত সৌন্দর্য স্থল ইন্ড্রিযগ্রাহা বস্ত্রতে বা জীবদেহে 
অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পার! যায়; সেইজন্য ইহাঁকে বলে 
স্থূল সৌন্দর্য । 
স্থল সৌন্দর্য ছিবিধ- দৃষ্টিগত ও শ্রুতিগত | 
মন্দিরের গঠন, রাঁজহংসের চলন, বিল্বপত্রের 
আকৃতি, ময়রের নৃতা-_ ইহারা দৃষ্টিগত স্থূল সৌন্দর্ষের দৃষ্টান্ত এবং 
সঙ্গীতের রাঁগিনী, নদীর কল্লোল, কাব্যভাষার উচ্চারণ__ইহ!র' 
শ্রুতিগত স্থুল সৌন্দর্যের উদাহরণ । 

স্বল সৌন্দর্যে রম্যতার ন্যায় বর্ণ-লাঁবণ্য বা ধ্বনি-মাধূর্য প্রাধান্য 
পাঁয় না, রূপের আকৃতি বা ধ্বনিপ্রবাহের গঠন অর্থাৎ কর্ম (10102) 
উপতোগা হইয়া উঠে। উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে গ্রন্থকার রূপ 
গোস্বামী নয়নাভিরাম বর্ণ বা শ্রুতিস্থখকর ধ্বনিকে সুন্দর বলেন 
নাই। সৌন্দর্য বলিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ ও স্ুশ্রিষ্ট 
( মানানসই) সংযোগই বুঝা ইয়াছেন-- 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাঞ্চ সন্নিবেশো যথোচিতম্। 
সুশ্লিষ্ট সন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্যমিতীর্যতে ॥ 

ইহাই স্থুল সৌন্দর্যের প্রকৃত অর্থ। মহাভারতে কৃষ্তাঙ্গী ভ্রোপদীকে 
গঠনেরই দিক দিয়া সুন্দরী বলা হইয়াছে । 


শ্বল সৌন্দর্য 


রঃ ছন্দততব ও ছন্দোবিবর্তন 


স্থল সৌন্দর্যের উপভোগে আমাদের - চক্ষু উপভোগ্য রূপের 
আকৃতিকে এবং আমাদের কর্ণ ধ্বনিপ্রবাহের গঠনকে অনুসরণ করে । 
ইহারা উপভোগ্য বস্তুর অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে পরিভ্রমণ করিয়! 
ক্রমিক স্নায়বিক প্রবাহ স্ট্টি করে। আমরা অন্তরিক্দ্িয়ের দ্বার! 
এই প্রবাহগুলি বোধ করি। এইখানেই শারীরিক ক্রিয়ার সমাপ্তি 
ও স্বাধীন মনের ক্রিয়ার সূচন!। মন উক্ত দৃষ্টিল বা শ্রুতিলব 
ক্রমিক স্নায়বিক প্রবাহগুলিকে বিশ্বস্ত এঁক্যবন্ধ ও সুসজ্জিত করিয়া 
নিজের স্বাধীন কর্মশক্তির পরিচয় দেয়; এঁক্যের অনুকূল অংশগুলির 
সমঞ্জীদীকরণ করে এবং প্রতিকূল অংশগুলির সংশোধনঞ্চ বা উপেক্ষা 
করে। স্থল সৌন্দর্যে মন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আয়বিক প্রবাহের 
কতকট! দীসত্রই করে। সুন্মম সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেমন মন সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে নৃতন ভাব ও অর্থস্থষ্ির সুন্মম আনন্দ পার, স্কুল সৌন্দর্যের 
ক্ষেত্রে সে আনন্দ পীয় না, কেবল সক্রিয়তার সাধারণ জীবনানন্দই 
অনুভব করে। তবে ইহাতে দেহ ও মন উভয়ই পরিচালিত হয় 
বলিয়া আমাদের প্রাণধর্মও তৃপ্তিলাভ করে। 

স্কুল সৌন্দর্য মানব মাত্রেরই উপভোগ্য, ইহাতে অধিকারী 
অনধিকারীর ভেদ নাই। 

ক্ষেপে বলিতে গেলে-_ ভোক্তার প্রিয়তা রম্যতায় বিষয়গত, 
স্থল সৌন্দর্যে আকৃতিগত এবং সুক্ষ সৌন্দর্যে ব্যঞ্জনাগত। 
রম্যতায় কেবল ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া, স্ুক্মম সৌন্দর্যে কেবল মনের 
ক্রিয়া এবং স্থল সৌন্দর্যে ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সকলের মিলিত 
ক্রিয়া। বম্যতা অধিকাংশ জীবের, স্মুল সৌন্দর্য কেবল মানবের 
এবং স্ৃন্ষম সৌন্দর্য কেবল “অধিকারী” ব্যক্তির উপভোগ্য । 
* ছন্দের ক্ষেত্রে মনের দ্বারা ধ্বনিপ্রবাহের গঠনগত সৌন্দর্যের 


প্রতিকূল অংশ সংশোধনের চেষ্টায় শব্দ-সংকোচন, শব্দ-প্রদারণ ও শব্- 
সংযোজনের উৎপত্তি । (প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম স্তর দ্রষ্টব্য । ) 


সৌন্দ যত ৩৩ 


$ ৬. আকৃতিগত স্থুল সৌন্দর্যই সম্পূর্ণ ও সামশ্রিক সৌন্দর্য ; 
ইহাঁরই অন্তর্গত ছন্দ। 

রম্যতা কেবল দেহধর্নকে মানিয়া চলে ও মনোধর্মকে 
অস্বীকার করে এবং সূক্ষম সৌন্দর্য দেহধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া 
কেবল মনোধর্মকেই আশ্রয় করে। সেই জন্য 
ইহাদিগকে আংশিক বা খণ্ড সৌন্দর্ষই বলিতে 
হয়। অপরপক্ষে স্থল সৌন্দর্য অর্থাৎ আকৃতিগত 
সৌন্দর্য মানবের দেহ মন প্রা্থ সকলকে মানিয়া চলে ও 
সকলকেই তৃত্তিদান করে। অতএব স্থূল সৌন্দর্যই প্রকৃত অখণ্ড 
ও সামগ্রিক সৌন্দর্য । 

ছন্দ শ্রুতিগত স্থুল সৌন্দর্য, সেই হিসাবে ইহা! সম্পূর্ণ ও 
সামশ্রিক সৌন্দর্য । ' 
[অতঃপর সৌন্দর্য বলিতে সাধারণত: আকুতিগত স্থল সৌনর্যই 
বুঝিতে হইবে। ছন্দ-শাস্ত্রে হুক্ম সৌন্দর্যের আলোচনা অবাস্তর | ] 
সৌন্দর্যের উপাদান 
$ ৭. ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয়ের আকৃতিগত যে যে বৈশিষ্ট্য মানবের 
প্রাণ মন ও দেহের অনুকূল, তাহারাই সৌন্দর্যের যথার্থ উপাদান। 

সৌন্দর্য মানবভোগ্য, সেইজন্য মানবজীবনের অনুকূল হইতে 
বাধ্য। কোন বিষয় যদি মানবের প্রীণধর্ম মনোধর্ম বা দেহ- 
ধর্মের প্রতিকূল হয়, তাহ! হইলে মানব তাহাতে 
স্খবোধ করিতে পারে না। অপরপক্ষে যাহা 
প্রাণধ্ম মনোধর্ম ও দেহধর্মকে মানিয়া চলে, 
তাহ! মানবের জীবন-বর্ধনের সহায়তা করে, প্রিয় হইয়া উঠে 
এবং সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। মাঁনবভোগ্য বলিয়াই সৌন্দর্যের 
নিখুত হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবের প্রাণ মন দেহ তিনটিরই 
দাবী তাহাকে মিটাইতে হয়। নারী বর্ণে গৌরাঙ্গী হইলেও 

0.৮, 20০--3 


ছন্দের 
স্থল সৌন্দর্য-তব 


সৌন্দর্যের 
ত্রিবিধ উপাদান 


৩৪ ছন্দতত্ব ও ছান্দোবিবর্তন 


যদি রুগণ, কোটরাক্ষী ও কঙ্কালসার হয়, অথব! অঙহীন বা 
বিকলাঙ্গ হয়, তাহ। হইলে তাহাকে সুন্দরী বল! চলে না। 
$ ৮. ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয়ের “অবনত” হইতেছে সৌন্দর্যের প্রাণধর্মী 
উপাদান । 

প্রাণের ধর্ম কর্মচঞ্চলতা, দেহ ও মনকে পরিচালিত করাই 
প্রাণের কাজ। যে কোন ইন্ড্রিয়ের পরিচালনায় প্রাণ-ধর্মের 
অনুকূলতা হয় বলিয়াই স্থখলাভ ঘটে। কিন্তু 
সকল ইন্দ্রিয়েরই ভোগশক্তি সীমাবদ্ধ; একেবারে 
অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে; অতএব কেবল 
পরিমিত ভাবে ইন্দ্রিয় ভোগেই স্ুুখলাভ হয়। ইন্ড্রিয়ের ভোগের 
জন্য বস্তুর রম্যতা আমাদের ভালো লাগে কিন্তু এই ভালো লাগ৷ 
ক্ষণস্থায়ী ; মুহূর্তের সখ অল্প স্থখ মাত্র। অল্প স্থখে তৃপ্তি নাই; 
তাই অল্প স্থখ প্রকৃত স্তখপদবাচ্য নহে। সেইজন্য বস্তুর রম্যতাকে 
সৌন্দর্যের মধ্যে ফেলা চলে না। পরিমিত ভাবে অল্প অল্প করিয়! 
বহুবার ইন্ড্রিয়ের পরিচালনায় যথার্থ স্ত্খপ্রাপ্তি ঘটে। সেইজন্য 
বারংবার ইন্দ্রিয়ভোগের স্থযোগ দান করিবার শক্তিই হইতেছে 
সৌন্দর্যের প্রাণধর্মী উপাদান । 

মানবের কেবল চক্ষু ও কর্ণ স্থপরিণত বলিয়! যথার্থ সৌন্দর্য- 
ভোগের ইন্ড্রিয়। স্ত্ন্দর হইতে গেলে বস্তুকে তাই এরূপ 
আকৃতিবিশিষ্ট হইতে হয়, যাহাতে আকৃতির অনুসরণ করিতে 
গিয়া আমাদের চক্ষু বা কর্ণকে বারংবার পরিমিত শক্তি প্রয়োগ 
করিতে হয়। 

দ্রষ্টব্য বস্তু বা শ্রোতব্য বস্থু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশ বা অঙ্গ 
বিশিষ্ট না হইলে তাঁহার আকৃতি বা গঠন অনুসরণে চক্ষু বা কর্ণের 
বারংবার শক্তিপ্রয়োগ অপরিহার্য হয় না । এ্রই জন্থা সিদ্ধান্ত 
করিতে হয়-__” 


(১) অঙ্গবহুত 


সৌনদর্য-তত্ত ৩৫ 


সৌন্দর্য অঙ্গগত বকত্ব-সাঁপেক্ষ। 

কেঁচোর আকৃতি সুন্দর নছে, কিন্ত সাপের আকৃতি স্থন্দর | 
ইহার কারণ, কেঁচোর সরল-রৈথিক দেহতঙ্গিতে বনুত্ব-সূচক অংশ 
বুঝ! যায় না; অপর পক্ষে সাপকে আশকার্বাকা রেখায় তরঙ্গায়িত 
ভঙ্গিতে দেখা যায়, তাহার গঠনে অংশ-বহুত্ স্বম্পষ্ট। 

[সুন্দর হইতে গেলে “বহু'র প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্ত বহু 
থাকিলেই বস্ত্র ত্বন্দর হয় না। বহুজনের সমাবেশজাত জনতা ন্দর নহে। 
নানাধবনির সমাবেশে উৎপন্ন হউগোল সুন্দর নহে। 

প্রাণধর্মী উপাদান সৌনর্ষের একটি উপাদান মাত্র। একটি উপাদানেই 
সৌন্দর্য গঠিত হয় না। ] 
$৯. অঙ্গসংহতি-মূলক শৃঙ্খলাই সৌন্দর্যের মনোধর্মী উপাদান। 

চিন্তা অনুভব ইচ্ছ' এই ত্রিবিধ ক্রিয়! সত্বেও মন একটি 
অখণ্ড সত্বা। এই মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমরা বস্ত্র বা 
বিষয়ের পূর্ণতা প্রত্যাশা! করি। অপুর্ণত৷ মনোধর্মের প্রতিকূল ও 
সেইজন্য পীড়াদীয়ক ; পূর্ণতা মনোধর্মের অনুকুল ও 
সেইজন্য আনন্দপ্রদ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-যুক্ত একটি পুর্ণ- 
গঠিত মন্দির বা সম্পূর্ণাঙ্গ দেবমূতি স্থন্দর, কিন্তু ভগ্রমন্দির বা অঙগহীন 
মুতি কুৎসিত। শূর্ণনখার হ্যায় ছিন্ননাস! নারী কুণ্মিতই বটে। 

[ভগ্ন মন্দিরে বা অঙ্গহীন মৃতিতে কখন কখন শিল্পী ও কবি সৌনর্য 
আবিষ্কার করেন; কিন্তু আবিষ্কৃত? সৌন্দর্যকে হুক্ম সৌন্দর্যই বলিতে হইবে। 
উহ] সাধারণ সৌন্দর্য অর্থাৎ-স্থুল সৌন্দর্যের অস্তর্গত নহে । ] 

সৌন্দর্য বন্ুত্ব-সাপেক্ষ বটে, কিন্ত যেখানে এই “বহু পরস্পর 
স্বতন্ত্র, সেখানে . মনৌধর্মের প্রতিকূলতার জন্য মানুষ তৃপ্তি পায় 
না এবং সৌন্দর্য বৌধ করিতে পাঁরে না; সেইজন্য জনতা বা! 
হট্টগোল সুন্দর নহে। কিন্ত্রব_ 

বহু বস্ত যদি অন্য একটি বৃহত্তর বস্তুর অঙ্গস্বরূপ হইয়! 


(২) অঙ্গনংহতি 


৩৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এঁকাদীয়ক বৃহত্তর বস্তুর জদ্য উহারাও 
সৌন্দর্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। বহু শাখা প্রশীখ! পত্রাদি 
যেখানে একটি বিশেষ বৃক্ষকে সুচিত করে, সেখানে উহারা 
সৌন্দর্যবোধের উত্পাঁদক হইতে পারে। 

এমন কি একটি কুৎসিত বস্তও যদি কোন সুন্দর বস্তুর 
অঙ্গীভৃত হইয়া সমগ্রের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে 
সেই কুৎসিত বস্তরও কদর্যতা দূর হইয়া যাঁয়। একটি ভগ্ন 
মন্দির একাকী অন্থুন্দর বটে কিন্ত্রী বনের দৃশ্যের মধ্যে এই 
ভগ্ন মন্দিরের কদর্ষত! দূর হয়। একটি বিচ্ছিন্ন সাওঁতাল হয়ত 
কুৎসিত হইতে পারে, কিন্তু সাগ্ততালী নৃত্যচক্রের মধ্যে তাহার 
শ্রীহীনতা দূর হয়। “কেকাধ্বনি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন__ 
যে ব্যাঙের ডাক অন্য সময়ে কর্কশ, উহাই বর্ষার ধারা-পতন-ধবনির 
এঁকতানের মধ্যে চমত্কার । এই প্রকার কদর্ধতা দূরীভূত হওয়ার 
মূলে রহিয়াছে ভোক্তার মনে বিকশিত সমগ্রতা-বৌধ বা পূর্ণতা-বোধ। 

একটি বস্তুর অন্তর্গত বন অঙ্গকে কিংবা একত্র অবস্থিত 
বু বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে__-সম, আ-সম ও বি-ষম। 
পূর্ণ সাদৃশ্যে “সম” ঈষৎ পার্থক্যে “আ-সম" এবং অতিশয় 
পার্থক্যে বি-ষম' বুঝিতে হইবে । 

যে নিয়ম ব| ধর্ম শৃঙ্খলের ন্যায় সম, আ-সম, বি-ষম সকল 
প্রকার অঙ্কে বা বস্তকে নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী সংহত বা 
এক্যবদ্ধ করে তাহার নাম শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার ফলেই হয় 
সংহতি। শৃঙ্খল! উপায়, সংহতি লক্ষ্য । এই শৃঙ্খলাই হইতেছে 
বস্ত্র পূর্ণতা সুচক বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই মৌন্র্যের মনোধর্মী 
উপাঁদান। 

সুন্দর হইতে গেলে কোন বস্তুকে শুধু বু অঙ্গ প্রত্যঙগ 
যুক্ত হইলেই চলে না, যদি এ অঙ্গ প্রত্যঙগুলির মধ্যে শৃঙ্খল! 


সৌন্দর্য-তত্ব ৩খ 


প্রকাশ পায়, তবেই বস্তুটি স্থন্দর হয়। স্থতরাং সিদ্ধান্ত কর! 
চলে যে-_ 
সৌন্দর্য অঙ্গগত শৃঙ্খলা-সাপেক্ষ । 
জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা আসিলে তাহা সুন্দর বহে পরিণত 
হয়; হট্রগোলের মধ্যে শৃঙ্খলা আমিলে তাহা! এঁকতান হইয়া উঠে 


[ হ্ন্দর বস্ততে শৃঙ্খলা থাক অবশ্য প্রযোজনীয বটে, কিন্তু শৃঙ্খল 
থাকিলেই বস্ত্ স্বন্দর হয না। যে-কোন প্রাণী বা বৃক্ষের অঙ্গগুলি 
শৃঙ্খলার সহিত কর্ম করিষ। প্রাণী ব! বৃক্ষকে বীাচাইযা রাখে) কিন্ত 
তাই বলি যে-কোন প্রাণী বা গাছ স্বন্দর নহে। সিংহ বা হরিণ 
সুন্দর উট বা জিরাফ কুৎসিত; ময়ূর ব৷ রাজহংস সুন্দর, শকুন বা 
হাড়গিলা পাখী অসুন্দর ; বকুল ব1] বটগাছ সুন্দর, বাশ ব1 খেজুর গাছ 
কুৎসিত। অর্থাৎ কেবল প্রাণধর্মী ও মনোধর্মী উপাদান নহে, সৌন্দর্যের 
তৃতীয় উপাদানও বর্তমান । ] 


$১০. অঙ্গসামপ্তস্তাই সৌন্দর্যের দেহধর্মী উপাদান । 

সম বা আ-সমের পরস্পর মিলনের (৪£1661760%) নাম 
সামপ্রস্ত। অঙ্গগুলির পরস্পর বি-যমতা না থাকিলে তবেই অঙ্গ- 
সামগ্তস্য স্থাপিত হয়। আমাদের দেহ সমপ্রকার 
স্নায়বিক অনুভূতিতে অভ্যস্ত। আ-সম প্রকার 
অনুভূতিও দেহ অল্পে অল্পে সা করিতে পারে কিন্তু বি-ষম প্রকার 
অনুভূতি বা স্নায়বিক বিক্ষোভ দেহের পক্ষে কষ্টকর। ইহাই 
দেহধর্ম। 

আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সথশালন, ধমনী-স্পন্দন “সম* 
তালে হয়। চলিবার সময়ে পদক্ষেপেও সমতাল বজায় থাকে। 
সমপ্রকীর স্ায়বিক বৌধের পৌনঃপুনিকতাঁয় মানবদেহ অভ্যন্ত 
এবং অভ্যন্ত ভঙ্গিই দেহের পক্ষে সহজ ও আরামদায়ক। 
উপভোগ্য রূপের বা ধ্বনি-প্রবাহের অঙ্গগুলি যদি পরস্পর সম 


(৩) অঙ্গসামঞ্জ্য 


৩৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিধর্তন 


আকারের হয়, তাহ হইলে চক্ষুতে বা কর্ণে'.বিশেষ প্রকার সায়বিক 
বোধের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই পুনরাবৃত্তি দেহযস্ত্রের অভ্যন্ত ভঙ্গি 
বলিয়াই ইহাতে ভোক্ত| দেহ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এবং উপভোগ্য 
বস্তু সম্বন্ধে তাহার মনে সৌন্দর্যবোধ জন্মীয়। 

[ ইহা! পদ্ছন্দের মূল কথ|।] 

অপরপক্ষে দেহ অবস্থার দাস এবং জগৎ পরিবর্তনশীল ও 
বৈচিত্র্যময় । জগতের অসমতা| ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানুষ নিজেকে 
খাপ খাওয়াইয়া৷ লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু দেহের শক্তি সীমাবদ্ধ 
বলিয়া দেহ ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়। অসম স্ীয়বিক প্রবাহ গ্রহণ 
করিতে পারে, তবে হঠাৎ পারে না। হঠাৎ-গ্রহণের সংঘাত অথব। 
বিষম স্নায়বিক প্রবাহের বিক্ষোভ স্বাস্থ্যভঙ্গ-কারক এবং যন্ত্রণাদায়ক । 
সেইজন্য আমাঁদের চক্ষু বা কর্ণ উপভোগ্য বস্তুর অঙ্গ সমূহের 
সমতায় ৰা আ-সমতায় স্থখভোগ করিতে পারে, কিন্তু বিষমতাঁয় কষ্ট 
পায়। মোটর গাড়ীর সমান গতিবেগ ভ্রমণকারী আরোহীর পক্ষে 
স্থখকর, এমনকি অল্প অল্প বেগবৃদ্ধি বা বেগহ্ীসও সহনীয় ও স্বখকর 
কিন্তু হঠাৎ অতিরিক্ত বেগবৃদ্ধি বাঁ বেগ্রীম অসম্য যন্ত্রণাদায়ক । 

[ ইহা! গগ্ভছন্দের মূল তত্ব। ] 

অতএব স্থন্দর হইতে গেলে বস্তু বা বিষয়ের কেবল অঙ্গবহুত্ব 
ও অঙ্গসংহতি বা শৃঙ্খলা থাকাই যথেষ্ট নহে, ভোক্তার চক্ষুতে বা 
কর্ণে যাহাতে স্নায়বিক বিক্ষোভ ন1 হয়, সেই প্রকার গঠন বিশিষ্ট 
হওয়ও আবশ্তক। পর পর অঙ্গগুলির অনুসরণে চক্ষুতে বা কণে 
কেবল সমপ্রকার স্নায়বিক বোধ অথব1 ঈষত-পরিবত্তিত স্নায়বিক 
বোধ উৎপন্ন হইলে তবেই চক্ষু বা কর্ণ তৃপ্ত হয় এবং বস্তুকে 
স্থন্দর বলিয়া বোধ হয়, নচেৎ বি-ষম অঙ্গের অনুসরণে চক্ষু ব! 
কণ স্নায়বিক বিক্ষোভ অনুভব করে এবং বস্তুকে কুৎসিত বলিয়া 
মনে হয়। 


সৌনদর্য-তত্ ৩৯ 


ছন্দ-শান্ত্রে প্রাণি-সৌন্দর্য নহে, বস্ত-সৌন্দর্যই প্রাসঙ্গিক ; কারণ 
ছন্দ হইতেছে ধ্বনি-প্রবাঁহের সৌন্দর্য এবং সেই হিসাবে ইহ বস্ত- 
সৌন্দর্যেরই অন্তর্গত । বস্ত্রসৌন্দর্য ও প্রাণিসৌন্দ্যে ভেদ আছে। 
বন্তুসৌন্দর্য সরল; কিন্তু প্রীণিসৌন্দ্য জটিল। প্রাণিদেহের 
সৌন্দর্য নির্ণয়ে ভোক্তার চক্ষুক্রিয়ার সহিত মন:ক্রিয়াও যুক্ত হয় ও 
সৌন্দর্য বিচারে মন অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠে। বস্ত্রসৌন্দর্য- 
ভোগে মন ভ্রমিক অঙ্গগুলির কেবল রেখাগত (11)68] ) সামপ্তস্ত 
নির্ণয় করে, কিন্তু প্রাণিসৌন্দর্য ভোগে উহা! পৃথক পৃথক অঙ্গের 
সহিত মুলদেহের এবং প্রত্যঙ্গের সহিত অঙ্গের আয়তনগত 
( ৮০919106010 ) সামপ্তস্যও বিচার করে। কেবল বাহিরের 
রেখায় রেখায় মিলন নহে, পা মাথ! গল! প্রভৃতি অঙ্গ এবং 
নাক চোখ আঙ্গুল প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ যথাক্রমে দেহ ও অঙ্গের সহিত 
উচ্চতায় স্থুলতাঁয় দের্ধ্যে প্রন্থে মানানসই কিনা তাহারও বিচার 
হয়। ভোক্তা তাহার সংস্কারজাত একট! সাধারণ আদর্শের মান- 
দণ্ডে এই বিচার করে; আদর্শের সহিত অর্গ-প্রত্যঙ্গের সমতা! বা 
আ-সমত]| থাকিলে প্রাণীকে স্থন্দর এবং বিষমতা৷ থাকিলে প্রাণীকে 
কুৎসিত বলিয়া! মনে করে। এইজন্যই হরিণ সুন্দর ও জিরাফ 
কুৎসিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে। লন্বা 
কান ছাগলের পক্ষে সুন্দর কিন্তু বাঘের পক্ষে কুৎসিত। এক্ষেত্রে 
আমাদের অভ্যাসজ সংস্কার সাধারণ রূপদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। 
আবার মনুষ্যসৌন্দর্য নির্ণয়ে আরও অধিকতর জটিলতা সৃষ্টি হয়-_ 
জাতিগত সংস্কার, স্বজাতি প্রিয়তা, যৌন বাসন। প্রভৃতি মনোবৃত্তি 
সাধারণ বপদৃষ্টিকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করে। সেইজন্য চেপ্টা 
নাক কেবল চীনাদের কাছে ও স্থুল ওষ্ঠাধর কেবল কাঁফী নিগ্রোর 
কাছে স্থন্দর বলিয়া বোধ হয়, অথচ অন্য জাতির কাছে কুৎসিত 
ঠেকে । এইজন্যই বিড়ালাক্ষী (নীল নয়ন) ইংরেজ নারী কেবল 
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ইংরেজের দৃষ্টিতে স্থুন্দরী । মনুষ্যসৌন্দ্য ' ভোক্তার মানস-জটিলতা 
সৃষ্টি করে বলিয়া উহাকে সৃক্মম সৌন্দর্যের মধ্যে গণনা করা 
উচিত। 

আলোচ্য সৌন্দর্যবিচারে বস্তু বা বিষয়ের অঙ্গ-সামগ্তস্য দ্বিবিধ-_- 
সঙ্গতি ও সন্মিতি। 
$ ১১, বস্তু বা বিষয়ের সম ও আ-সম অঙ্গের আকৃতি-সামর্জস্তের 
নাম “সঙ্গতি ( 1091200105 )। বিষম অঙগগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা 
থাকিতে পারে, সঙ্গতি থাকিতে পারে না। র 
পর্বতের শিখর-মাঁলায়, মেঘের গঠনে, উৎস-জলের 
উচ্ছাসে, ধূমের সঞ্চরণে, নদীর গতিতে, মাছের 
সাঁতারে, রাগ-রাঁগিণীর আলাপে দেখ! যাঁয় সঙ্গতি। 

এই দৃষ্টীস্তগুলির অঙ্গেঅঙ্গে সমতা না থাকিলেও বিষমতা নহে, 
আ-সমতাই দেখা যাঁয়; সেইজন্য এইগুলিতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। 
অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয়-_ 

সৌন্দর্য অঙ্গগত সঙ্গতি-সাপেক্ষ। 

এই সঙ্গতিই সৌন্দর্যের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য । 

[ “সঙ্গতি' গগ্ছন্দের প্রধান লক্ষণ । ] 
$১২, কেবল সম অঙ্গ সমূহের আকৃতি-সামঞ্জস্তের নাম সন্মিতি 
(5%1707005 )। 

সঙ্গতি ও সম্মিতি পরস্পরের বিরোধী নহে, পরিপুরক। 
সাধারণ ক্ষেত্রের সঙ্গতি বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মিতি হইয়া উঠে। 

বিল্ব পত্রের গঠনে, মন্দির বা! মসজিদের আকারে, ঘড়ির 
দৌঁলকে, সর্পের গমনে, ঝুলন দোলায়, ময়ুরের নাচে, নিতন্ঘিনীর 
চলনে, তাঁল-মান-লয়-যুক্ত সঙ্গীতে দেখা যায় 
সন্মিতি। ত্রিপত্র বেলপাতার কেন্দ্রস্থ পত্রের উভয় 
পার্খে পত্রসাম্য, মন্দির বা মসজিদের মেরুদণ্ড-রেখার (৪:05) 


সঙ্গতি 


সম্মিতি 


সৌন্দর্য-তত্ত ৪১ 


উভয় পার্থে ভার-সাম্য ও রেখা-সাম্য, ঘড়ির দলকে ও ঝুলন 
দোলায় কেন্দ্রবিন্দু হইতে ভাহিনে বামে বা সামনে পিছনে 
দোলনের সমতা, ময়ূরের নাচে ও নিতনম্থিনীর চলনে দক্ষিণা 
ও বামাঙ্গের সথশলন-সাম্য ও তাঁল-মান-লয়-যুক্ত সঙ্গীতে তাল- 
সাম্য আমাদের সশ্মিতি-বোধ উত্পন্ন করে বলিয়! এইগুলি আমাদের 
কাছে সুন্দর | 

[ “সম্মিতি' পছ্ধছন্দের প্রধান লক্ষণ | ] 
$ ১৩. সংক্ষেপে সৌন্দর্যের লক্ষণ হইতেছে--€১) অঙ্গ বন্ছত্ব, (২) 
অঙ্গ-সংহতি এবং (৩) অঙ্গ-সঙ্গতি ব! অঙ্গ-সন্মসিতি | 
পরই তিনটির একটিরও অভাব ঘটিলে সোন্দর্য 
উত্পন্ন হয় না। 
অর্থাৎ-__ 

স্থন্দব হইতে গেলে রূপ বা ধ্বনিকে স্ুসঙ্গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্-যুক্ত, 
শৃঙ্খলা-সমস্বিত ও সম্পূর্ণ হইতে হইবে । 


সৌন্দর্ষেব 
ত্রিবিধ লক্ষণ 


তৃতীয় অধ্যায় 


ছন্দের গঠন 

চরণ, যতি, পর্ব ও স্তবক 
$ ১. সৌন্দর্য-লক্ষণের দিক দিয়! ভাষাগত ছন্দ হইতেছে-_-একাধিক- 
তরঙ্গ-যুক্ত পূর্ণ ধ্বনি-জোতের স্থুসমঞ্জস প্রবাহ । 

ছন্দের এই অর্থ গ্ভ ও পগ্ঠ* উভয়ত্র প্রযোজ্য । 

সকল ধ্বনিশোতে সৌন্দর্য বা ছন্দ থাকে না। সৌন্দর্য-তত্বেরং 
সিদ্ধান্ত অনুসারে সৌন্দর্যের ব্রিরিধ লক্ষণ__অঙ্গ-বহুত্ব, অঙ্গ-সংহতি ও 
অঙ্গ-সঙ্গতি ; ধ্বনিতে এই তিনটি লক্ষণ থাকিলে 
তবেই উহাতে ছন্দ আছে বল! চলে। ধ্বনি-প্রবাহ 
একাধিক তরঙ্গ যুক্ত হইলে তবেই উহাতে অঙ্গ-বন্ুত্ব 
প্রকাশ পায়, প্রবাহের সৃচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিদিষ্ট গতি-দৈর্যই 
তরঙ্গগুলির এঁক্যবদ্ধতা বা অঙ্গ-সংহতি প্রকাশ করে এবং পর পর 
ক্রমিক তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য-সামঞ্রস্ত থাকিলে প্রবাহের অঙ্গ-সঙ্গতি সুস্পষ্ট 
হয়। এ ক্ষেত্রে অঙ্গ হইতেছে ধ্বনিতরঙ্গ, অঙ্গী হইতেছে পূর্ণ প্রবাহ 
এবং সঙ্গতি হইতেছে ক্রমিক তরঙ্গগুলির অ-বিষমতাত। 
$২. পুর্ণ প্রবাহিত সমগ্র ধ্বনি-আ্োতের নাম চর্ণু! 

চরণের মৌলিক অর্থ চলন” । «পা'-অর্থে চরণ এখানে প্রযোজা 
নহে। এই চরণ (অর্থাৎ চলন) গতির তুচন। 
হইতে আরম্ত করিয়। সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত । যথা-_ 
(১) আজি কি তোমার--মধুর মূরতি-_হেরিম্ব শারদ প্রভাতে! 


ছন্দের 
উপাদান 


চরণ ও পংক্তি 


১। গছ্যতু ও পদ্যত ১১ স্থত্রে ব্যাখ্য। কর] হইয়াছে । 
২। দ্বিতীষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
৩] বিষমতার অর্থ ২য় অধ্যায়ের ৯ম সুত্রে তরষ্টব্য। 


ছন্দের গঠন ৪৩ 


(২) এখানে নামল সন্ধ্যা_স্যদেবঃক কোন দেশে, কোন সমুদ্র-পারে 
তোমার প্রভাত হলে! ! 


কবিতায় চরণকে সাধারণতঃ এক পংক্তিতে লেখা হয় বলিয়! 
কেহ কেহ পংক্তিকেই চরণ বলিয়া! মনে করেন। কিন্তু চরণ ও 
পংক্তি একার্থক নহে। চরণ শ্রুতিগ্রাহা, পংক্তি দুষ্টিগ্রাহ্য ; চরণ 
ধ্বনি-প্রবাহ, পংক্তি বর্ণ-শ্রেণী; চরণের একটা নিদিষ্ট দৈর্ঘ্য থাকে, 
কিন্তু পংক্তির কোন নির্দিষ্ট দ্য থাকিতে পারে না--পংক্তির 
দৈর্ঘ্য কাগজের প্রস্থের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কাগজ চওড়ায় 
ছোট হইলে একটি চরণকে একাধিক পংক্তিতে লিখিতে হয়। 
তাছাড়ী-_ 

(ক) কবিতার চরণ এক পংক্তিতে লেখা সম্ভব হইলেও দৃষ্টি- 
সৌকর্ষের জন্য সময়ে সময়ে একাধিক পংক্তিতেও লেখা হয়। 
উল্লিখিত চরণ-দৃষ্টান্তের প্রথমটি এক পংক্তিতে লিখিত বটে, কিন্ত 
ইহাকে একাধিক পংক্তিতেও লেখা যায়। যথা-_ 


() আজি কি তোমার মধুর মুরতি 
হেবিশ্থ শারদ প্রভাতে !*****"*******শ্দুই পংক্তি 
(11) আজি কি তোমার 
মধুর মূরতি 
হেরিন্ু শারদ প্রভাতে !...-১*০০০০০০০০০৭৮০, তিন পতক্তি 
(111) আজি কি তোমার 
মধুর মূরতি 
হেরিন্থ শারদ 
প্রভাতে 1...,১..১১-০,,১,,,১০০৯, চার পংজি 


উল্লিখিত দৃষ্টান্তের ধবনিত্রোত ছুই তিন বা চার পংক্তিতে প্রকাশিত 
হইলেও সর্বত্র একটি চরণই বর্তমান । 
(খ)ট কখনও বা একাধিক চরণকে একসঙ্গে একই পংক্তিতে 
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প্রকাশ কর] হয়। চক্ষুতে চরণের একাধিকত্ব দেখ! যাঁয় না, কিন্তু 
কানে ধরা যায়। যথা-__ 


(1) আনন্দমধীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেযে । 
হের ওই ধনীর ছুযারে, দাড়াইয1 কাঙালিনী মেযে ॥ 
(1) ঘন তমসার সজল মায়, বিছালে। ছায়া, নেত্রে তব। 
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে, হাস্য ঝরে, কি অভিনব ॥ 
(111) মধু গন্ধে ভরা, মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া, শীপ কুঞ্জ তলে । 
শ্টাম কাত্তিময়ী, কোন স্বপ্ন মায1, ফিরে বৃষ্টি ছলে.॥ 
(5৮) গাহিছে কাশীনাথ) নবীন যুব1, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি। 
কঠে খেলিতেছে, সাতটি হুর, সাতটি যেন পোষ! পাখি ॥ 


চক্ষুকে বিশ্বীস না করিয়! কেবল কানের সাহাষ্য গ্রহণ করিলে বুঝা 
যাইবে- উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির প্রথমটি ও চতুর্থটির প্রতি পংক্তিতে 
দুইটি করিয়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির প্রতি পংক্তিতে তিনটি করিয়া 
চরণ লুকানো আছে। ইহাদের প্রকৃত চরণ-বিন্যাস নিম্নরূপ £-- 


(1) আনন্মমযীর আগমনে 
আনন্দে গিষেছে দেশ ছেযে। 
হের ওই ধনীর দুয়ারে 
দাড়াইয] কাঙালিনী মেযে ॥ 

(11) ঘন 'তমসার | সজল মা! 

বিছালে। ছাযা 
নেত্রে তব। 
শিগ্ধ তোমার | ওষ্ঠাধরে 
হাস্য ঝরে 
কি অভিনব ॥ 

(11) (মধু) গন্ধে ত | র! 

(মুছ)শিগ্ধ ছা|য়। 
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(নীপ)কুপ্জ ত।লে। 

(শ্যাম)কাস্তিম|য়ী 

(কোন )্বপ্নমা|যা 

(ফিরে) বৃষ্টি ছ |লে॥ 

(১৮) গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুব! 

ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি। 

কে খেলিতেছে | সাতটি সুর 
সাতটি যেন পোষ! | পাখি ॥ 

[পরবর্তী ১২শ হুত্রের আলোচনায় পংক্তিগত চরণ নির্ণয় দ্রষ্টব্য | ] 


কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুর উপর বেশী নির্ভর কর! সাধারণ মানুষের 
অভ্যাস। সেই অভ্যাসে ধ্বনির ক্ষেত্রেও কেহ কেহ চক্ষুর 
সাহাধ্য গ্রহণ করিতে যায় ও ফলে প্রবঞ্চিত হয়। কেবল চক্ষু- 
নির্ভরতার ফলে মাইকেল মধুন্ুদনের প্রবতিত “অমিত্র' ছন্দকে 
কেহ কেহ “পংক্তি-লঙ্ঘক ছন্দ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
কিন্তু ছন্দশান্রে 'পংক্তি-লঙ্ঘক' শব্দ নিরর্থক; আ্ুতিজগতের 
ছন্দের পক্ষে দৃষ্টিজগতের পংক্তিকে লঙ্ঘন করার কোন অর্থ 
হয় না। উপরি-উদ্ধাত (ক)-দৃষ্টান্ত (আজি কি তোমার মধুর 
মুরতি''' ) "হইতে বুঝা যায়-__কেবল অমিত্র ছন্দ নহে, সর্ববিধ 
ছন্দের চুরণই লিপিবদ্ধ হইবার কালে তথাকথিত পংক্তি-লঙ্ঘন 
করিতে পারে, অর্থাৎ একাধিক পংক্তিতে বিন্যস্ত হইতে পারে। 
তাছাড়া রণ-লঙ্ঘক” অর্থেও পংক্তি-লঙ্ঘক শব্দ ব্যবহৃত হইতে 
পারে না। চরণই ছন্দের আশ্রয়, এই আশ্রয়কে লঙ্ঘন করিয়া 
ছন্দের শূন্যে অবস্থান সম্ভব নহে। অমিত্র ছন্দও চরণ লঙ্ঘন 
করে না; উহাতে কবিতার অর্থ একটি বিশেষ চরণে সমাপ্ত না 
হইয়। একাধিক চরণে ব্যাপ্ত হয় মাত্র। কবিতায় অর্থের সহিত 


ছন্দের কোন সম্পর্ক নাই । 
[ প্রথম অধ্যায ৪ স্তর দ্রষ্টব্য । ] 


৪৬ ছন্দতত্ব ও হন্দোবিবর্তন 


$৩. পুর্ণ ধ্বনি-প্রবাহের বা উহার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের 
সীমা-জ্ঞাপক বিরতির নাম যতি ধ্বনি-প্রবাহের সমাপ্তি সূচক 
যতি হইতেছে অন্ত্যযতি ও প্রবাহমধ্যে খণ্ডতা-বিধায়ক যতি 
হইতেছে মধ্যবতি এবং যতিখণ্ডিত প্রবাহাংশ হইতেছে পর্ব। 
যতি প্রকৃতপক্ষে উচ্চারণের অভাৰ নহে, ইহ! উচ্চারণ- 
সংযম। যতি শক্তিহীন বা নিষ্কিয় নহে। যতিই নির্দিষ্ট 
স্থানে ধ্বনিপ্রবাহের চলিষুর বেগ রোধ করে ও 
রতি পর্ব-শঙ্খলার সি করে। ইহ] মিলন-সাধকও 
বটে; মধ্যযতি দুইটি পর্বের গ্রন্থি-বন্ধনের কাজ করে। 
মধ্যযতির সমাবেশে চরণের “অঙ্গ-বহুত্ব' রূপ সৌন্দর্য-লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। ধ্বনিআোত অনর্গল ভাবে উচ্চারিত হইলে তাহা 
বহু-অঙ্গ-বিশিষ্ট কিনা বুঝা যায় না; তখন সমস্ত ধ্বনি একা 
অর্থাৎ অঙ্গহীন হইয়া যায়। যথা 
বরণমিণরবইলুলিঅ 
ইহার উচ্চারণে একটি ধ্বনিশ্োত স্ষ্টি হয় বটে, কিন্তু এই 
ধ্বনিত যে বহু-অঙ্গ-বিশিষ্ট তাহা বুঝা বায় না; কিন্ত মধ্যযতির 
সমাবেশে অর্থাশ মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ বিরতিতে সমগ্র ধবনিজআোত 
থণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং যতি-বিভক্ত অলগুলি সৃস্পষ্ট হইয়! 
উঠে। যথা 
বরণসি ণরবই লুলিঅ 
(বারাণসী নরপতি লুলিত ) 
দুইটি মধ্যযতির জন্য উক্ত চরণ (ধ্বনিপ্রবাহ) তিনটি অংশে 
বিভক্ত হইয়া ভ্রিপবিক (ত্রি-অঙ্গ-বিশিষ্ট ) হইয়া উঠিয়াছে। 
বরণসি% পিরবই' এবং 'লুলিআ'-এই তিনটির প্রতিটিই উক্ত 
চরণের পর্ব। 
মধ্যঘতি-স্থাপনের ফলে প্রবাহবেগ যতিস্থলে বাধ! পায় ও 
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চলিষুত প্রবৃত্তির জন্য খগুপ্রবাহগুলি তরঙ্গাকার প্রাপ্ত হয়। 
চরণে পর পর পর্বগুলি উচ্চারণ করিতে প্রতিটির আদিতে নুতন 
করিয়া কণ্ঠশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়; প্রতিটি পর্বের আদিতে 
কম্বর উচ্চ হইয়া শেষে নামিয়া আসে এবং চরণে একাধিক পর্ব 
থাকিলে উচ্চারণে কণ্টম্বর তরঙ্গায়িত হইতে থাকে । এই ভাবেই 
ধবনি-সৌন্দর্যের স্ষ্টি হয়। বথাঁ_ 

(১) এই অনস্ত বিশ্বে আমি কে-_আমি কতটুকু--আমি কী! 

(২) স্তব অতল- দীঘি কালে! জল-_নিশীথ শীতল-_স্সেহ। 
ৃষটান্তের প্রথমটি গন্ধ ও দ্বিতীয়টি পদ ( ১১ সূত্র দরষটব্য )। দুইটি 
চরণ। প্রথমটি ব্রিপবিক, দ্বিতীয়টি চতুষ্পবিক। দুইটিতেই ধ্বনি- 
প্রবাহের সৌন্দর্য বা ছন্দ সুস্পষ্ট । 
$৪. চরণান্তর্গত স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বমগুলীর নাম পর্ববন্ধ এবং কবিতার 
অন্তর্গত স্বয়ংসম্পূর্ণ চরণমগ্ডলীর নাম স্তবক। 

[ গ্ে চরণমণ্ডলীর নাম অনুচ্ছেদ । ] 

পর্বগঠিত প্রবাহ মাত্রই চরণ নহে। একাধিক পর্ব কখন 
কখন একত্র হইয়! চরণাংশ রচন। করে। ইহাই হইতেছে পর্ববন্ধ। 

সকল চরণেই যে পর্ববন্ধ থাকে তাহা নহে, এক- 

নি 8, মাত্র সুদীর্ঘ চরণেই পর্ববন্ধ থাকিতে পাঁরে। 
যথা_ 


(১) সুখ গিযাছে | স্ুখচিন্ক গিযাছে | বধু গিযাছে | বৃন্দাবন গিয়াছে-_ 
চাহিব কোন দিকে 1 


(২) পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্জনে 
শিলাময় ঘাট | চম্পক বনে 
কানে চলেছেন | সব সথী সনে 
কাশীর মহিষী | করুণ! । 
এই ছুইটির প্রতিটিই হইতেছে চরণের দৃষ্টান্ত। প্রথম চরণে 


পাঁচটি ও দ্বিতীয় চরণে আটটি পর্ব আছে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তের 
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প্রথম চারি পর্বের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রাতি পংক্তর পবদ্য়ের 
নিজন্ব স্বতন্ত্র ও সমগ্রাতা আছে। ইহার পর্ব নহে, পর্বমগ্ডলী ; 
চরণ নহে, চরণাংশ ; ইহারা পর্ববন্ধের উদাহরণ । 

পর্বসমতাকে ভিত্তি করিয়া একাধিক পছ্য-চরণ কখন কখন 
কবিতার মধ্যে সম্মিতিবদ্ধ স্বতন্ত্র ও বিশেষ আকৃতির চরণমগুলী 
রচনা করে। ইহারাই হইতেছে স্তবক। সাধারণতঃ ছুই চরণের 
স্তবক হইতে আরম্ভ করিয়া দশ চরণের স্তবক পর্যন্ত দেখা 
যায়। ইহাদ্দিগকে যথাক্রমে দ্বয়ী, ত্রয়ী, চতুষ্ষ১ পঞ্চক, ষট্ক, 
সগ্তক, অষ্টক, নবক ও দশক বল! যাইতে পারে। নান! প্রকার 
স্তবকের মধ্যে দ্বয়ীর ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা অধিক। দ্য়ী হইতে 
পঞ্চক পর্যন্ত স্তবকের দৃষ্টান্ত ₹_ 


(১) দ্বধী __ চলিতে চলিতে | চরণে উছলে | চলিবার ব্যাকু | লতা । 
নৃপুরে নুপুরে | ৰাজে বনতলে | মনের অধীর | কথা । 


(২) ত্রধী £-- এলে কি গোতুমি | এলে কি আমার | চিতে। 
পুজা যে করেনি | বৈকালী তার | নিতে। 
এলে কি গো এ নি | ভূতে ॥ 
(৩) চতুফ ২-_ শ্যামল তৃণ | শযন তলে | ছড়াযে মধু মাধুরী 
ঘুমাতে তুমি | গভীব আল | সে। 
তাঙাতে ঘুম | লাজুক বধূ | করিত কত | চাতুরী 
নুপুর ছুটি | বাজাত লাল | সে॥ 
(৪) পঞ্চক £-_ (মম) হৃদয রক্ত | রঞ্জনে তব | চরণ দিযাছি | রাঙিযা। 
(অয়ি) সন্ধ্য। স্বপন | বিহারী, 
তেব) অধর এ'কেছি | সুধা বিষে মিশে | মম সুখ ছুখ | ভাতিয়!, 
(তুমি) আমারি যে তুমি | আমারি, 
(মম) বিজন জীবন | বিহারী । 
[স্তবক-গঠন ২৪১ ২৫১ ও ২৬ স্যত্রে আালোচটিত হইয়াছে ।] 
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$৫, আকৃতি বা পরিমাণ অনুসারে যতি চতুবিধ-_ হ্ুম্বতম, 
হুন্ব, দীর্ঘ ও দীর্ঘতম | পর্বের যতি হ্ম্বতম, পর্ববন্ধের যতি 
হুম্ব, চরণের যতি দীর্ঘ ও স্তবকের যতি দীর্ঘতম । 

ছন্দের ঘতিদৈর্খ্কে ঘড়ি অনুসারে নহে, জিহ্বার পরিশ্রমের 
অনুপাতেই নির্ণয় করিতে হয়। জিহবা যে পরিমাণ পরিশ্রম 
করে, উহার সেই পরিমাণ বিশ্রামের প্রয়োজন । 
অল্প পরিশ্রম করিলে বিশ্রাীমও হয় অল্প। ধবনি- 
দৈর্য্যে পর্বই ছন্দোগঠনে হরুস্বতম বলিয়া পর্ব উচ্চারণে স্বল্পতম 
নিঃশ্বাস ব্যয় ও প্রশ্বীস পুরণ হয়; সেইজন্য পর্বান্তিক যতি 
হস্বতম। এইভাবে ধ্বনি-দৈর্্য অনুসারেই ঘতি-দৈথ্য নিয়মিত 
হয়; অর্থাৎ পর্ববন্ধের অন্তে যতি হয় তুম্ব, চরণাস্তিক যতি দীর্ঘ 
ও স্তবকাস্তিক তি হয় দীর্ঘতম । 

যতির হুস্বদীর্ঘতা কোন নির্দিষ্ট মাপ অনুসারে নহে, ইহ] 
আপেক্ষিক। চরণে পর্ববন্ধ না থাকিলে পর্ব ও পর্যযতি হয় 
হম্ব, পর্ববন্ধ থাকিলে উহারাই আবার হুস্তম। হুম্বতা- 
দীর্ঘতাকে এইরূপ আপেক্ষিক ভাবে দেখিতে হইবে । 

যেখানে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের যতি-যুক্ত খণ্ড খণ্ড বহু ধ্বনি-প্রবাহ 
থাকে, সেখানে দীর্থ যতিই হুম্ব যতিকে নিজের এলাকাভুক্ত করে। 
এক্ষেত্রে হুম্ববতিতে নহে, দীর্ঘবতিতেই প্রবাহখগুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। 
যতির দিক দিয়! দেখিলে অগ্রপশ্চাতে ছুই দীর্ঘযতির দ্বারা 
বিচ্ছিন্ন প্রবাহই চরণ এবং ছুই-হুম্বযতি-বিচ্ছিন্ন অংশই পর্ব। 

প্রকৃতি-অনুসারে যতি ব্রিজাতীয়--শ্বাসসতি, অর্থযধতি ও 
ভাঁবযতি। 
$৬. নিংশ্বাস বায়ু ব্যয়িত হইলে প্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনে 
যে উচ্চারণ-বিরতির আবশ্ক হয়, তাহার নাম শ্বীস-যতি। 
শ্বাসযতি-বিচ্ছিন্ন প্রবাহাংশ হইতেছে শ্বাসপর্ব। 


(0.১. 2004 


কাল-যতি_ 


&০ ছনতত্ব ও ছদ্দোবিবর্তন 


একক স্বাধীন শ্বীসযতি অসাধারণ ব্যাপার । সাধারণতঃ হহ] 
অন্যান্ত ঘতির সহচর। গ্রন্থপাঠকালে বা কথোপকথনে প্রশ্বাসের 
প্রয়োজন হইলে অর্থযতি বা ভাব্যতিতেই শ্বাস- 
গ্রহণ হইয়া থাকে। শ্বীসতি কেবল দৈহিক 
ব্যাপার মাত্র। ঝাড়ফু'কের অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণে অথবা ছেলে- 
ভুলানো অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণে কেবল প্রশ্বাসের প্রয়োজনে ধ্বনি- 
প্রবাহের বিরতি হয়। ইহাই খাঁটি শ্বাসযতি। 
$ ৭. অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে যে উচ্চারণ-বিরতির আবশ্বক 
হয়, তাহার নাম অর্থ-যতি বা “ছেদ । অর্থযতি-বিভক্ত বাক্যাংশের 
নাম অর্থপর্ব। - 

সমগ্র বাক্যের সমাপ্তিতে অন্ত্যযতি বুঝাইতে লিপিতে দীড়ি 
ব! “পূর্ণচ্ছেদ' ব্যবহৃত হয়। অর্থ-পর্ব বুঝাইতে “কমী', 'সেমিকৌলন? 
প্রভৃতিকে মধ্যবতির চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। শব্দান্তিক যতি বুঝাইতে কোন ছেদ চিহ্ন 
ব্যবহার না করিয়া কেবল ফাঁক (5১9০6) রাখ! হয়। লিপিতে 
এই ফাঁক ও ছের্দচিহন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । শব্দদয়-মধ্যবরতী 
ফাকের অভাবে “বিনাশপথে'র অর্থ “বিনা শপথে' না “বিনাশ- 
পথে", তাহা বুঝ! কঠিন। “সত্য কথা বলিও না বলিলে দণ্ড 
পাইবে এই বাক্যে অর্থপর্ব-নির্দশেক ছেদ চিহ্ন নাই বলিয়া 
ইহারও অর্থ বুঝ! কঠিন। ছেদ চিহ্বের স্থানভেদে ইহার অর্থপর্বের 
পরিবর্তন হয় এবং অর্থও সম্পূর্ণ বিপরীত হুইয়| উঠে ; যথা ১--সত্য 
কথা বলিও, না বলিলে দণ্ড পাইবে” এবং “সত্য কথা বলিও না, 
বলিলে দণ্ড পাইবে ।' 

উচ্চারিত ধ্বনিপর্বমাত্রেরই সাধারণতঃ কিছু না কিছু অর্থ 
থাকে, তাই বলিয়া ইহাদের সকলগুলিকেই অর্থপর্ব বলা চলে 
ন]। অর্থপ্রকাশ ছাড়াও অতিরিক্ত অন্য কিছু প্রকাশের উদ্দেশ্যে 


শ্বা-যতি 


অর্থযতি বা ছেদ 


ছন্দের গঠম &১ 


রচিত পর্ব অর্থপর্ব নহে। প্রয়োজনাত্বক কথোঁপকথনেই খাঁটি 
অর্থপর্ব দেখ! যায়৷ 
$৮, অনুভূতি বা! ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে যে উচ্চারণ-বিরতির 
আবশ্বাক হয়, তাহার নাম ভাব-যতি। ভাবযতি-জাত পর্বের নাম 
ভাবপর্ব। 

মানসিক ভাবাবেগের সহিত শারীরিক উত্তেজন1 সম্পর্কযুক্ত । 
হাস্য, ক্রোধ, ছুঃখঃ প্রেম, ঘ্বণা, লজ্জা, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি 
বিচিত্র ভাবের উত্তেজনা আমাদের রক্ত-স্শলনে 
ও শ্বাসক্রিয়ায় দ্রুততা বা মন্তরতা সি করে। 
হস্ত ক্রোধ উদ্দীপনা প্রভৃতি ভাবে চোখমুখ আরক্ত হয়, ঘন 
ঘন নিঃশ্বাস পড়ে; কারণ দ্রতভাবে রক্ত সধশলন হয়। আবার 
বিষাদ ওদাস্ত শোক প্রভৃতি ভাবে রক্ত-সঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়া 
অপেক্ষাকৃত মৃদু ও স্তিমিত ভাবে হয়। সেইজন্য রক্তে অতিরিক্ত 
কার্বন সঞ্চয় ঘটে, সেই সঞ্চিত কার্বন একসঙ্গে দূর করিবার 
জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেন 
লাভের জন্য গভীর প্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন হয়। ঘন ঘন 
শ্বীসপতন হইলে তদবস্থায় উচ্চারিত ধ্বনিপর্বের ত্স্বতাই 
স্বাভাবিক এবং দেরি করিয়া শ্বীসপতন হইলে ধ্বনিপর্বের দীর্ঘ 
আশ! কর! যায়। দ্রুত হউক, মন্থর হউক, ভাবাবেগ-জাত 
গ্রামপতনের ফলে উচ্চারণ-বিরতিই ভাব-যতি। উৎকৃষ্ট কবিত! 
মাত্রই ভাব-জাত; উহার যতিও তাই ভাব-ষতি। অর্থষতির 
বিশেষ নাম যেমন “ছেদ, ভাব-ষযতির বিশেষ সংক্ষিপ্ত নাম তেমনি 
তি । 
$৯. উত্তেজনার দিক হইতে অনুভূতি ত্রিবিধ-_অশান্ত, শান্ত ও 
প্রশান্ত। ভাবপর্ব অশীন্ত অনুভূতিতে হুস্ব, শান্ত অনুভূতিতে মধ্য 
ও প্রশান্ত অনুভূতিতে দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক । 


তাব-যতি 


$২. ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


অনুভূতির উত্তেজনার দিক হইতে: ভাবপর্বের ত্ুম্বতা দীর্ঘত1 
সকল জাতির পক্ষে একরূপ নহে। বাঙ্গালীর 
কাছে ত্ম্বপর্ব চার বা সাড়ে চার মাত্রা, মধ্যপর্ব 
পাঁচ হইতে সাতমাত্রা এবং দীর্ঘপর্ব আট বা দশ মাত্রা । 

[ মাত্রার ব্যাপার চতুর্থ অধ্যাযে ব্যাখ্যাত হইযাছে। ] 

দেহধর্মের বিপরীত পথে গেলে ধ্বনিধর্ম উদ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশে 
সাহায্য করে না, বরং বিরোৌধিতাই করে। তথাপি কেহ কেহ 
নৃতনত্ব স্ষ্থির মৌহে ভাবপর্বের দৈর্ঘ্য বিপর্যয় ঘটাইয়া, কবিতা রচন| 
করেন; অর্থাৎ প্রশান্ত অনুভূতি প্রকাশে তুস্বপর্বের প্রয়োগ ও 
অশান্ত অনুভূতি প্রকাশে দীর্ঘপর্বের ব্যবহার করেন। ইহাতে 
সাধারণতঃ অবাঞ্ছিত ভাবদৌর্বল্যই প্রকাশ পায়। 
$ ১০. ছন্দের পর্ব প্রধানতঃ ভাঁবপর্ব ; ইহা বিশুদ্ধ অর্থপর্ব নহে, 
শ্বীসপর্বও নহে। 

সাধারণতঃ কবিতা-রচনাতেই ছন্দের ব্যবহার হয়। কবিত! 
কেবল ধ্বনি-সর্বস্ব নহে, অর্থ-সর্বস্বও নহে, ভাৰ- 
ব্যঞ্জক। সেইজন্য ছন্দপর্বকে কেবল শ্বাসপর্ব বা 
অর্থপর্ব বল! চলে না; ছন্দ কবিতার ভাব-প্রকাঁশেরই 
সহায়ক ; ছন্দ-পর্বের জন্মমূলে রহিয়াছে ভাবাবেগ। 

ছন্দে ভাব-যতিই প্রধান, অন্যান যতি উহার অধীন। 
এই প্রাধান্য সাধারণতঃ ্বুস্পষ্টা নহে, কারণ অধিকাংশ 
কবিতাতে ভাব-যতিতেই অর্থ-যতি ও শ্বাসতি বসে (অর্থাৎ 
শ্বাসপতন হয়)। তবে যেখানে এইরূপ সমাবেশ ঘটে না, সেইখানে 
ভাব-যতির প্রাধান্য বুঝা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে ভাবপর্ব সমাপ্ত 
হইবার পূর্বেই বক্তব্য অর্থ শেষ হইয়| যায়। এখানে অর্থপর্ব কবিতার 
সমাপ্তি ঘটাইতে পারে না, ভাবপর্বের দাবি মিটাইতে হয়; ভাবৰ- 
পর্বের দৈর্ঘ্য পুরণ করিতে নুতন বাক্যের শব্দযোজনা করিতে হয়। 


তাবপর্বের দৈর্ঘ্য 


তাবপর্বই 
ছন্দ-পর্ব 


ছন্দের গঠন &৩ 


ফলে অর্থযতি ও ভাব-যতি পৃথক স্থানে বসে। এই সকল ক্ষেত্রে 
একই ছন্দ-পর্বে দুইটি যতি বসে অর্থাৎ দুইবার উচ্চারণ-বিরতি 
হয় এবং একই ছন্দপর্বে দুইটি শ্বীসপর্ব শ্ৃষ্টি হয়। যথা-_ 

(৯) “ইহাদের ঈপি | পূজা উপচার | হব কি পাপের | ভাগী? 
আমি ক্ষীণঃ* পথে | মার! যেতে পারি,* | বুদ্ধের অঙ্ক | রাগী 
যাও তুমি ।*” আর | কহিতে নারিহ্‌ | উঠিহ্ন তরীতে | গিষ। 
আত্মসার এ | আত্মরে মম | শত ধিকার | দিয়া ॥ 
সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর চুড়ামণি " 
বীরবাছ চলি যবে | গেল! যমপুরে 
অকালে,* কহ হে দেবি | অমৃত ভাষিণি-__ 

(৩) তবানী বলেন,* “তোর | নাষে ভরা জল, 

আলতা! ধূইবে,* পদ | কোথ1 খুব বল ?” 

দৃষটীন্তগুলিতে তারক! (%) অর্থ-যতির চিহ্ন এবং দণ্ড (1) ভাঁব-যতির 
চিহ্ন। নিম্বরেখ পর্বে উভ্তয়ের পৃথক স্থানে অবস্থিতি দ্রষ্টব্য । 
ৃষ্টান্তগুলির উচ্চারণে ভাব-যতি ও ভাব-পর্বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। 
সেই কারণে ভাব-যতিই আসলে ছন্দৌষতি এবং ভাবপর্ব ই প্রকৃত 
ছন্দ-পর্ব। 

[ অতঃপর এই গ্রন্থে ছন্দোঘতিকে সংক্ষেপে যতি ও অর্থযতিকে ছেদ 
বল। হইবে । ] 
পর্ব-বিস্যাস 
$ ১১, চরণে পর্ব-বিষ্াসের দিক দিয়া ধ্বনিপ্রবাহ দ্বিবিধ__ 
পর্বসশ্মিতি-যুক্ত ও পর্বসন্মিতি-হীন। পর্বসম্মিতি-হীন প্রবাহের 
নাম গগ্ভ এবং পর্বসশ্মিতি-যুক্ত প্রবাহের নাম পদ্ভ ব! বৃত্ত। 
পর্ব-বিন্যান বলিতে চরণে ক্রমিক পর্ব-সমাবেশ এবং 
সন্মিতি বলিতে দৈধ্যসশ্মিতি অর্থাৎ পর্বগুলির 
সমদদীর্ঘতা বুঝিতে হইবে । 


বহে 


(২ 








গদ্য ও পদ্য 


&৪ ছন্দততব ও ছন্বোবিবর্তন 


'গদ' অর্থে বল! এবং 'গদ্য' অর্থে বক্তব্য। পর্বসশ্মিতি-হীন 
রচনায় ধ্বনি-প্রাধান্য থাকে না, প্রধানতঃ বক্তব্য অর্থেরই প্রাধান্য 
থাকে। সেইজন্য ইহার নাম গদ্য অর্থাৎ বক্তব্য। 

পর্বসশ্মিতি-যুক্ত রচনাই পদ্য। সংস্কৃতে ছন্দপর্বের প্রাচীন 
নাম পদ, সেইজন্য পর্বযুক্ত-অর্থে সংস্কতে ও বাংলায় “পদ্য 
(পদযুক্ত) শব্দ প্রচলিত হইয়াছে । সমশ্মিতি স্থাপনের উদ্বোশ্টেই 
পদ্যে নিদিষ্ট ধ্বনিপর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং পুনরাবৃত্থির জন্য 
পাঠকের চিত্ত ধ্বনির সমতালে আকৃষ্ট হয়; ফলে পাঠক ধবনিকে 
অস্বীকার করিয়া কেবল অর্থ লইয়! থাকিতে পারে না; তাহার 
কানও মনের সহিত কাজ করে, অর্থ বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিকেও 
শুনিয়া থাকে। পগ্ভ-চরণে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পর্বের একাধিকবার 
আবর্তন ঘটে বলিয়! পদ্যের অপর নাম “বৃত্ত অর্থাৎ আবতিত। 

সকল ভাষায় সকল দেশে পর্বের আবর্তনজাত সম্মিতি 
হইতেই পদ্যের উৎপত্তি। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে 1০০ বা 
17162,3016 বলে অথবা সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে পদ বা পাদ 
বলে, তাহা! আসলে ছন্দের অঙ্গ বা পর্বই বটে। বৈদিক ও 

'স্কত ভাষায় ছন্দ আসলে সম্মিতিবদ্ধ ত্রিপবিক বা চতুষ্পধিক 
ছন্দ-চরণ মাত্র । যথা-_ 

(১) তদ্বিষ্ণেঃ পরমং পদং | সদা পত্টস্তি স্থরষঃ | দিবীব চক্ষুরাততম্‌। 

(২) মা নিষাদ প্রতিষ্টাং ত্ব | মগমঃ শ্বাশ্বতীঃ সম: | যৎ ক্রৌঞ্চমিখুনাদেক | 

মবধী£ কামমোহিতম্‌। 
দৃষ্টান্ত দুইটির প্রতিটিতেই অষ্টাক্ষর পর্ব বর্তমান; প্রথম 
ৃষ্টান্তে তিনটি পর্বে ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে চারিটি পর্বে সম্মিতি 
স্থাপন কর] হইয়াছে । 

গদ্য ছন্দোযুক্ত হইলে উহাতে পর্গত সম্মিতি থাকে না, 
থাকে পর্বগত সঙ্গতি । 


ছন্দের গঠন &৫ 


$ ১২, একই পছ্-চরণে একমাত্র চরণাস্তিক পর্বই ভগ্র ও 
অ-সম হইতে পারে, অন্যান্য পর্যের সমদীর্ঘতা অপরিহার্য । 
চরণ-নিবিশেষে পূর্ণপর্বের সহিত পূর্ণপর্বের ও অন্ত্য ভগ্ন পর্বের সহিত 
অন্ত্য ভগ্ন পর্বের সম্মিতি হয়। 

দ্বিবিধ পর্বে পদ্য-চরণ গঠিত- পুর্ণ মুখপর্ব ও ভগ্ন অন্ত্পপর্ব। 
মুখপর্বে ধ্বনি-প্রবাহের সুচন|, অন্ত্যপর্বে ইহার পরিসমাপ্তি। 
সাধারণতঃ মুখপর্ব পূর্ণ তরঙ্গ এবং অন্ত্যপর্ব ভগ্ন 
তরঙ্গ। সেইজন্য মুখপর্রের তুলনায় অন্ত্যপর্ব সাধারণতঃ 
দৈথ্যে ক্ষুদ্রতর | পদ্যচরণে সমদীর্ঘ পর্ব সমূহের মধ্যে অসমপর্ব 
থাকিলে তাহারই অন্তে চরণান্ত বুঝিতে হইবে । যথা-_ 

(১) মেঘে মেঘে ঘষ! | কাচেরি ফাহ্থসে | টাদেরি আলো! 

তাতে কাচ! সোন! | মুখানি নযনে | লাগে যে ভালে! ॥ 
ইহাঁর সাধারণ পর্ব ষড়ক্ষর; কিন্তী নিম্রেখ পর্ব পধ্চক্ষর। 
সেইজন্য উহাই চরণের অন্ত্যপর্ব। 

(২) প্রাণেতে আমাতে | খেলিব দুজনে | মবণ-খেলা | নিশীথ-বেল। 
ইহার প্রথম দুই পর্ব ষড়ক্ষর ও শেষ দুই পর্ব পঞ্চাক্ষর, সেই- 
জন্য বুঝিতে হইবে--লিপিতে প্রকৃতপক্ষে এক চরণ নাই, ছুই 
চরণ আছে; কারণ ষড়ক্ষর-পবিক ছন্দে প্রথম পঞ্চাক্ষর পর্ব 
“মরণ খেলা”ই চরণান্ত-স্চক অন্ত্যপর্ব। দৃষ্টান্তটির প্রকৃত বিন্যাস ₹₹_ 

প্রাণেতে আমাতে | খেলিব ছুজনে | মরণ খেল! । 

নিশীথ বেল ॥ 

পদ্য ছন্দের প্রাণ স্বরূপ পর্ব-সম্মিতির কথা কেহ কেহ ভুলিয়! 
যান এবং পদাচরণে অসমদীর্ঘ পর্ব-সন্গিবেশকে পদ্যচরণের নৃতন 
অলংকরণ বলিয়া! ভুল করেন। সময়ে সময়ে কবিরাই এই ভ্রানস্তি- 
শ্ষির জন্য দীয়ী। তাহারা কখন কখন একাধিক পদ্যচরণকে এক 

ক্তিতে সাজাইয়া লেখেন; ফলে চক্ষু-নির্ভর পাঁঠক একাধিক 


পছ্যে পর্ব-বিস্তাস 


৪৬ ছন্দতত্ব ও ছদ্দোবিবর্তন 


চরণকে একটি চরণ বলিয়া ভুল করেন। -নিন্গলিখিত দৃষটীন্তগুলির 
একই পংক্তিতে অ-সমদীর্ঘ পর্ব সমাবেশ দ্রষ্টব্য 8 
ঙ ৫& & ৫ 
(১) রিম ঝিম ঝিম | বরষা ঝরে | বরষা ঝরে | তরুর দেছে। 
লত! ছুলে ছুলে | পরশে তারে | পরশে তারে | সজল স্নেহে ॥ 
ইহার প্রতি পংক্তির প্রথম পর্ব ছয় মাত্রা, অন্ান্য পর্ব পাঁচ মাত্রা । 


[ মাত্রানির্ণ্য-পদ্ধতি চতুর্থ অধ্যাযে দ্রষ্টব্য। ] 


ঙ ঙ ঃ 
(২) হাসির নেশায় | ঝিম্‌ মেরে আছে | আজ সকল। 
৫ ৫ 


লাল পানির | রং মহল ॥ 
ইহার প্রথম পংক্তিতে ৬+৬+৫ ও দ্বিতীয়টিতে ৫+€ মাত্রা । 


তত ১৬ ৭ ও 
(৩) বর্ণা | ঝর্ণা | সুন্দরী | বর্ণা। 
৪ ১১] ] তু 


তরলিত | চন্ত্রিক | চন্দন | বর্ণা ॥ 
ইহার প্রথম পংক্তিতে ৩+৩+৪+৩ ও দ্বিতীয়টিতে 
৪+1৪+৪8+৩মাত্রা। 
8 ১ 
৪) সে কহিল | ভাই। 


২ ৪ ৪ ১ 
নাই নাই | নাই গো আমার | কারেও কাজ | নাই ॥ 


ইহার প্রথম পংক্তিতে ৪+১ অক্ষর ও দ্বিতীয় পংক্তিতে 
২+৪+৪+১ অক্ষর । 

চরণ ছোট-বড় হইলে পদ্যছন্দের হানি হয় না, কিন্ত্বী পদ্য- 
ছন্দে পর্ব-সন্মিতি অপরিহার্য__পৃ্ণ পর্ধের সহিত পুর্ণ পর্বের এবং 
অন্ত্য ভগ্ন পর্ধের সহিত অন্ত্য ভগ্ন পর্ধের দৈর্ঘ্য-সমত| থাকিতেই 
হইবে। অসম-পবিকতীর জন্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি ছন্দ-পতনেরই 


ছন্দের গঠন ৫৭ 


নিদর্শন হওয়া উচিত; তথাপি কানে ছন্দ-পতন অনুভূত হয় না। 
কারণ উল্লিখিত চারিটি দৃষ্টান্তের কোনটিই সত্যকার অসমপৰিক 
বা সশ্মিতিহীন নহে, লিপিদোষেই চরণ অসমপবিক বলিয়া মনে 
হইতেছে। অসম পর্বকে চরণান্তসূচক অন্ত্যপর্ব রূপে গ্রহণ করিয়া 
পংক্তিগুলির মধ্যে যথার্থ চরণ-বিম্যাস করিলে দেখা যাইবে-__ দৃষ্টান্ত- 
গুলিতে যেমন পূর্ণপর্বের সহিত পুর্ণপর্বের, তেমনি ভগ্ন পর্বের 
সহিত ভগ্ন পর্বের দৈথ্য-সমতা বজায় আছে। যথা-_ 
(১) , (পূর্ণ) (ভগ্ন) 
রিম ঝিম ঝিম | বরষা ঝরে 


বরষ! ঝরে 
তরুর দেহে। 
লতা দুলে ছুলে | পরশে তারে 
পরশে তারে 
সজল ন্নেহে॥ 
(২) (পুর্ণ) ( পূর্ণ) (ভগ্ন) 
হাসির নেশায | ঝিম মেরে আছে | আজ সকল। 
লাল পাণির 
রং মহল ॥ 
(৩) (পূর্ণ) (পুর্ণ) (পুর্ণ) (ভগ্ন) 
ঝর্ণা, 
বর্ণা, 
সুন্দরী | বর্ণা। 


তরলিত | চন্দ্রিক | চন্দন | বর্ণা॥ 
(8) (পুর্ণ) (পুর্ণ) (ভগ্ন) 
সে কহিল | তাই 
নাই 
নাই 
নাই গে। আমার | কারেও কাজ | নাই ॥ 


৫৮ ইন্দতত্ ও ছন্দোবিবর্তন 


স্বতরাং দৃষ্টান্তগুলি ছন্দপতনের দৃষ্টান্ত নহে, বহু-ঢরণ-যুক্ত নির্দোষ 
ছন্দেরই দৃষ্টান্ত । 

অবশ্য অনমপবিক পদোর দৃষ্টান্ত হিসাবে ছেলে-ভুলানে৷ ছড়াকে 
দেখানো হয়। যথা 


৩ ২ 
(১) এক্‌ ছিল | শেয়াল: বিকার 
৪ ২ 
(তার) বাপ, দিচ্ছিল | দেয়াল--*...... ****:-+৮:০৮০৮৭ দির 
& 8 8 ৮৫ 
(২) যমুনাবতী | সরস্বতী | কাল্‌ যম়ুনার্‌ | বিয়ে, ৮+8+৪8+২ 
অক্ষর 
৪ ৪ ৩ ২ 
(৩) ঘুম্‌ পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম্‌ দিয়ে | যেয়ো-*.*৪+ 84৩4২ 
অক্ষর 


কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছড়াগুলি অসমপবিক পদ্/-ছন্দের সার্থক 
দৃষ্টান্ত নহে। কারণ ছড়াগুলি পাঠ্য” নহে গগেয়' ; শিশু মনো- 
রঞ্জনে স্থরসংযোগে গানের মতো! করিয়া উচ্চারণ করা হয় এবং 
স্থরের তাল রক্ষা করিয়া রচনার অসমতাকে সমান করিয়। 
তোল! হয়। ফলে সংকোচন-প্রসারণের দ্বার৷ ছড়াগুলি শেষপর্যন্ত 
সমপবিক হইয়া উঠে। গেয় কবিতার আদর্শে "পাঠ্য কবিতার 
আঁলোচন। চলে না। 

তবে বঙ্গপাহিত্যে সত্যকার অসমপবিক পদ্যরচনারও 
কয়েকটি নিদর্শন আছে। সংস্কৃত ছন্দের অক্ষম ও অন্ধ অনু- 
সরণেই এইগুলির উৎপন্তি। সংস্কৃত ছন্দ যে সম্মিতিহীন তাহা 
নহে; সংস্কত সকল ছন্দেরই অঙ্গে অঙ্গে সম্মিতি আছে। তবে 
হরিণী, শিখরিণী, অ্রগ্ধরা প্রভৃতি এমন কয়েকটি দীর্ঘ ছন্দ 
আছে, যাহাদের কেবল অঙ্গ নহে, অঙ্গের অন্তত প্রত্যঙ্গও 


ছন্দের গঠন &৯ 


আছে। এই ছন্দগুলিতে সন্মিতি কেবল অঙ্জগত, প্রত্যঙ্গগুলির 
মধ্যে সম্মিতি নাই। সংন্কতের এই বিশেষ ছন্দগুলির অনুকরণ 
করিতে গিয়| কয়েকজন পণ্ডিত বাংলায় ছন্দের প্রত্যঙলে নহে, 
অঙ্গেই অসন্মিতি প্রয়োগ করিয়াছেন; ফলে এইগুলি না হইয়াছে 
বাংলা ছন্দ, না! হইয়াছে সংস্কৃত ছন্দ। রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কয়েকটি ক্রীড়াচ্ছলে রচনা এই প্রকার । যথা-_ 
৭ ৪ ৯ & 
(১) লজ্জ। বলিল-“হবে | কিলে! তবে | কতদিন পরাণ রবে | 
' এমন করি। 
হইযে জলহীন | যথা মীন | থাকিবি ওলো! কতদিন | পবাণে মবি | 
_প্রতি চবণে ৭+৪+৯+৫ অক্ষরের পর্ব 
৬ £ ৭ ৫ 
(২) পড়ে যেই লোক | এই শ্লোক | পায সে গুল্ষ লোক | ইহার পরে। 
যথ গুম্ক ধারী | ভারি ভারি | গোঁপের সেবা করি | হথখে বিহরে॥ 
প্রতি চরণে ৬+৪+৭+৫ অক্ষরেব পর্ব 
লালমোহন বিদ্যানিধির স্তববিখ্যাত “কাব্য নির্ণয় গ্রন্থে এই 
প্রকার পর্ব-সম্মিতিহীন পদ্যছন্দ রচনার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে; 
যথাঁ-- 
(১) বিকৃত নযন কদাকার | জন্মের ঠিকান] জানা ভার। 
উলঙ্গের কিবা ধন | হরে নাহি বরযোগ্য কিছু গণ ॥ 
- আধ 
(২) নাগর কৃষে | না কর নিন্দা | তিনি নিখিল ভূবন | পতি গতি 
চরমে। 
তক্ত সমাজে | পালন জন্যে | জনম লতিল নর | বপু ধরি জগতে ॥ 
-_ক্রৌঞ্চ পদ 
বলা বাহুল্য, পর্-সমন্মিতির অভাবে এই সকল রচনায় ছন্দোবোধ 
জাগ্রত হয় না। 


৬০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


$ ১৩. চরণে পর্ব-বিস্তাস সম্মিতিহীন.. অথচ সঙ্গতিযুক্ত হইলে 
গদ্যছন্দ প্রকাশ পায়। 

গদ্য রচনায় পর্ব-বিল্যাস ত্রিবিধ__(ক) অসঙ্গত (খ) সাধারণ 
ও (গ) স্্সঙগত। স্থসঙ্গত বিশ্যাসের গদাই ছন্দোযুক্ত | 
(ক) অতিদীর্ঘ পর্বের পার্থেই অতি তুস্ব পর্ব- 
বিন্যাসই হইতেছে অসঙ্গত বিন্যাস। দীর্ঘ সমাসধযুক্ত 
সাড়ম্বর রচনায় অর্থের গুরুত্ব না থাকিলে বি-ষম পর্ব বিশ্যাসের 
অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। অর্থ দুর্বল বলিয়া অসঙ্গতিকে চাপ। দিতে 
পারে না। এই প্রকার রচনাই ছন্দোহীন। যথা 

(১) যখন গগনবিহারী ধুম-জ্যোতি-সলিল-বাহী মেঘ ডাকে-_ময়ূরপক্ষী 

তখন বিস্তার করে তাহার চন্দ্রকবিভূষিত পুচ্ছ--এবং নাচে 
(২) কোকিল-কুল-কলালাপ-বাচাল যে মলযানিল-_-সে-_উচ্ছল- 
চ্ছহীকরণাত্যচ্ছ নিঝরাভ্ভঃকণাচ্ছন্ন হইযা! আসিতেছে । 
ইহাঁদের প্রথমটিতে “এবং নাচে” এবং দ্বিতীয়টিতে “সে" অন্যান্য পর্বের 
সঙ্গে দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া অসঙ্গত এবং সেইজন্য ছন্দ-পতন কারক। 

(খ) ধ্বনিগুরুত্বহীন অর্থসর্বস্ব গদ্য রচনাই সাধারণ বিন্যাসের 
রচন1। এই প্রকার রচনায় অর্থ-প্রাবল্যের জন্য ধ্বনি উপেক্ষিত 
হয়; জ্ঞাতব্য অর্থ পাঁকের মনকে সম, আ-সম, বি-ষম সকল 
প্রকার ধ্বনিপর্বকে অগ্রাহা করিয়া সজোরে টাঁনিয়া লইয়] যাঁয়। 
ইহা চিন্তাপ্রধান ভাঁষা। ইহাই সাধারণ গদ্য। ইহাতে ছন্দ বা 
ছন্দোহীনতা দুই-ই উপেক্ষিত হইয়] থাকে । 

(গ) যে গদ্য রচনাঁয় ধ্বনি ও অর্থ উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকৃত 
হয়, পর্বের পারস্পরিক আ-সমতা প্রকাশ পায় ও বি-ষমতা৷ পরিহার 
কর! হয়, তাহাই স্থমঙগত গদ্য; ইহাই পরিস্ফুট গদ্যছন্দের আশ্রয়। 
যথা. 

“আমরা অকর্মণ্য, নিক্ষল নিশ্চল বানুকাঁরাশি স্তুপাকার হইয়। 


গছ পর্ব-বিস্তাস 
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পড়িয়া আছি-_ প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি 

_এবং যে কোন কীতিস্তস্ত নির্যাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, 

তাহাই ছুই দিনে ধসিয়! ধসিয়] পড়িয়] যাইতেছে ।- আর, আমাদের 

বাম পার্খে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়! বিনত্র সেবিকার মতো 

আপনাকে সঙ্কুচিত করিয! স্বচ্ছ সুধাশ্বোতে প্রবাহিত ইইয। চলিতেছে 

_তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই |” 

[ পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ে গদ্যছনের বিস্তারিত পরিচয দ্রষ্টব্য । ] 
$ ১৪. পদ্ভছন্দের ছন্দ-পর্ব পাঠকের অত্যন্ত হইয়া গেলে যতি হয় 
অন্তগু্ট এবং ছেদ হয় সুস্পষ্ট । 

সাধারণতঃ পছ্ভে যতি ও ছেদ একত্র বসে, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে 
উভয়ের পৃথক অবস্থানও হইতে পারে ; যথা__ 
ঘুমেরি মহলে | বেশরে মোতিটি | নিশাসে নডে; 
প্রেমী জেগে আছে | মুখে চেয়ে; চোখে | পাতা! না! পড়ে। 
ষ্টান্তের দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বের মধ্যস্থলে মুখে চেয়ে'র পরেই 
অর্থ সমাপ্ত হইয়াছে ও সেইজন্য ছেদ বসিয়াছে। কিন্তু পর্ব দৈর্ঘোর 
পূরণ হয় নাই বলিয়া নূতন বাঁক্যের 'চোঁখে' শব্দ পর্যন্ত পর্ব অগ্রসর 
হইয়াছে এবং এই 'চোখে'র পরেই যতি বসিয়াছে। 

এইরূপ স্বাতন্তরস্থলে যতি ব! ছেদ কাহারও বিলোপ সম্ভব নহে, 
কারণ যতি-লোপে সম্মিতি নষ্ট হয়, ছেদ-লোৌপে অর্থহাঁনি ঘটে। 
এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ত্র বিরতি হয়। কিন্তু অর্থলোভী পাঠক ছেদকে 
যতট] স্পষ্টভাবে অনুভব করে, যতিকে ততটা করে না। ইহার 
কারণ আছে। 

অভ্যস্ত ব্যাপার মাত্রই অবচেতন মনের অন্তভূক্ঃ চেতন মনের 
নহে। মানুষ যখন চলিতে চলিতে চিন্তা করে তখন চলিবার 
অনুভূতি হয় অবচেতন মনে, চিন্তা হয় চেতন মনে; চেতন মন 
প্রকাশিত, অবচেতন মন গুপ্ত । হস্ত পদাদি যুগ্ম অঙ্গের সম্মিতিযুক্ত 


পছ্ঘছন্দে যতির 
গোপনতা 


৬২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোরিবর্তন 


ক্রিয়ায় আমরা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া সম্মিতিবোধও আমাদের 
অবচেতন মনের অঙ্গীভূত ও স্তুগ্ুপ্ত হইয়া থাকে। পগ্ছন্দের 
ব্যাপারও তাই। সম্মিতিযুক্ত পর্বদৈধ্য বার বার পুনবাবৃত্তিতে 
অবচেতন মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। আমর! যতি লক্ষ্য করিয়া ন! 
পড়িলেও অভ্যাসবশে ষথা স্থানেই যতি দিয়া পড়িয়া যাই; অথচ চেতন 
মনে এই যতি অনুভূত হয় না, কারণ চেতন মন তখন কবিতার অর্থ- 
নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকে । কবিতায় যতি তাই প্রধানতঃ অন্তগূি। যথা-_ 


ধরতে দু রত ছেলে | করে দাপা | দাপি। 

বাইরেতে মেঘ. | ডেকে ওঠে | স্থষ্টি ওঠে | কাপি॥ 
এই দৃষ্টান্তের “ছুরস্ত' শব্দটি চতুরক্ষর-পর্ব-সম্মিতি রক্ষার জন্য 
দ্বিখণ্ডিত হইয়। কৰিতাকে ছন্দ-পতন হইতে রক্ষা করে। পড়িবার 
সময়ে কিন্ব অনেকেরই মনে হয় যে “দুরন্ত শব্দটি অখণ্ডই আছে, 


ঠিক ঘেন-_ 
ঘবেতে ছুবস্ত ছেলে | করে দাপাদাপি 


এক্ষেত্রে বাস্তব সত্যে ও ধারণার (1069) মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই 
ংঘর্ষের কারণ-__চেতন মনের অর্থপ্রিয়তা (“রন্ত ছেলের কোন 
অর্থ নাই ) এনং অবচেতন মনের সম্মিতি-গ্রীতি। 
$ ১৫. পদ্য-পর্ব হইতেছে নির্দিষ্ট দৈ্যের ধবনি-পর্ব, ইহার উপাদান 
অক্ষর; অপর পক্ষে গদ্য-পর্ব হইতেছে অনির্দিষ্ট দৈধ্যের শন্দ-পর্ব, 
ইহাঁব উপাদান অখণ্ড শব । , 
পদ্যে নির্দিষ্ট ধ্বনিদৈর্ঘ্য বজাম রাখাই প্রথম কর্তব্য, শব্দ- 
সমাবেশ চিন্তা তাহার পরে; কিন্তু গদ্যে শব্দ-নির্বাচনই অগ্রগণ্য, 
ধ্বনি-দৈর্ঘ্যের বিচার তাহার পরে। পদ্য সম্মিতি- 
মূলক বলিয়া ইহাতে পর্বদৈর্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। 
সেইজন্যই ইহ! শব্দনিরপেক্ষ ও অপরিবর্তনীয়-- 
শবধের খণ্ডন ও বিকৃতি সাধন করিয়াও ইহাঁতে ধ্ৰনিপর্বের দৈর্ঘ্য 


পদ্য পর্বে ও 
গদ্য পর্বে ভেদ 
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অক্ষুন্ন রাঁথা হয়। অপর পক্ষে গদ্যছন্দ সঙ্গতিমুলক বলিয়া ইহাতে 
পর্বদৈর্ঘ্যের ঈষৎ হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং পদ্যের 
হ্যায় ইহাতে শব্দের সংকোচন প্রসারণ ও সংযোজনের প্রয়োজন 
হয় না। 

$ ১৬. বাংল! পদ্য ছন্দে পর্বদৈর্ঘ্যের সীম! নির্দিষ্ট ;_চার অক্ষর 
হইতে আট অক্ষরের পর্বে এবং দশ অক্ষরের পর্বে ছন্দ-চরণ 
সীমাবদ্ধ । 

' যুগভেদে ও জাতিভেদে মানবমনের ধারণাশক্তি পৃথক পৃথক। 
নিদিষ্ট-ধ্বনিদৈর্ধ্য-বিশিষ্ট একাধিক ধ্বনি-প্রবাহকে একত্র স্মরণ, 
মনন, তুলনা ও সমঞ্জসীকরণ ন! করিতে পারিলে 
সশ্মিতি-সৌন্দর্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ধাঁরণা- 
শক্তি ও অভ্যাস--এই দুইটি ছন্দোবৌধকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। পপিঙগল ছন্দঃ স্বৃত্রেঁ দেখা যায় সংস্কত-ভাষাযুগের 
পাঠকের! ভূজঙ্গবিজ্স্তিত ও অপবাহক নামক ছন্দে চারিটি করিয়! 
স্বদীর্ঘ ২৬ অক্ষরের পর্বকেও একসঙ্গে স্মরণ ও ধারণা করিয়! 
সশ্মিতিব আনন্দ উপভোগ করিতে পাঁরিতেন। বাঙ্গালীর ধারণাশক্তি 
অতি দুর্বল বলিয়। বাংলাভাষায় যে-কোন দৈর্ধ্যের পর্বকে পুনবাবৃত্ত 
করিলে ছন্দোবোধ হয় না। ধাহারা বাংলা ভাষায় বাবহাত 
উল্লিখিত পর্ব-দৈর্ঘ্যের সীম! না মানিয়া জবরদস্তি করিয়৷ যে-কোন 
দৈর্ঘোের পর্ব রচনা করেন, তাহাদের চেফী ব্যর্থ হইয়া যায়। 
“ছন্দ কুস্থম+ গ্রন্থে ভূবন মোহন রায়চৌধুরী এইভাবে রচনা করিয়া- 
ছিলেন £-__ 

(৯) মানে যথা আমি কবেছি দগ্ধ | তাদৃক্‌ তুমি ত্যাগ কর ত্বমানে। 

তাবে তবে তুল্য হবে মখীত। | প্রেমবণে যোগ্য সদ1 সমানে ॥ 


বাংল। পদ্যে 
পর্ব-সীম। 





প্রথম অধ্যায় €ম সুত্র 


৬৪ হন্দতত্ব ও ছদ্দোবিবর্তন 


(২) ভজে যে রম! বল্পতে যোগ-যজ্ঞে | ঘটে তার ভাগ্যে সুদারিদ্র্য 
ভিক্ষা । 
বৃহৎ শোকতাপে বিবেকী মনেতে | গৃহে কাননে তুল্য জন্মে 
তিতিক্ষা ॥ 
“দশানন বধ কাব্যে হরগোবিন্দ লক্ষর চৌধুরীও এইভাবে 
লিখিয়াছিলেন__ 


(৩) তব উদগ্র বিপৎ শুনি সত্বরে | উদ্দিত ছুঃখ মম স্থির অন্তরে | 
নিরখি বীর্য অধৃয্য নরেশ্বরে | কুহক শত্রু বিসপিল সঙ্গরে ॥ 

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি পড়িলে বাঙ্গালী পাঠকের মনে হইবে_ 
ৃষ্টান্তগুলিতে কোন ছন্দই নাই, এগুলি ছন্দ-পতনেরই দৃষ্টান্ত । কিন্তু 
আসলে তাহা নহে। ৃষ্টান্তগুলি হইতেছে সংস্কৃত ছন্দ; প্রথমটির 
নাম 'ইন্দ্রব্া', দ্বিতীয়টির নাম 'ভূজঙ্গ প্রয়াত' এবং তৃতীয়টি 
হইতেছে “ক্ধেত বিলম্দিত' । এইগুলি সংস্কতরীতিতে পাঠ্য । 

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে--ধ্বনিগত যে-কোন 
দৈর্ঘের আদর্শ বা পপ্যাটার্ণে*র পুনরাবৃত্তি করিলেই বাংলা পঞ্চ 
রচনা সম্ভব নহে। অন্যভাষায় যে প্যাটার্ণ সুন্দর, বাংলায় তাহা 
চলিবেই-_-একথা বল! চলে ন|। 

লালমোহন বি্ভানিধির “কাবা-নির্ণয়ে' বাংল! পদ্ঠছন্দের পর্বসীম! 
উপেক্ষা করিয়া রচিত “কুমারী” কুস্থমমালিকা” ণপকাবলী” প্রভৃতি 
নুতন বাংল! ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। যথা-_ 

(১) কুমারী-_- কি রাখি | ঘি রাখি । 

হাকরে | না সরে॥ 
(তিন অক্ষরের পর্ব ) 
(২) কুসুম মালিকা_ ওহে নিষাদ কি ক্ষণে তুমি বকের মিথুনে 
বাণ হেনেছিলে যুজি নিজ ধনুকের গুণে ॥ 
(যোল অক্ষরের পর্ব ) 


ছন্দের গঠন ৬৫ 


(৩) পিকাবলী-_- তম! বিভা নিশ! দিবা মোহমুক্তি কারণ। 
ফলাফল কিয়! ক্রিয়! পাপপুপ্য বারণ || 
( পনের অক্ষরের পর্ব ) 
বল! বাহুল্য, এইগুলিও বাংলা সাহিত্যে অচল হইয়া আছে। 
অবশ্য সঙ্গীতের কথারচনায় স্থরের সাহায্যে বাক-সংকোচ 
ব। বাগবিস্তার হয় বলিয়া পাঠ্য কবিতার পর্ব-দৈর্ধোর সীমা গীত- 
রচনায় প্রযোজ্য নহে। গীত-পর্বের সীম! অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। 
তবে তালসাম্য ইহাতে অপরিহার্য । যথা_- 
(যদি) জানতে চাও | আমি ঠিক | কি রকম স্ত্রী | চাই-_ 
ফসকি | কালো কি | মাঝারি | রং 
লম্ব। কি | বেঁটে কি|ক্ষীণাপী |ন৷ 
দেখতে ঠিক | পরী কি | দেখতে ঠিক | সং । 
ছড়ার ক্ষেত্রেও এই স্বাধীনতা আছে, কারণ ছড়াতেও স্ুর-সংযঘোগ 
ঘটে। তবে পাঠ্য পগ্ভকবিতায় উল্লিখিত নিদিষ্ট পর্ব-দৈর্ধ্য 
অপরিবর্তনীয় । 


চরণ-বৈচিত্র্য 


$ ১৭. পগ্যছন্দের চরণ দ্বিবিধ--অসমাগু-গতি ও সমাপ্ত-গতি। 
চরণ-মাত্রই পূর্ণপ্রবাহিত এবং সেই হিসাবে সমাপ্ত। তথাপি 
শেষপর্যন্ত গতিবেগ কোনটিতে থাকে, কোনোটিতে থাকে না। 
চলিষুঃ ধর্ম ও চলত-শক্তি থাকা সত্তেও কোন কোন প্রবাহ গতি শেষ 
করিতে বাধ্য হয়; এই গুলিই অসমাগু-গতি চরণ। চরণাস্তিক পর্ব 
মুখপর্ব ব! পুর্ণপর্বের সহিত সমদীর্ঘ হইলে তখনই অসমাপ্ত-গতি 
চরণের স্থষ্ি হয়। চরণে সমদীর্ঘ পর্বের আধিক্যে 
অভ্যন্ত ভঙ্গির পুনরাবর্তন ঘটিতে থাকে এবং ধবনি- 
প্রবাহ অবাধ-গতিতে সমভাবে চলে; প্রবাহাস্তে 
উহার স্তিমিত হওয়। অপরিহার্য হয় না, বক্তব্যের অভাবেই সমাপ্ত 
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অসমাপ্ত-গতি ও 
সমাপ্ত-গতি চরণ 


৬৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


হইতে হয়। কিন্তু কোন কোন চরণের' গুঠনগুণে চলদ্বেগ বা চঙ্িষুও 
প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট স্থানে স্বাভাবিক ভাবেই সমাপ্ত হইয়া যায়। 
. এইগ্ুলিকে বলা চলে সমাগুগতি চরণ। চরণাস্তিক পর্ব অন্যান্য 
পর্বের সহিত অসমদীর্ঘথ হইলেই চরণকে সমাপগুগতি হইতে হয়।, 
কারণ সমদীর্ঘ পর্ব-সমূহের ধ্বনিপ্রবাহ অভ্যস্ত পথে আসিতে আসিতে 
' চরণান্তিক পথের অনভ্যন্ত অ-সমতায় বাধ! প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার 
গতিবেগের স্তিমিত ও পরিসমাপ্ত হওয়া ছাড়! উপায়্াস্তর থাকে ন!। 
যথা-- | 

সমাপ্ত-গতি-_ 

কোন লাজে বা | বলবে! আমি | তোমায় শুধু | চাহি! 
অসমাণু-গতি-_ 
হওরে সোজা | ভূতের বোঝা | আর কতদিন | মাথায় ববে ? 

$ ১৮. পগ্ঘচরণের দীর্ঘাকরণ অসমাপ্ত-গতি চরণেই সম্ভব, সমাগত - 
গতি চরণে নহে । 
দৃষটীন্ত দিলে কথাটি স্থৃস্প্ট হইবে । 

তোমারে ডা | কিন্তু যবে 
--ইহা ছুইটি সমদীর্ঘ পর্বে রচিত, কাজেই অসমাপ্ত-গতি চরণ। 
ইহার গতিবেগ যে অনমাণ্ত তাহার প্রমাণ-_সমদীর্ঘ নূতন পর্ব যোগ 
করিয়া এই চরণকে দীর্ঘাকৃত করা চলে, এমনকি ইহাঁতে ছুইটি 
চরণকেও একত্র করিয়া একটি চরণে পরিণত কর] যাঁয়। যথা-_ 

তোমারে ভা | কিছু যবে | কুসুম ব | নের মাঝে 
ইহাও কিন্তু আবার নূতন একটি অসমাগুগতি চরণে পরিণত হয়; 
কারণ ইহরও শেষ পর্ব সমদীর্ঘ হওয়ায় চলিফুতার শেষ হয় নাই। 
কিন্তু চরণান্তে অসমদীর্ঘ পর্ব থাকিলে এরূপ হইত না। যথা-_ 
তোমারে ডা | কিন যবে |কুদ্থম ব| নে। 

ইহার চয়ণান্তিক পর্ব অসমদীর্ঘ, তাই চরণ বাধাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ 


চরণের দীর্ঘাকরণ 


ছন্দের গঠন ৬৭ 


সমাপ্তগতি। ইহাঁর সহিত নুতন পর্ব যোগ করিলেও চলিবার বাঁধ! 
দুর হইবে ন1। দুইটি চরণকে জৌর করিয়া জুড়িয়া দেওয়! যাইতে 
পারে । যথা--- 
তোমারে ডা | কিহ্ব যবে | কুস্থম ব| নে, | তখনে। ফু] লেব 
মাঝে | সুবাস ছি | ল। 
ইহাতে কিন্তু দুই চরণের স্বাঁতন্ত্য লোপ হয় না, উভয়ে মিলিয়া একটি 
দীর্ঘাকৃত চরণ হইয়! উঠে না; অসংযুক্ত দুই চরণই শেষ পর্যন্ত থাকিয়! 
যায়। চোঁখকে ফাঁকি দিলেও কাঁনকে ঠকান যায় না। 
$ ১৯. সমাপ্তগতি চরণে চরণান্তিক অসম পর্ব সাধারণতঃ মুখপর্ব 
অপেক্ষা ক্ষুদ্রই হইয়। থাকে । 
ইহার কেবলমাত্র ব্যতিক্রম অক্ষরবৃত্ত ছন্দের “দীর্ঘ ত্রিপদী” এবং 
“মহ! পয়ার' ; সেখানে অন্তা অসম পর্ব মুখপর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর& | 
অন্ত্যপর্ব সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর হয় বলিয়া ইহার 
অপর নাম-_ভগ্রপর্ব বা খণ্ুপর্ব। বিভিন্ন দৈখ্যের 
খণ্পর্বের দৃষ্টান্ত নিম্নে দ্রষ্টব্য ;-- 
(১) মথুবা বাসিনি | মধুর হাসিনি | শ্তাম বিলাসিনি | রে 
(২) গোরাচনা গোরী | নবীনা কিশোবী | নাহিতে দেখিলু' | ঘাটে। 
(৩) কোথা তোর! অযি | তরুণী পথিক | ললন]। 


চবণে অস্ত্যপর্বেব 
দৈর্ঘ্য 


(8) বন বেতসেব | বাশীতে পড়ুক | তব নযনের | পবসাদ। 

(৫) আনন্দম্যী | যুবতি তোমাব | কোন দেব তুমি | আনিলে দিব! 1 
অমম অন্ত্যপর্ব চরণের সমাপ্তিসুচক ; ইহা চরণের পর্ব সমূহকে 
এঁ্যবদ্ধ কবে ও চরণের পূর্ণতা প্রকাশ করিয়া ধ্বনিসৌন্দর্য বোধে 


সহায়তা করে। মুখপর্ব বাঁ পুর্ণপর্ব হইতেছে ছন্দচরণের 'অঙগবুত্ে”র 
উপকরণ এবং অসম অন্ত্যপর্বই “অঙ্গসংহতি,-বিধায়ক। 


* ঈম অধ্যায দ্রব্য 


৬৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


$২০. বন্ছপধিকতাই চরণের বৈশিষ্ট্য. - একটিমাত্র পুরণপর্বে চরণ 
গঠিত হয় না। ৰ 
একপবিক চরণে সৌন্দর্ষ-স্চক অঙ্গবন্ত্থ 

থাকে না, কাজেই ছন্দোবোধ হয় না। এমন 
কয়েকটি কবিতা! দেখা যায়, যে-গুলিকে মনে হইতে 
পারে একপর্বে গিত। যথা, সত্যেন্্নাথের-_ 

পান্থী চলে। 

পান্থী চলে ॥ 

গগন তলে । 

আগুন জলে ॥ 
কিন্তু কেবল চোখ দিয়া ন! দেখিয়া কান দিয় শুনিলে বুঝা যাইবে যে 
এই পংক্তিগুলি চরণ নহে, পর্ব মাত্র ; পর্বান্তিক মিলের জন্যই পর্বে 
চরণ-ভ্রম হইতেছে । এই কবিতার চরণ দ্বিপবিক, একপবিক নহে ; 
একটি চরণকে দুইটি পংক্তিতে সাজানো হইয়াছে। ইহার প্রকৃত 
বিন্যাস নশিন্ন প্রকার-_ 

পান্থী চলে | পান্থী চলে। 

গগন তলে | আগুন জলে ॥ 
আমার্দিগের ধারণ! যে সত্য, তাহা এই কবিতার পরবর্তী কয়েকটি 
পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝ! যাঁইৰে ৷ যথা 

মেঠো জাহাজ | সামনে বাডে। 

ছয বেহারার | চরণ দাড়ে ॥ 
$২১. একাধিক চরণ স্তবকবদ্ধ হইলে তখন একমাত্র অন্ত্যপর্ব ই 
চরণের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই প্রতীক চরণ 
একপবিক | 


চরণের 
বহুপবিকতা 


প্রতীক চরণের বহুপবিক হইবার আবশ্যকত। 
নাই। ইহার অনুপস্থিত পূর্ণ পর্বগুলিকে অনুমান 
কর। যাইতে পারে। যথা 


প্রতীক চরণ 


ছনের গঠন ৬৯ 


(১) তোমার তরে | সবাই মোরে | করছে দোষী 
হে প্রেয়সী। 
(২) দে দোল দোল। 
দেরদ্দোল দোল। 
এ মহাসাগরে | তুফান তোল । 
বধুরে আমার | পেযেছি আবার | ভরেছে কোল । 
প্রথম দৃষ্টান্তে দুইটি চরণের মধ্যে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 
চারিটি চরণের মধ্যে প্রথম দুইটি চরণ প্রতীক চরণ মাত্র। 
$২২, পছ্ভ-চরণে গতিবেগ সঞ্চারের উদ্দেশ্ঠে ব্যবহৃত চরণাগ্রবর্তী 
অতিরিক্ত ধ্বনি ব1 ধ্বনিগুচ্ছকে বল! হয় অতিপবিক ধ্বনি। ইহ] 
চরণকে অলংকৃত করে । 
সাধারণতঃ পুনরাবর্তনই পর্বে গতিবেগ সারের উপায়, এবং 
ঘ্বিতীয় পর্ব হইতেই ধ্বনি তরঙ্গের পুনরাঁবর্তন ঘটে, 
প্রথম পর্যে নহে। তাই চরণারস্তের পূর্বে অতি- 
পবিক ধ্বনি-সমাবেশে গতির স্চন| করিয়| প্রথম পর্বেই বেগদাঁন করা 
যাইতে পারে । 
অসম অন্ত্যপর্ব বহুক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বা থেগুপর্ব' রূপে ব্যবহৃত হয়। 
এই খগুপর্ব খণ্ড হইলেও পর্ব এবং চরণীন্তরগত; কিন্তু অতিপবিক 
ধবনি পর্ব নহে, চরণান্তর্গতও নহে; ইহা চরণাতিরিক্ত ধ্বনি, ইহার 
উচ্চারণ অনেকটা স্বগত। যথা-_- 


চরণের অলংকার 


(তুমি) এমনি কি ধীরে | দিবে দোল 
(মোর) অবশ বক্ষ | শোণিতে ? 
(কানে) বাজাবে ঘুমের | কলরোল 
(তব) কিক্কিণী কণ | কণিতে ? 


এখানে চারিটি চরণের প্রতিটির সূচনায় বন্ধনীস্থিত “তুমি “মোর, 
পানে” ও তব অতিপবিক ধ্বনি । 


৭০ হুন্দতত্ব ও হন্দোবিবর্তন 


$২৩. অতিপবিক ধ্বনির বৈশিষ্টয__ইহা! পূর্ণ পর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং 
দীর্ঘপবিক চরণে অব্যবহার্ষ । 

অতিপবিক ধ্বনি দ্রতভাবে স্বগতোক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হয় বলিয়! 
ইহার আকার পূর্ণপর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে চলে না। 
চার অক্ষরের পর্বই ক্ষুদ্রতম পর্ব বলিয়! সাধারণতঃ 
একাক্ষর হইতে তিন অক্ষরের ধ্বনিকেই অতিপবিক অংশে দেখা যায় । 
যথা-_ 


অতিপবিক ধ্বনি 


(সে) সামনে চলে | যায 

(আব) পিছন ফিরে | চাষ 

(ডাকে লো) চোখের ঈশ। | রায ॥ 
দীর্ঘপর্বিক চরণ স্বভাবতঃই মন্থর, গতিবেগ-শুন্য-_ইহার চপলতা 
অশোভন। সেইজন্য দীর্ঘপবিক চরণে চঞ্চলতার প্রতীক অতি- 
পথিক ধ্বনির সংযোগ শ্রুতিকটুতাই স্থষ্টি করে। যখ|__ 

(ততোই) রত্বাকর হতে পাই | কবিত! রতন। 

(যাহ) রত্বাকরে নাহি মিলে | করিলে সেচন ॥ 


স্তবক-বন্ধন 
$২৪. পদ্যছন্দে স্তবক-বন্ধন অপরিহার্য নহে; বন্ুপধিক হইলে একটি 
চরণেই ছন্দোবোধ হয়। 

পর্ববদ্ধতাই পদ্যত্ব এবং চরণবদ্ধতাই স্তবকন্ব। পর্বে ও চরণে 
সকল দিক দিয়া পূর্ণভাবে সন্মিতি উপভোগের আকাঙক্ষা৷ হইতেই 
স্তবকের উতপত্তি। এই আকাঙক্ষা-পুরণের জন্য 
অন্তত পক্ষে দুইটি চরণের প্রয়োজন হয়, সেই 
কাঁরণে বাংলায় দ্বয়ী বা ছুই চরণের স্তবকই বেশী 
ব্যবহৃত হইয়1 থাকে ; নচেৎ ছন্দৌবোধের পক্ষে একটি মাত্র বহুপবিক 
চরণই যথেষ্ট । যথা-_ 

(৯) টাকৃ ডুম। ডুম্‌ | টাক্‌ ভুমা| ডুম্‌ | টাক ডুমা ডূম্‌ | ডুম্‌। 


স্তবকের 
প্রয়োজনীযত। 


ছঙ্দের গঠন ৭১ 


(২) (উর্র্) জাগে! জাগে | জাগর্‌ ঘিন1 | জার্‌ ঘিনিনখ। 
(৩) (যমুনে) এই কি তুমি | সেই যমুন! | প্রবাহিনী ? 
[ ছুই, তিন, চার ও পাঁচ চরণের স্তবকের দৃষ্টাস্ত চতুর্থ স্তর দ্রষ্টব্য । ] 
$ ২৫. সমদীর্ঘ পর্বের চরণে-চরণেই স্তবক-বন্ধন হইতে পারে ; পর্ব- 
সম্মিতিই ইহার এঁক্যসুত্র। 
বিভিন্ন চরণে পর্বসংখ্যার সমতা ব! চরণে চরণে মিল স্তবক গঠনে 
অত্যাবশ্যক নহে; চরণসম্মিতির ও অন্ত্য মিলের 
অভাব ইহাঁর গীতিধর্মের কতকটা হানি করে মাত্র, 
কিন্তু সর্বনাশ ঘটাইতে পারে না। নিন্নোদ্ধত 
দৃষ্টান্তে অন্ত্য মিল নাই, চরণে চরণে পর্ব সংখ্যাও অসম, তথাপি 
পর্ব সশ্মিতির জন্য স্তবক বন্ধনের ক্ষতি হয় নাই 
হাযরে উপম। | বিফল উপম। | যত, 
সকল উপম1| হারাইয! যাষ | ক্ষণিকের খেল] | ঘরে । 
হায ক্ষণিকার | কবি! 
আধার নেমেছে | কৃষ্জ কলির | করুণ নযন | ছেয়ে, 
নেমেছে আধার | মযন। পাডার | মাঠে। 
দৈর্ঘ্য-সমত! থাকিলে কেবল একমীত্র অন্ত্যপর্বই প্রতীক চরণ রূপে 
পূর্ণাঙ্গ চরণের সহিত মিলিত হইয়! স্তবক রচনা করিতে পারে। 
যথা-_ 


স্তবক-বন্ধনের 
এক্যস্থত্র ' 


(একি) সত্য £ 
আমার যধুর | অধর বধূর | নব লাজ সম | রক্ত। 
হেআমাব চির | ভক্ত 
(একি) সত্য। 
কিন্তু বিভিন্ন দৈধ্যের পর্বে গঠিত চরণের দ্বারা স্তবক গঠন হয় ন1। 
যথা--- 
শুন রাণি | মনে জানি | তব বাণী | সত্য 
তোমার মধুর | অধর বধূর | নব লাজ সম | রক্ত। 


৭২. হন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


এখানে প্রথম চরণের পর্ব দ্বিতীয় চরণের পর্ধের সহিত সমদীর্ঘ নহে 
বলিয়াই ছন্দপতন ঘটিয়াছে। 
$২৬. পূর্ণ পর্বের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অক্ষুঞ্ণ থাকিলে বিভিন্ন দৈর্ধ্যের 
চরণাস্তিক ভগ্নপর্ব স্তবকের বৈচিত্র্য বিধান করিতে পারে ; তবে এই 
প্রকার ভগ্নপর্বের অন্ত্যপবিক সন্মিতি রক্ষা অপরিহার্য । 

স্তবকের মধ্যে অন্ত্য ভগ্রপর্বগুলি পর পর চরণে অসমদীর্ঘ হইতে 
পারে কিন্তু এক বা একাধিক চরণ লঙ্ঘন করিয়াও 
উহাদদিগকে অন্য চরণের অন্ত্যপর্বের সহিত সমদীর্ঘত। 
রক্ষা করিতে হইবে । যথা__ 
(ক) এক চরণ লঙ্ঘনকারী পর্যায়সম অন্ত্যপর্ব £- 

(১) (অত) চুপি চুপি কেন | কথা কও 
(ওগো) মরণ হে মোর | মরণ 
(অতি) ধীরে এসে কেন | চেযে রও 
(ওগো) একি প্রণযেরি | ধরণ! 
তটের বুকে লাগে | জলের ঢেউ 
তবে সে কলতান | উঠে 
বাতাসে বনসত1 | শিহরি কাপে 
তবে সে মর্মর | ফুটে । 
(খ) ছুই-চরণ-লঙ্ঘক প্রথম-চত্র্থসম অন্ত্যপর্ব 2 

তুমি যে এসেছে || তল্ম মলিন | তাপস মুরতি | ধরিষা। 


স্তবকে অস্ত্য 
পর্বের বৈচিত্র্য 


রিমি 
শত 
সস 


স্তিমিত নযন | তার! 
ঝলিছে অনল | পার 
সিক্ত তোমার | জট! জুট হতে | সলিল পড়িছে | ঝরিযা। 
অপরপক্ষে নিম্ন দৃষ্টান্তের প্রথম ও তৃতীয় চরণের অন্ত্যপর্ব কাহারও 
সহিত সম্মিতি রক্ষা করিতে পায়ে নাই বলিয়া] স্তবক-বন্ধনের হাঁনি 
করিয়াছে 2 
যখন আটমাস | কাট্লে! সে পাহাড়ে | কাস্তা বিরহিত | কামুকের 


ইন্দের গঠন ৭৩ 


সোনার কঙ্কণ | স্থলিত হযে তার | শৃন্ত হল মণি | বন্ধ 

দেখলো মেঘোদয | ধুমল গিরিতটে | একদা আধাঢ়ের | প্রথম দিনে 

বপ্র কেলি করে | শোতন গজরাজ | আনত পর্বত | গাত্রে। 
ইহার প্রথম চরণের চতুর্মীত্রিক “কামুকের' সহিত তৃতীয় চরণের 
পঞ্চমাত্রিক প্রথম দিনে" সম্মিতিহীন। প্রথম দিনে'র স্থলে “পয়লায়' 
হইলে সন্মিতি রক্ষা পাইত। | 
$২৭, স্তবকবন্ধন ও চরণের সমদীর্ঘতা অস্বীকার করিলে পদ্ঠছন্দকে 
বলা হয় ঘমুক্তবন্ধ” বা “মুক্তক' । 

মুক্তক পাশ্চাত্য “মুক্ত ছন্দ বা 7:66 156 নহে। পাশ্চাত্য 
মুক্তছন্দ হইতেছে সর্ববন্ধন-মুক্ত অ-ছন্দ রচন1! অথব! 
গা ও পদ্ভের থেচ্ছ মিশ্রণ। কিন্তু মুক্তক যতিবদ্ধ 
বিশুদ্ধ পদ্যছন্দ। মুক্তকের মুক্তি চরণ-সম্মিতি হইতে মাত্র, পর্ব- 
সন্মিতি হইতে নহে; কারণ পর্ব-সমতাই পদ্যছন্দের প্রাণ । মুক্তকে 
কেবল চরণে চরণে পর্ব-সংখ্যার যথেচ্ছ ভ্রাসবৃদ্ধি হয় । যথা £__ 


(১) হে বিরাট নদী, 
আনৃশ্ট নিঃশব তব জল 

অবিচ্ছিন্ন অবিরল | চলে নিরবধি | 

স্পন্দনে শিহরে শূন্য | তব রুদ্র কাযাহীন বেগে, 

বস্তৃহীন প্রবাহের 

প্রচণ্ড আঘাত লেগে 

পুপ্জ পু্জ বস্ত ফেন! 

উঠে জেগে, আলোকের 

তীব্রচ্ছট। বিচ্ছুরিয] | উঠে বর্ণ শ্োতে। 

ধাবমান অন্ধকার হতে ॥ 
(২) (বল) বীর-- 
(বল) উন্নত মম | শির 
(শির) নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিমা | দ্রির। 


মুক্তবন্ধ ব৷ মুক্তক 


৭8 ছন্দতত্ব ও ছহর্দোবিবর্তন 


(বল) মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি 
চন্দ্র হ্র্য | গ্রহ তারা ছাডি 
ভূলোক ঘ্যলোক | গোলক ছাড়ি 
খোদার আসন | 'আরশ' ভেদিযা 
উঠিযাছি চির | বিম্ময আমি | বিশ্ব বিধা | তৃর। 

(যম) ললাটে রুদ্র | ভগবান জলে | রাজ রাজ টাকা | দীপ্ত জয | শ্রীর। 
যতই অসমদীর্ঘ হউক, পর পর চরণগুলি যদি কোন বিশেষ প্যাটার্ণের 
আদর্শে পুনরাবৃত্ত হয়ঃ তাহা হইলে উহার] এক্যবদ্ধ হইয়া উঠে এবং 
স্তবকবদ্ধতা লাভ করে। তখন উহাদিগকে আর মুক্তক বল! 
যায় না। বিলাকা* কাব্যের "ছবি" “সাজাহান? “চঞ্চলা' মুক্তকে রচিত 
বটে, কিন্তু “সবুজের অভিযান” বা “শঙ্খ স্তবকেই রচিত ; উহাদিগকে 
মুক্তক বলা যায় না। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ধনি-টৈশিষ্য 


$ ১. উচ্চারিত ধ্বনির বৈশিষ্ট্য চতুবিধ-_মাত্রা, শক্তি, থর ও 
জীতি। ইহাদের মধ্যে মাত্রা হইতেছে ধ্বনির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
ও অন্যান্য তিনটি হইতেছে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য । 

ধ্বনি গতিশীল । শ্রুতিগ্রাহহ বলিয়া! ইহার গতি ব1 বিস্তার স্থানে 
(908০6) নহে, কালে (0006) । অর্থাৎ কালই ধ্বনির আশ্রয়; 
কালে প্রসারিত না হইলে ধ্বনির আকৃতি বুঝা 
যায় না। ধ্বনির এই আকৃতিসূচক দৈর্ঘ্যের 
পারিভাষিক নাম মাত্রা। মাত্রা ধ্বনির প্রকৃতিগত 
নহে বলিয়া ধ্বনি-বিজ্ঞানে আলোচিত হয় না, কিন্ত ছন্দোবিজ্ঞানে 
মাত্রার আলোচনাই মুখ্য । ধ্বনির আকৃতিগত বলিয়াই এখানে 
মাত্রার গুরুত্ব। ধ্বনিপ্রবাহের অঙগগত দৈর্ঘ্য-সামপ্তস্তের উপর 
ছন্দ অর্থাৎ ধ্বনিসৌন্দর্য নির্ভর করে ; তাই ছন্দ-শাস্ত্রে ধবনি-প্রবাহের 
মাত্রানির্ণয় অত্যাবশ্যক । 

শক্তি, স্বর ও জাতি ধ্বনির প্রকৃতিগত উপাদান। ইহাঁদের 
মধ্যে জাতিই হইতেছে ধ্বনির মৌলিক বৈশিষ্ট্য, অন্যগুলি ইহার 
আনুষঙ্গিক | 

শক্তি বলিতে বুঝায় উচ্চারণে প্রযুক্ত দৈহিক শক্তি অর্থাৎ 
কশক্তি। শক্তি-প্রয়োগের আধিক্যে ক্ধবনি উচ্চস্বরে অর্থাৎ 
চীৎকারে পরিণত হয় এবং দূর হইতে শোনা যায়। 

কণ্টতন্ত্রীর দ্রুত কম্পনের আনুষঙ্গিক ফল হইতেছে স্বর । গানেই 
যে কেবল সুরের প্রকাশ হয় তাহা নহে; সুরের জন্য গীতহীন 
স্বাভীবিক অবস্থাতেও কণ্ম্বর মিহি বা মোটা, তীব্র বা গম্ভীর হইয়! 


চতুবিধ 
ধবনি-বৈশিষ্ট্য 


৭৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্ভন 


থাঁকে। দাধারণতঃ নারীক্ মিহি ও পুরুষক গম্ভীর । এই পার্থক্য 
স্বরের পার্থক্য । 

ধবনির জাতি অর্থে উচ্চারণ-স্থানগত বৈশিষ্ট্য । যথ1--অ, ক, 
খ, গ, ঘ কণ্যজাতীয়, ই, চ, ছ, জ,ঝ তালব্যজাতীয়, উ, প, ফঃব, 
ভ, ম ওট্ট্জাতীয়, ইত্যাদি । 

মাত্রাভেদে ধ্বনির হুম্বতা-দীর্ঘতাঁর পার্থক্য, শক্তিভেদে সবল-হুর্বল 
উচ্চারণের পার্থক্য, স্থরভেদে খাদে ও চড়া পর্দার পার্থক্য ও জাতিভেদে 
উচ্চারণ-স্থানগত পার্থক্য বুঝায় । 

ছন্দ ধ্বনিপ্রবাহের আকৃতি-সৌন্দর্ষ, প্রকৃতি-সৌন্দর্য নহে ; কাজেই 
শক্তি, সর ও জাতি ছন্দের অলংকরণ-প্রসঙ্গেই আলোচ্য ; সাধারণতঃ 
এইগুলি মাত্রার ন্যায় ছন্দের গঠনে অংশ গ্রহণ করে না। তবে 
শক্তির সহিত মাত্রার অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ক্ষেত্রবিশেষে 
শক্তিপ্রয়োগের তারতম্যে মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়] থাকে এবং মাত্রীর 
হ্রাসবৃদ্ধিতে শক্তিরও পরিবর্তন হয়। 


মাত্রা 
$২. অক্ষরের দৈর্ঘ্যের নাম মাত্রা। যতি-দের্ধ্য বা ছেদ-দৈর্ঘ্য 
মাত্রা নহে। 

অক্ষর ধ্বনিখণ্ড [ একন্দর ধবনিই একাক্ষর,১ ] বলিয়া ইহার 
দৈর্ঘ্য স্থানগত নহে, উচ্চারণ-কালগত; তবে এই কাল ঘড়ির 
কাটার কাল নহে, অক্ষর উচ্চারণে যে কশক্তির 
ব্যয় হয়, তদনুসাঁরে মানবমনে কালব্যাপ্তির বোধ 
জাগে; এই অনুভূত ব্যাপ্তি বা দেধ্যই মাত্রা । 
ব্ক্তিনিরপেক্ষ কাঁল মাত্র নহে। সেকেণ্ড বা মিনিট অনুসারে 
মাত্রার হিসাব হয় না। মাত্রাবিচারে মনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তাহার 


মাত্রা ও ইহার 
স্বরূপ 





১। প্রথম অধ্যায ১৩ সুত্র দ্রষ্টব্য। 


ধবনি-বৈশিষ্্ ৭ 


কাছে সুক্ষম যাল্ত্রিক সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয়। যন্ত্রের হিসাবে সকল 
অক্ষরের উচ্চারণকাল সমান নহে। যন্ত্রের হিসাবে স্বরাস্ত অক্ষর 
অপেক্ষা হলন্ত অক্ষর দীর্ঘতর--“দি? ও “দিক্‌ঃ অসমাঁন। কিন্ত্বু মনের 
কাছে ইহাদের সুন্মম পার্থক্য উপেক্ষণীয়, সকল অক্ষরই সমদীর্ঘ-__ 
"দি" এবং “দিক্‌ সমান । 

যতি ব1 ছেদ উচ্চারণ নহে, উচ্চারণের অভাব মাত্র। যতি বা 
ছেদ দীর্ঘ হইলেও এইগুলিতে কণ্ঠশক্তির ব্যয় হয় না বলিয়া পাঠকমনে 
কালবোধ জাগ্রত হয় না। সেইজন্যই যতির ব! ছেদের দৈথ্য মারা 
নহে। 

স্বরহীন ব্যঞ্জনধবনিও ( যথা-_ক্‌, ও, প্রভৃতি ) অক্ষরমধ্যে 
গণ্য নহে বলিয়! মাত্রাহীন । 

| বিঃ দ্রঃ--কেহ কেহ অক্ষরদৈর্ঘ্য বুঝাইতে “মাত্রা? না বলিয়া! “কলা? 
বলিতে চান এবং ধ্বনি-মানদণ্ড ( ইউনিট ) অর্থে “অক্ষরের” পরিবর্তে "মাত্র 
চালাইতে চান। কিন্ত এইরূপ প্রযোগে অর্থ-বিভ্রাটেরই স্ষ্টি হয। বহুকাল 
ধরিযা সংস্কত, প্রাকৃত ও বাংল! ভাষার ছন্দে এবং গানে অক্ষরের দের্ধ্য 
অর্থে ই মাত্র! শব্দ চলিযা আসিতেছে । তাছাড়। কেবল বাঁংলায নহে সংস্কতে 
ও প্রারতে মমাত্রাবৃত্ব' নামক একজাতীষ ছন্দও প্রচলিত আছে। এই 
প্রচলিত নাম পরিবর্তন করিয়া ইহাকে “কলামাত্রিক ছন্দ' বলিবার কোন যুক্তি 
নাই। ভাষা সামাজিক বস্ত ইহার উপর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার চলে ন!। 
“কলা? শব্ধ প্রযোগের জন্য ইহার! রবীন্দ্র নাথের দোহাই দেন, কিন্ত রবীন্দ্রনাথ 
“মাত্রা” অর্থে নহে, পর্ব-অর্থে ই 'কল” শব্দ প্রযোগ করিয়াছেন, যথা-_ 

(১) -(২) (৩) (৪) 
“সকল বেল! | কাটিযা1 গেল | বিকাল নাহি | যায 

_-এই ছন্দের প্রতিপদে সতেরো মাত্র! । এর চার কলা” | 





২। পৃঃ ২১৭ রবীন্দ্র রচনাবলী--১৪শ খণ্ড [বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনার 
মমন্ত্ উদ্ধৃতি “জন্ম-শতবাধিক সংস্করণ” (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) হইতে গৃহীত |] 


৭৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


$৩, পর্বদৈর্ঘ্য মাত্রাগত সুন্ষম কাল-গত.নহে। পর্বস্থ অক্ষরসমূহের 
মাত্রার হিসাবেই পর্বের দীর্ঘতা স্থির কর! হয়। পর্বের সমগ্র কালদৈর্ঘ্য 
অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণকাল ও বিশ্রামকালের যোগফল পর্ব দৈর্ঘ্য নে। 
পুণ্যেপাপে- সুখে ছুঃখে | পতনে-উথানে 

_-এই দৃষ্টান্ত দুইটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে চারিটি ও দ্বিতীয় 
পর্বে দুইটি শব্দ আছে, এবং প্রতি শব্দের শেষে 
শব্দান্তিক ছেদ (বিশ্রাম ) আছে। যতি ও ছেদের 
মাত্রা নাই ; সেইজন্য পর্ব দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে এই বিশ্রীম- 
গুলির পরিমাণ গণনীয় নহে, একমাত্র শব্দগুলির মাত্রাসংখ্যাই 
গণনীয়। | 

পর্ব-দৈর্ঘ্য মীত্রাগত বলিয়। ধবনিপর্বের ভ্রুত ও বিলম্বিত উচ্চারণে 
যান্ত্রিক কালভেদ্‌ ঘটিলেও মূল পর্ব-দৈর্ঘের কোন পরিবর্তন হয় না। 
$ ৪. অক্ষরের সাহাধ্যেই মাত্রা নির্ণেয়। অক্ষরই উচ্চার্য ধ্বনির 
পরিমাপক। 

ইন্ডরিয়গ্রাহা বস্ত্র “মাপ” সুক্ষ, কিন্তু মাঁপক' স্থুল। যথা, ভার 
সূন্মম অর্থাৎ মনোগ্রীহা কিন্তু “বাট্খারা? স্থূল বা ইন্দরিয়গ্রীহা। সেই 
প্রকার ধ্বনির মাপ হিসাবে মাত্র! বৃক্ষম, কিন্তু 
মাপক অক্ষর ইন্ড্রিয়-গ্রাহ ও স্থুল। উচ্চার্য 
ধ্বনির মধ্যে অক্ষরই হুস্বতম, সেইজন্য ইহাই পর্ব- 
দৈর্ঘ্য মাপিবার মানদগু। 

[কোন কোন ছান্দসিকের ধারণা, বাংলা-ছন্দে পর্বে দের্ঘ্য-পরিমাপক 
মানদণ্ড ব্রিবিধ__ব্যষ্টি ( ইউনিট ), মাত্র! (কল) এবং ম্বর (দল )। কিন্ত 
এই চিন্ত। স্বাভাবিক নহে। তরল ওধধ মাপিতে গেলে “মেজার গ্লাসে?রেই 
প্রয়োজন হয়, “স্কেল! (3০21০) বা থার্মোমিটার নহে ; সেইরূপ উচ্চার্য ধ্বনি 
মাপিবার জন্য অক্ষর ছাড়! অন্য কিছু পরিমাপক হয় না। | 

ধবনিপর্ধে যতগুলি অক্ষর আছে, ততগুলি মাত্র-_ইহাই সোজা 


পর্বে মাত্রার 
প্রয়োজনীয়তা 


মাত্র! গণনার 
উপায় 


ধবনি-বৈশিষ্ট্য ৭৯ 


হিসাব। “কলিকাতা+__ইহার উচ্চারণে ক-লি-কাঁ-তা এই চারিটি 
অক্ষর আছে, সেই জন্য ইহার দৈর্ধ্য চারিমাত্র । 

“পুণ্যে-পাপে-স্থথে-ছুঃখেশ এবং “রেখেছো-বাঙ্গালী-করে” এই 
ছুইটি ধ্বনি-পর্বের প্রতিটিতে আঁটটি করিয়া অক্ষর আছে বলিয়! 
উভয়েরই দৈর্ধ্য আট মাত্রা । প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বিশ্রাম 
কাল (শব্দান্তিক ছেদ ) বেশী আছে বলিয়া পর্ব দুইটি যে অসমদীর্ঘ 
তাহ*নহে। 

[ পূর্বসথত দ্রষ্টব্য । ] 
$৫. একাক্ষরাত্মক স্বর-বর্ণকে হুম্ব' বা একমাত্রিক এবং দ্যক্ষরাত্মক 
স্বর-বর্ণকে “দীর্ঘ' ব দ্বিমাত্রিক বল! হয়। বর্ণ ই এক বা দুই অক্ষরের 
প্রতীক হইতে পারে। ব্যঞ্জনের ত্ন্বদীর্ধত্ব নাই। 

সাধারণ ও স্বাভাবিক উচ্চারণের দিক দিয়! বাংল! বর্ণমালায় সকল 
বর্ণই ত্রস্ব বা একাক্ষরসূচক | কেবল অ+ ই, উ নহে, আ, ঈ, উ, এ, 
ও-_-এইগুলি নামে দীর্ঘ বর্ণ হইলেও বাঙ্গীলী- 
উচ্চারণে হম্ব | সংস্কৃতে আ-_8৪, ঈ-_11, উ-_ মাঃ 
এ--6 এবং ও--০০ রূপে উচ্চারিত হয়; সেইজন্য সংস্কৃতেই ইহার! 
দীর্ঘ বর্ণ, বাংলায় নহে । “সীতা” সংস্কতে “সি-ই তা-আ'” বাংলায় 
“শিতা”, 'ভূপতি' সংস্কতে ভু-উপতি' বাংলীয় “ভূপতি?। 

যে সকল “তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে, সে 
গুলির বাঁনান উচ্চারণে পরিবতিত হইলেও লিপিতে অপরিবর্তিত 
রাখার চেষ্টা কর! হয়। সেই জন্য বাংল! বর্ণমালায় দীর্ঘবর্ণ চলিয়া 
আসিয়াছে। 
$৬. ছন্দের পর্বপূরণের প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত হুম্ব-দীর্ঘ 
সকল বর্ণ ই যথার্থ দীর্ঘ বর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়; এ স্থলে তৎসম 
শব্দেরও অ' 22-রূপে, “ই? 1-রূপে, উ? এঞ-রূপে উচ্চারিত হয়। 

(পরবর্তী ১২ স্তর দ্রষ্টব্য ।) 


হত্ব ও দীর্ঘ বর্ণ 


৮৩ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


গানের সময়ে শব্দকে সম্প্রসারিত করিয়া উচ্চারণ করার প্রথা 
আছে। এই প্রসারণের অর্থ একই স্বরধবনির একাধিক একক্র 
টিলার উচ্চারণ-_“সাকে "সা-আ?, 'রে'কে “রে-এ+১ পনি" কে 
চিরধেনী “নি-ই' উচ্চারণ। গাহিবাঁর সময়ে গায়ককে শব- 
প্রসারণের সুযোগ দেওয়ার জন্য কবিগণ গানের 
কবিতায় কয়েকটি পর্ব হুম্বতর করিয়া রচনা করেন। গানের অনুকরণে 
কোন কোন পাঠ্য কবিতাতেও এবং ছেলে ভুলানে! ছড়াতেও এইরূপ 
হুম্বীকৃত ছন্দপর্ব রচিত্ত হইয়া থাকে। পড়িবার সময়ে পাঠক ইহার 
অন্তর্গত কোন কোন স্বরধবনিকে সম্প্রসারিত করিয়া প্রয়োজনীয় 
দৈর্ঘ্য পুরণ করিয়া লন। ছন্দশীন্ত্রে ইহাঁরই নাম 'শকর-প্রসারণ' | 
এই শব্দ-প্রসারণে সাধারণ হ্ম্ববর্ণ সাময়িক দীর্ঘত্ব লাভ করে। 
নিম্ন দৃষ্টান্তের নিন্নরেখ বর্ণের বন্ধনীবন্ধ উচ্চারণ দ্রষ্টব্য £_ 
(১) পরাজিত তুই 1 সকল ফুলের | কাছে, 
তবু কেন তোর | অপরাজিত! নাম? ( অঅপরাজিতা! ) 
২) ঘুম্‌ পাড়ানি | মাসীপিসি | ঘুম্‌ দিযে | যেযে৷ ( ঘুউম্‌) 
বাট! ভরে | পান্‌ দেবো | গাল্‌ তরে | খেয়ো (পাআন্‌, গাআল্‌) 
(৩) “অ বটে | এই বুঝি | দেখলুম | দেখনুম” (অঅ ৰটে ) 
"ছি ওকি | রাগ করে | তুই ভাই যাচ্ছিস ?” (ছিই ওকি ) 
“তা তুমি বলবে ন! | থাকবার | দরকার ?” ( তাআ! তুমি ) 
ধ! করে | ভেংচিযে | কম্লীর | প্রস্থান ( ধাআ করে) 
ই করে | চেয়ে রয় | ফটকের | ছুই চোখ । ( হাআ করে ) 
চীন গ | গন হতে 
পর্ব গ | গন শোতে 
শ্যামল | রসধর | পুঞ্জ। ( চিইন, পুর্ব, শ্াআমল ) 
$৭, অক্ষর স্থির-মাত্রিক। শব্দ-প্রসারণে অক্ষরের মাত্রাবৃদ্ধি নহে, 


০০ 


(৪ 
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শব্দেরই অক্ষরবৃদ্ধি ও ফলে মাত্রাবৃদ্ধি হয় । অক্ষরের প্রসারণ সম্ভব 
নহে। 

নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় ও স্থিরধ্মী না হইলে কোন বস্তু মানদণ্ড 
হইবার যোগ্যতা লাভ করে না। স্থির-মাত্রিক বলিয়াই অক্ষর উচ্চার্য 
ধ্বনি মাপিবার মানদণ্ড। ছান্দসিকের হিসাব 
মিলাইবার প্রয়োজনে অক্ষর যদি কখনও একমাত্রার, 
কখনও দেড়মাত্রীর ও কখনও দুই মাত্রার হইত, 
তাহ! হইলে এই প্রকার নমনীয় অক্ষরের দ্বার। যথার্থ ধ্বনিদৈর্ঘ্য নির্ণয় 
সম্ভব হইত না। গণিত শাস্ত্রের দৈর্ধ্-মাপক দণ্ড বা স্বেল কখনই 
স্প্রিং বা রবারের হ্যায় নমনীয় বস্ততে নিমিত হয় না, কঠিন অনমনীয় 
পদার্থেই নিমিত হয়, কারণ স্কেলের সঙ্কোচন-প্রসাররণ সম্ভব হইলে 
তাহার দ্বারা যে-কোন দৈর্খ্যকেই যে-কোন ফুট ব1 ইঞ্চি বলিয়া চালান 
যাইতে পারে । অস্থির-ধর্মী মানদণ্ডে মাপা হিসাব গোঁজামিল ছাড়া 
কিছু নহে। এই মূল সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কোনে! কোনে! ছান্দসিক 
প্রচার করিয়াছেন-_ 

“বাংলায একই অক্ষর স্বানবিশেষে কখন হৃত্ব, কখন দীর্ঘ হইতে পারে ।” 

“কোনক্ধপ বাঁধ! নিযম অহ্সারে অক্ষরের মাত্র! পূর্ব-নিদিষ্ট থাকে ন1।” 

“বাংলা! অক্ষবের মাত্রা! বাঙ্গালী মেষেদের চুলের মতো, কখনও আঁট 

করিয। খোপা বাধা থাকে; আবার কখন এলাযিত হইয1 ছড়াইয| পড়ে।” 
এই প্রকার প্রচারে তিনটি দৌষ দ্রষ্টব্য £-- 

(১) অক্ষরই হুস্বতম উচ্চার্য ধ্বনি--এই হ্ম্বতমেরও আবার 
হ্স্বত।-দীর্ঘতা স্বীকার করিতে হয়, ফলে স্ব-বিরোধিতা৷ ঘটে । 

(২) বর্ণ ই যেতৃম্বদীর্ঘ অর্থাৎ একাক্ষর বা দুই অক্ষরের প্রতীক, 
একথার অর্থ থাকে না । 

(৩) অক্ষরের মানদগুত্ব নষ্ট হয় এবং অক্ষর-নিাতি পর্বদৈর্ঘ্যের 
হিসাব গোঁজামিলে পরিণত হয় । 

0.৮. 20০--€ 


অক্ষরের 
স্থির মাত্রিকত৷ 


৮২ ছন্দততু ও ছন্দোবিবর্তন 


অক্ষরে অস্থিরমাত্রিকতা-ভ্রান্তির মূল, কারণ শব্দ প্রসারণ সম্বন্ধে 
উল্লিখিত ছান্দসিকগণের ভ্রান্ত ধারণ|; তাঁহার! অক্ষরবৃদ্ধির কথা বাদ 
দিয়াই শব্ের মাত্রাবৃদ্ধির চিন্তা করেন। অথচ অক্ষরবৃদ্ধি ব্যতীত 
মাত্রাবৃদ্ধি সম্ভব নহে; শব্দ-প্রসারণের বৈশিষ্ট্য শব্দান্তর্গত অক্ষর 
বিশেষের পুনরাবৃত্তি । ইহার প্রমাণ তোতলা উচ্চারণ। যথা-_ 


কো-কো-কোনকোথা গে! | বি-বি-বি-বিশাখে 
দে-দে-দে-দে-দেখ| | সে ব-ব-বধুকে ॥ -( কৃষ্তকমল গোস্বামী ) 


ৃষ্টান্তে সম্প্রসারিত শব্দের আগ্ক্ষর বৃদ্ধি দ্রষ্টব্য । 

পদ্ছন্দে শব্দ-সম্প্রদারণে সঙ্গীতের প্রভাবে শব্দান্তগত স্বরধবনি- 
বিশেষের পুনরুক্তি বা দ্বাক্ষরত! প্রকাশ পাইয়! থাকে । যথা 

(১) জ-অয় বাণ! | রা-আম্‌ সিঙের্‌ | জয, 

(২) আ-আদিল যত | বি-ইর বৃন্দ | আ-আসন তব | ঘে-এ রি-ই 

(৩) আস্তে ভাই | খু'উ কু-উ | এ যে ঘু-উম্‌ | যায 
ৃষ্টান্তগুলির নিম্নরেখ অংশগুলিতে মূল স্বরধবনি অবলম্বন করিয়! 
এক একটি নুতন স্বরধবনির সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে একটি অক্ষরের স্থলে 
দুইটি অক্ষর হইয়াছে । যথা_(১) জয়-_জ-অয়, রাম্‌_রা-আম, 
(২) আ-_-আ-আ, বী--বি-ই, ঘে__ঘে-এ, রি-_রি-ই, (৩) খু _খু-উ, 
কু কু-উ, ঘুম__ঘুউম্‌। দৃষ্টান্তগুলিতে অক্ষর বাড়িয়াছে বলিয়াই মাত্রা 
বাঁড়িয়াছে, অক্ষরবৃদ্ধি ব্যতীত মাত্রাবৃদ্ধি হয় না। অথচ এইখানেই 
লোকে ভূল করিয়া বসে; মনে করে" মুল অক্ষর অপরিবত্তিত আছে, 
কেবল উহার মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শব্দপ্রসারণে অক্ষরবৃদ্ধি লক্ষ্য না 
করার ফলেই অক্ষরের অস্থির-মাত্রিকতা রূপ ভ্রান্ত ধারণা ছান্দসিক 
মহলে প্রচলিত হইয়াছে। ছন্দোবিচারে ধ্বনি ও কর্ণকে উপেক্ষা 
করিয় চক্ষুর উপর বেশী বিশ্বাস করিলে নান] বিভ্রাটের স্থষ্টি হয়। 
অক্ষরের অস্থির-মাত্রিকতার ধারণা এই সকল বিভ্রাটের অন্যতম 
দৃ্টান্ত। “মানার দিক দিয়া বাংল| উচ্চারণের রীতি একেবারে 


ধবনি-বৈশিষ্ট্ ৮৩ 


বাধা ধরা নয়” বা পবাঁংলা শব্দের উচ্চারণের কোন স্থির নিয়ম 
নেই” এইরূপ অবৈজ্ঞানিক উক্তিও কোন কোন মহলে প্রচলিত 
আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জগতের কোন বস্তুই নিয়ম ও 
শৃঙ্খলার বহিতূর্তি নহে। কী অবস্থায় বাঙ্গালীর সাধারণ উচ্চারণের 
পরিবর্তন ঘটে এবং শব্দ সম্প্রসারিত হয় তাহ! পঞ্চম অধ্যায়ে 
আলোচিত হইয়াছে। 


শক্তি 
$৮. অক্ষরের উচ্চারণে প্রযুক্ত দৈহিক বল হইতেছে ছন্দশান্ত্রের 
শক্তি । কণ্ঠশক্তি ন| থাকিলে ধ্বনির উচ্চারণই সম্ভব নয়। 
৮ বলবান ব্যক্তির শক্তি দুর্বল ব্যক্তির শক্তি অপেক্ষা 
| বেশী বটে কিন্তু তাই বলিয়! সবল ব্যক্তির উচ্চারণ 
সকল কথায় সবল হইবে এবং দুর্বল ব্যক্তির উচ্চারণ সকল কথায় দুর্বল 
হইবে তাহা নহে। সবল দুর্বল সকল ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে তাহার 
শরীরের যে কোন অংশে কমবেশী শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। 
কথোপকথন কালে কোন শব্দে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
হইলে সেই শব্দটিতে বিশেষ শক্তি প্রযুক্ত হয় ও উহা! সজোরে 
উচ্চারিত হয় । যথা 
(১) তুমি কী চাও ? 
(২) এবই বাজারে কাটে না, কাটে পোকা । 
বাক্যে বা শব্দে নহে, অক্ষরে প্রযুক্ত শক্তিই ছন্দ-শান্ত্রের আলোচ্য । 
$৯,. স্বাভাবিক উচ্চারণে সাধারণ শক্তিতে উচ্চারিত হয় বলিয়া 
স্বরান্ত অক্ষর হইতেছে “লঘু” এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিতে 
উচ্চারিত বলিয়! হলম্ভ বাঁ যৌগিক অক্ষর হইতেছে “গুরু'। হল্ বা 
ভগ্নন্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই ইহার গুক উচ্চারণ । 
স্বরান্ত অক্ষবে নিঃশ্বাসের গতিপথ উন্মুক্ত থাকে বলিয়া উচ্চারণে 


৮৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন: হয় না, কিন্ত হলস্ত ব! 
যৌগিক অক্ষরে নিঃশ্বাস-পথ হল্‌ ৰা ভগ্রন্বরে (১1১১ স্বত্র ) রুদ্ধ 
হয় বলিয়া বাধা-সংঘাতে স্বরযন্ত্রের শক্তির বিকাশ 
হয়। এই কারণে লঘু অক্ষরের শেষে,হল্‌ বা ভগ্রস্বর 
যোগ করিয়া একত্র সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিলে লঘু 
অক্ষর গুরু অক্ষরে পরিণত হয়। যথাঁ হাঁতী, দিগন্ত, ভিজা, জননী, 
মধু, বসন, ইহাদের প্রথমাক্ষর “হা” “দি) “ভি, “জি, “মম এ 
হইতেছে লঘু অক্ষর কিন্তু হাল্কা, দিধূ, ভিক্ষা, ওজঃ, মৌমাছি; বৈঠক, 
ইহাদের “হাল” «দ্িগ্‌*, “ভিক্‌ঠ, 'জঠ, “মৌ”, “বৈ” গুরু অক্ষর । 

অস্বাভাবিক ভাবে যে-কোন স্বরান্ত লঘু অক্ষরে গুরু উচ্চারণ কর! 
যায় কিন্তু তাহ ব্যভিচার-স্থল মাত্র। হলম্ত অক্ষরে তেমনি 
সাধারণতঃ লঘু উচ্চারণ করা! যায় না। 
$১০. লঘু ও হ্ম্ব একার্থক নহে, সেইরূপ গুরু ও দীর্ঘ একার্থক 
নহে, ভিন্নার্থক। হস্বদীর্ঘত্ব ধবনির দৈর্্গত এবং লঘু-গুরুত্ব উহার 
উচ্চারণে প্রযোজ্য শক্তিগত। 

গুরু অক্ষর হ্র্ব হইতে পারে, লঘু অক্ষর দীর্ঘ 


অক্ষরের 
গুরু-লঘুত্ 


নব 2৭ হইতে পারে। দীর্ঘ বর্ণের ধ্বনিতে দুইটি দুর্বল 
গুরু-দীর্ঘে ভেদ 

অক্ষর ও গুরু অক্ষরে একটি সবল অক্ষর বুঝানো 
হয়। যথা 


জনগণ | মন অধি | নায়ক | জয় হে। 
ইহার “না” এবং “হে' গুরু নহে, “দীর্ঘ; কারণ ইহারা নিন্নপ্রকার 
দুইটি করিয়! লঘু অক্ষরের প্রতীক 2 

জনগণ | মন অধি | নাআয়ক | জয় হে-এ। 
কিন্তব-_ 

দিগন্তে সঙ্গীতধবনি | সুগভীর বাঁজুক সিদ্ধুর | তরঙ্গের তালে । 


ধ্বনি-যৈশিষ্ট্য ৮৫ 


ইহাতে গন্(দিগন্তে), সং(সঙীত), গম্(স্থগন্ভীর), সিন্(সিহ্কুর), 
রং(তরঙ্গ) প্রতিটি 'গুরু”, অথচ দীর্ঘ নহে ৃম্ব। 

[ বর্ণ ও অক্ষরকে অভিন্নরূপে দেখার ফলেই লঘুত্ম্বে সমার্থত1 ও গুরুদীর্থে 
অভেদের ধারণ] উৎপন্ন হইযাছে। ] 
গুরু ও দীর্ঘ যে ভিন্ন তাহার অপর প্রমাণ__দীর্ঘত্সাধনে গুরুতর 
হ্রাস হয়। 

( পরবর্তী ১১ স্তর দ্রষ্টব্য) 
$১১. ছন্দের পর্বপুরণার্থে শব্দপ্রদারণে হলন্ত অক্ষরের স্বরধবনি 
বিশ্লিষ্ট বা দ্বিগুণিত হইলে উহার দ্বিতীয় অক্ষরটিই হলন্তরূপে থাকে 
কিন্তু ইহাতে সংশ্লিষ্ট হলন্তের সাধারণ গুরুত্ব হ্রাস পায়। দীর্ঘাকৃত 
অবস্থায় এই বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর হইতেছে “ঈষদ্‌ গুরু! । 

হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ নূতন স্বর সন্গিবেশে 
স্বরাস্তিক ব্যগ্তনকে অপেক্ষাকৃত দূরে ঠেলিয়া দেওয়া; যথা, জল্‌-_ 

জঅল্‌, দিক্‌-_দিইক্‌, গুণ--গুউণ 7; এইগুলিতে 


দল নিঃশ্বাস পথের বাধাদানকারী বাঞ্জন অপেক্ষাকৃত 
অক্ষরের গুরুত্ব- দুরবর্তা | সাধারণ হলন্ত অক্ষর উচ্চারণে নিঃশ্বাস- 
এ বেগের প্রীরন্তেই বাধা পড়ে বলিয়া যতটা শক্তি 


প্রযুক্ত হয়, স্বরবৃদ্ধির দ্বারা বাধা দূরে অপসারিত 
হইলে ততটা! শক্তি লাগে না; কারণ এখানের বাধা নিঃশ্বাসের 
মন্দীভূত বেগের মুখে, প্রারস্তে নহে । যথা 

এ আঁখি আমার | শরীরে তে! নাই | ফুটেছে মর্ম তলে । 

এখানে ছুই অক্ষরের ঘর্' শব্দ সম্প্রসারিত, সেইজন্য ইহা তিন 
অক্ষরের “মঅর্ম” (092102) রূপে উচ্চারিত । মুল মর্ম (027012) 
শব্দের “র্‌ গুরু অক্ষর ; ইহার গুরুত্ব বা শক্তি “মঅর্ম' (0092179) 
শব্দের “অর্ঃ (1) এ থাকে না, কতকটা হ্রীসপ্রাপ্ত হয়। এই “অর 
হইতেছে হীষদ গুরু । 


৮৬ ছন্দতততব ও ছন্দোরিবর্তন 


[মূল তৎসম 'মর্ম” (0141702) শকেব দ্বিবিধ বিকৃতরূপ বাংল! কবিতায় 
দেখা যায়_'মঅর্ম (0222.09) এবং “মরমণ (0912009)1 ইহাদের মধ্যে 
মর্মের 'মর' (0197) গুরু, 'মঅর্ষের “অর? (৫) ঈষদ্‌ গুরু এবং 'মরমে'র 
'র' (৪) লঘু।] 
$ ১২. সাধারণ অবস্থায় লঘু-গুরু নিবিশেষে অক্ষরমাত্রই হ্স্ব বা 

একমাত্রার। যখন শব্দ-প্রসারণে মুল একাক্ষর 


ল টি 
২ স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট ও দ্বিগুণিত হইয়৷ দুই অক্ষরে 
অক্ষরের মাত্রা . 
পরিণত হয়, তখনই কেবল ইহ] হয় দীর্ঘ বা 
দুইমাত্রার | 
যেমন_ 


| | | | 11 1 1 11 11 
(১) মাথ৷ রি মা যবে | চলো! নিজ পথে 


] 
। ॥ | | পে । | 


দীন 
(২) পুন্‌- মে পাপে খে দুক্‌-খে | পতনে উত্থানে 
[ মূল শব্দ__পুণ্যে, ছুঃখে, উত্থানে ] 
এখানে প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতিটি অক্ষর যেমন লঘু ও একমাত্রার, 


তেমনি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের পপুন', “ঢুক্ঃ ও অক্ষব গুরু হইয়াও 
একমাত্রার। তবে শব্দ-প্রসারণে লঘুগুরু যে-কোন অক্ষরের স্বরধবনি 
দ্বিগুণিত হইয়] দ্বিমাত্রিক হইতে পারে । যথা 


০ খাত 2 292 0 224 | | | । 
চাস 4- পা 


ইহাতে “দেশ দেশ' বা ভে” শব্দে যেমন লঘু অক্ষর “দে, %€ 
“রী” তেমনি নন্দিত” ও মন্দ্রিত' শব্দে গুরু অক্ষর “নন? ও া 
স্বরসন্নিবেশে দীর্ঘ ব৷ দ্বিমাত্রিক হইয়াছে । 

$ ১৩. ছন্দপর্বে লঘু-গুরু অক্ষরবিন্্যাসের উদ্দেশ্ঠ পর্বধবনির অলংকরণ 
ছন্দে লঘু-গুরু মাত্র। পর্বস্থ অক্ষরবিন্যাসের লঘুত্ব বা গুরুত্ব কৌন 
অক্ষর বিগ্ভাসের ছন্দেরই অপরিহার্য অঙ্গ নহে; চরণের পর্বে পর্বে লঘু 
প্রযোজনীযত৷ গুরু অক্ষরের বৈচিত্র্য থাঁকিলে প্রবাহান্তর্গত প্রতিটি 
ধ্বনিতরঙ্গের নিজন্ব হিল্লোল দেখা দেয় ও তাহাতে ধ্বনিসৌন্দর্যের 


ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ৮৭ 


আতিশয্য ঘটে। শক্তিভেদের বৈচিত্র্য না থাঁকিলে যে ছন্দপতন 
ঘটে, তাহা নহে; ইহাতে সৌন্দর্যের আতিশয্য না থাকিতে পারে কিন্তু 
সৌন্দর্য না থাকিবার কোন কারণ নাই। 
সংস্কতে ও ইংরেজিভাষায় ছন্দপর্বে নির্দিষ্ট অক্ষরে গুরুত্বসাধনে 
বিশেষ প্যাটার্ণ ও বিশেষ নামের ছন্দোবন্ধ গড়িয়া উঠে। বাংলাছন্দে 
গুরু অক্ষরের এই গুরুত্ব নাই। 
$ ১৪. সাধারণ গুরু অক্ষর উচ্চারণে প্রযুক্ত শক্তি অপেক্ষা 
গুরুতর শক্তির নাম “বল' বা শ্বীসাঘাত”। শ্বাসাঘাত দ্বিবিধ-_ 
সাধারণ ও প্রবল। 
অক্ষরবিশেষে গুরুতর শক্তি প্রদানকালে নিংশ্বীসবায় স্বরযন্ত্রে 
সজোরে আঘাত করে। তাই এই শক্তিকে বলা 
হয় শ্বাসাঘাত। শ্বাসাহত অক্ষর ধ্বনিপর্বের অন্যান্য 
অক্ষর অপেক্ষ৷ প্রাধান্য লাভ করে ও শ্রোতার 
মনোযোগ আকষ্ট করে। স্বরাপ্ত বা হলন্ত যে-কোন অক্ষর শ্বাসাহত 
হইতে পারে। 
গুরু ্ববিচাঁরে বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর ইযদগুরু, সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর 
গুরুঃ সাধারণ শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর গুরুতর এবং প্রবল শ্বীসাঘাতযুক্ত 
অক্ষর হইতেছে গুরুতম। 
আমাদের শাসশক্তি সীমাবদ্ধ ; শ্বাসাঘাতে ধ্বনিপর্বের একটি 
অক্ষরেই অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া! গেলে স্বল্লাবশিষ্ট শক্তিতেই 
পর্বের অন্যান্য অক্ষরগুলির উচ্চারণ শেষ করিতে হয়। কাজেই 
উচ্চারণের দ্রুততা আসে; তাছাড়া শন্দান্তি+ বিশ্রাম অতি সংক্ষিপ্ত 
হয় ও পর্বস্থ অক্ষরগুলি প্রায় একাঙ্গ ও একীভূত হইয়! যায়। “শবা- 


সংযোজনের মূল কারণ প্রবল শ্বানাঘাত ; যথা 
তাল্‌ পাতার এ | পুথির ভিতর | ধর্ম আছে | বললে কে? 


শ্বাসাঘাতের অর্থ 
ও প্রকারভেদ 


* প্রথম অধ্যায়ের ৫ম স্থত্র দ্রষ্টব্য 


৮৮ ছন্দতত ও ছন্দোবিবর্তন 


ইহার উচ্চারণ £-_ 
তাল্লাতারৈ | পুধিভিতর্‌ | ধর্ম আছে | বল্লে কে? 
$ ১৫. সাধারণ শ্বাসাঘাত ভাষার অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে ও ভাষা 
রীতি অনুসারে অক্ষরবিশেষে প্রযুক্ত হয়। 
অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে আছ্ভ, মধ্য, অন্ত্য যে-কোন অক্ষরে 
সাধারণ শ্বাসাঘাত পড়ে। যথা-_“সলিল ও স-লীল 
সাধারণ শ্বাসাঘাত 
শব্দ একার্থকষ নহে। এখানে লিল” শব্দের 
প্রথমাক্ষর ও স-লীল শব্দের দ্বিতীয়াক্ষরে সাধারণ শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। 
বাংলাভাষার রীতি অনুসারে গগ্ বা পদ্ভ ধ্বনিপর্বের প্রথমাক্ষরে 
সাধারণ শ্বাসাঘাত পড়ে এবং এই শ্বাসাঘাতকেই বাংলা ধ্বনিপর্বের 
গঠনকর্তা বল চলে । যখাঁ_ 
গছ্যে-- 


আমাদের সঙ্গে | আরো অনেক যাত্রী | মন্দিরের মধ্যে | প্রবেশ 
করিল। 


পচ্ঘে-_ 

(১) কত অজানারে | জানাইলে তুমি | কত ঘরে দিলে | ঠাই । 

(২) মহাভারতের কথা | অমৃত সমান। 
$ ১৬. প্রবল শ্বাসাঘাত সাধারণতঃ চতুরক্ষরপবিক পদ্ছন্দের পর্বা্ঘে 
প্রযুক্ত হয় এবং চতুরক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘতর পর্বে প্রতিষিত হইতে 
পারে না। 

প্রবল শ্বাসাঘাতের দৃষ্টান্ত £__ 

এই যে এলে! | সেই আমারি | স্বপ্নে দেখা | বূ্প। 
কই দেউলে | দেউটি দিলি | কই জালালি | ধুপ 1 
এই দৃষ্টান্তের প্রতিপর্বের আছ্ধক্ষর “এই', “সেই'ঃ 
স্বপ+, "রূপ এবং “কই দেউ” 'কই' ও 'ধৃপও উচ্চারণে বাঙ্গালীর 
কে যে শক্তি ব্যয় হয়, উহাই গুরুতম শক্তি বা প্রবল শ্বীসাঘাত। 


প্রবল শ্বাসাধাত 
ও ইহার পর্ব-সীম 


ধ্বনি-বৈশিষ্ট্ ৮৯ 


ধ্বনিপর্ব চতুরধিক অক্ষরে গঠিত হইলে প্রবল শ্বাসাঘাত প্রবলতা 
হারাইয়। সাধারণ শ্বাসাঘাতে পরিণত হয়। যথা 
এনেছি শুধু | বীণ! 
দেখে। তো৷ চেয়ে | আমারে তুমি | চিনিতে পারো | কিন1। 
$ ১৭. পদ্যপর্বে অন্ততপক্ষে একটি অক্ষর হলন্ত বা যৌগিক হইলে 
তবেই পর্বের আছ্যক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। 
হলন্ত বা যৌগিক অক্ষর গুরু*, এবং সেইজন্য শক্তির আশ্রয়। 
স্বরান্ত অক্ষর স্বাভাবিক ভাবে লঘু, সেইজন্য কেবল স্বরান্ত অক্ষরে 
রচিত ধ্বনিপর্ব প্রবল শ্বীসাঘাতের আশ্রয় হইতে 


প্রবল শ্বাদাঘাতের 
পারে না । ধ্বনিপর্বের যে-কোন স্থানে নিশ্বীস- 


শি নির্গমনপথ হল্‌ ব1 ভগ্রস্বরের দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়! 

অন্ততঃ একটি লঘু অক্ষরকে গুরু অক্ষরে পরিণত করিলে তবেই 
পর্বে প্রবল শ্বাসাঘাত আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে ; যথা-_-“কিছু 
না”, কখনে না", “সকলে' প্রভৃতি পর্বে প্রবল শ্বাসাঘাত প্রকাশিত 
নহে, কিন্তু “কিচ্ছু না" 'ককৃখনো না" “সক্কলে' প্রভৃতি পর্বের আছ্ক্ষরে 
প্রবল শ্বাসাঘাত স্থপ্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 

গগনে গ | বজে মেঘ1 | ঘন বব | ষা। 

কুলে এক | বসে আছি | নাহি তর | সা 
ইহার পর্ব চত্ুরক্ষর হইলেও পর্বে একটিও গুরু অক্ষর নাই; কাঁজেই 
পর্বগুলি প্রবল শ্ৰাসাঘাতের আশ্রয় নহেঃ এখানে প্রবল শ্বাসাঘাত 
প্রদান অন্বভীবিক। কিন্তু পর্বে পর্বে গুরু অক্ষর থাঁকিলে স্বাভাবিক 
ভাবে পর্বে পর্বে আগ্ভক্ষরে প্রবল শ্বানাঘাত পড়িবে । যথা 


/ / / / 
গগনে মেঘ, | গর্জে উঠে | ঘনায, বর | ঝা। 





*এই অধ্যাযের ৯ম স্থত্র 


৯৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্ভন 


এক্‌লা কুলে | রই বসে | নাই: রে ভর |সা। 
ষ্টান্তের নিম্নরেখ অক্ষরগুলির গুরু দ্রষ্টব্য । 

[ কোনে ছান্দসিক মনে করিয়াছেন-_চতুরক্ষর ধ্বনিপর্বের সকল 
গুরু অক্ষরই বুঝি প্রবল শ্বীসাঘাত প্রাপ্ত হয়। তীহার গ্রন্থে 
নিন্বপ্রদশিতরপে প্রবল শ্বাসাঘাত চিহ্ন সন্নিবেশ দেখা যায় £-- 

কোন্‌ হাটে তুই | বিকোতে চাস্‌ | ওরে আমার | গান্‌ 

লকল্‌ ক | হেলায়, তুচ্ছ | করে 

লব পেষেছির | দেশে কারে | নাই বে কোঠ। | বাড়ী 
কিন্তু ধবনিপর্বের সকল গুরু অক্ষরকেই প্রবল শ্বানাঘাত দিয়! উচ্চারণ 
বাংলা ভাষাতন্ব-বিরোধী। বাংলাভাষার ধ্বনিপর্বের আদ্যক্ষর লঘু 
হউক, গুরু হউক তাহাতেই শ্বাসাঘাত পড়ে। আচার্য স্থুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন-_- 

প্রত্যেক বাক্যখণ্ডে ব! পর্বে মাত্র একটি করিস! শ্বরাঘাত (শ্বাসাঘাত ) 
পাওয়া যায। এই শ্বরাঘাত বাক্যখণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দের আগ্য 
অক্ষরের উপরই পভিয থাকে 1” 

চতুরক্ষর ছন্দ-পর্বে গুরু অক্ষর থাঁকিলে সেখানে একবারই প্রবল 
শাসাঘাত পড়ে। যেহেতু প্রবল শ্রীসাঘাতে ধ্বনিপর্বের শব্দান্তিক 
ছেদবিলুপ্তি ঘটিয়া শব্দগুলি প্রায় একা্গ হইয়! যায়, সেইহেতু 
ধবনিপর্বের যে-কোন স্থানে গুরু অক্ষর থাকাই যথেষ্ট বলিয়! বিবেচিত 
হয়, গুরু 'অক্ষরের অবস্থিতি কোনখানে-এবং সংখায় একটি ন| দুইটি 
তাহা উপেক্ষণীয় হয়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত গুলিতে প্রবল শ্বাসাঘাত কেবল 
গ্রতিপর্বের আগ্ধক্ষরেই পড়িবে, অন্যাত্র পড়িবে না । যথা__ 

কোন হাটে তুই | বিকোতে চাস্‌। ওরে আমার । গান 


চু 2২2১2-০-৬ 
গগ পৃঃ ৮৪ ভাষাপ্রকাশ বাংল] ব্যাকরণ (খ্য সং) 





ধ্বনি-বৈশিকষ্ট্ ৯১ 


/ / / 
সকল তর্ক | হেলায তুচ্ছ | করে 


রর পেযেছির | দেশে কারে। | নাইরে কোঠ। | বাড়ী 
শ্বাসাধাতই পর্বারস্ত সুচিত করে। একই পর্বে যদি একাধিক 
শ্বাসাঘাত পড়িত, তাহ! হইলে পর্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া! একাধিক খণ্ডে বা 
উপখণ্ডে পরিণত হইত । এই সত্য বিস্মৃত হইলে বহুবিধ প্রমাদ 
অনিবার্ধ। | 
$ ১৮. প্রবল শ্বাসাঘাতে ব্যয়িত শক্তির অনুভূত দৈধ্য অর্ধনাত্রা। 
সেইজন্য অক্ষর প্রবল শ্বাসাঘাতযুস্ত হুইলে তাহার দৈথ্য হয় দেড়- 
মাওা। 
অক্ষর উচ্চারণে কালেব সহিত 'মাত্রা” সম্পফ্িত নহে, কণ্টশক্তির 
পার জদাদাত হাতের হতে উৎপন্ন কাঁলবোধেরই লহিত মাত্রা 
অক্ষবেব দৈর্ঘ্য সম্পকিত (৪২ সুত্র)। সেইজন্য শ্বীসাঘাতের 
দেড মাত্রা সহিত মাত্রার সম্বন্ধ আছে। সুন্মবিচারে প্রবল 
শবীসাঁঘাতযুক্ত অক্ষর দীর্ঘতায় দেড় মাত্রা এবং প্রবল শ্বাসাঘাতযুক্ত 
চতুবক্ষর পর্ব দীর্ঘতায় সাঁড়ে চাবি মাত্র! । 
প্রবল শ্বাসাহত অক্ষরে যে অর্ধমাত্রীর বৃদ্ধি ঘটে তাহা স্বরধবনি 
বৃদ্ধির আকারে আত্মপ্রকাশ করে। 
একটি স্বরান্ত অক্ষবে কৃত্রিমভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়া পরীক্ষা 
কবিলে কথাটি স্ৃস্পষ্ট হইবে । নিম্ন দৃষ্টান্ত ডষ্টব্য ₹_ 
ধিন্তা। ধিন1 | পাক1 নোন]। 
ডাল্‌ ভাতে ভাত | চভিযে দেনা ॥ 
চতুরক্ষর পর্বে গুরু অক্ষর থাকিলে তবেই উহার পর্বাচ্ঠে প্রবল শ্বাসাঘাত 
পড়ে এবং সেই হিসাবে দৃষ্টান্তের 'ধিনতা ধিনা” পবের প্রথমাক্ষর 
“ধিন্* এখানে প্রবলভাবে শ্বাসাহত। কিন্তু “পাকা নোনা” কেবল 
লঘু অক্ষরে রচিত পর্ব, সেইজন্য ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত ম্বত-স্ফুর্ত 


৯২ হনতত ও গুঁন্দোবিবর্তন 


নহে। কিন্ত যেহেতু ইহা শ্বাসাঘাঁতযুক্ত.প্রথম পর্যের সহিত সম্মিতি- 
যুক্ত হইয়া! একই চরণে স্থান পাইয়াছে, সেইহেতু সম্মিতি বজায় 
রাখিতে ইহাও আগ্ক্ষরে কৃত্রিম শ্বাসাঘাতযুন্ত হইয় উচ্চারিত হয়-_ 


ধিনত। ধিন] | পাকা নোন]। 
বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ লক্ষ্য কবিলে বুঝা যাইবে-_শ্বীসাহত 
অবস্থায় ইহার দ্বিতীয় পর্বের প্রথমাক্ষর "পা" এবং পরবর্তী অক্ষর 
কা”, এই উভয়ের মধ্যে একটি ফাক স্থষ্থি হয় £_ 


ধিন্ভা ধিন] | পা-কা নোনা। 

এই ফাঁকের অর্থই শ্বাসাহত অক্ষর পপা'এর 'আ্ধ্বনির পুনরাবৃত্তির 
প্রচেষ্টা ; কিন্তু অত্যধিক ভ্রততাঁর জন্য পুরা অক্ষর পুনরাবৃত্ত হয় না, 
ভগ্রস্বর বা অর্ধাক্ষরই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! প্রকাশিত হয়। শ্বাসাহত 
“পাকা নোনা' ঠিক পাআকা নোনা” নহে, “পাঁণকা নোনা” হইয়াই 
উচ্চারিত হয়; অর্থাৎ ইহাতে অর্ধমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে। এই প্রকার 
বৃদ্ধিকে পুরা দ্বিমাত্রিক বল! চলে না বলিয়া কেহ কেহ শ্বীসাহত 
অক্ষরকে বলিয়াছেন “সক্কোচ-হুত্ব' । শ্রাসাহত পর্বের আদি অক্ষর 
লঘু না হইয়া গুরু হইলেও, অর্থাৎ “পাক্কা নোনা” হইলেও একই 
প্রকার ভগ্রস্বরের বৃদ্ধি ঘটে, শ্বাসাহত হলন্ত অক্ষর দেড় অক্ষরেই 
পরিণত হয়। তবে তাহাতে স্বরান্ত অক্ষরের বৃদ্ধির হ্যায় অর্ধমাত্রিক 
সম্প্রসারণ এতটা স্থস্পষ্ট হয় না, কারণ তখন আর ফীক থাকে না; 
নবাগত ব্যঞ্জনের দ্বার| ভরাট হইয়া যায়। “সববাই” “সকৃকলে” 
কিচ্ছু না” কিক্খনো নাঃ প্রভৃতি কথ্য শব্দেও এই ব্যাপার লক্ষণীয় | 


সর 


$ ১৯. কণ্টতন্ত্রীর কম্পনের অল্পতা বা আধিক্য-জাত ব্বনিবৈশিষ্ট্ 
হইতেছে স্থুর | উচ্চারিত স্বরধবনি মাত্রেই সুর বর্তমান। কণ্টতন্ত্রীর 


ধবনি-বৈশিষ্ট্য ৯৩ 


কম্পনের হারের উপর, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যার কম- 
বেশীর উপর স্থরভেদ নির্ভর করে। দৈহিক শক্তিতে নহে, স্বরযন্ত্রের 
কর্ম নৈপুণ্যেই কতন্ত্রীর কম্পনের হার বাঁড়ানো- 
কমানে। যাঁয়। কম্পনের হার যতই বাড়ানো যায়, 
ততই সুর ক্রমশঃ সরু হইয়া চড়া পর্দায় উঠে। কম্পনের হার 
কমাইলে স্বর ক্রমশঃ মোটা হইয়া! নিনখাদে নামিয়। আসে। 
সাধারণতঃ বাল্যকালেই কনৈপুণ্য বেশী থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমশঃ হ্রাস পাঁয়। সাধারণ পুরুষক অপেক্ষা নারীকণ্ঠেই চড়া 
পর্দার স্বর বেশী শোন! যায়। তবে উচ্চম্রর তথাকথিত উচ্চস্বর 
বা! চীৎকার নহে, নিন্নস্বরও চুপি চুপি কথার স্বর নহে। উচ্চস্থর অর্থে 
সকগলার উচ্চারণ ও নিন্স্থুর অর্থে মোৌটাগলার উচ্চারণ। 
$২০, সঙ্গীতে প্রচলিত স্থর-সপ্তকেই স্ুর-সংখ্য নিবন্ধ নহে। 
কতন্ত্রীর কম্পনের হার বনুপ্রকার, স্ৃতরাং স্ুরও 
বহুসংখ্যক। কথোপকথনকালে অতি দ্রুত স্থুর- 
পরিবর্তন স্বাভাবিক উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য। 

নির্দিষ্ট কম্পনধম বিশিষ্ট সাতটি বিশিষ্ট সুর ষড়জ (সা), ঝষত 
(খ বারে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), নিষাদ 
(নি)- ইহারাই সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বর । এক একটি বিশিষ্ট স্থরকে 
কণ্ে কিছুক্ষণ ধরিয়া! রাখিলে অর্থাৎ কিছুক্ষণ নির্দিষ্ট হারে কতন্ত্রীর 
কম্পনসংখ্য। অব্যাহত রাখিলে সাধারণ লোকে ইহাকে গানের স্বর 
বলিয়। বুঝিতে পারে । সঙ্গীতের সুর ক্টসাধনা-সাপেক্ষ। 

ছন্দ-শাস্ত্রে সঙ্গীতের সবরের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই 
$২১. উচ্চারণের বেগের নাম “লয়. লয় ত্রিবিধ_ত্রুত, 
বিলম্বিত ও ধীর। দ্র'ত লয়ের উচ্চারণে স্থর উচ্চ এবং বিলহ্িত ও 
ধীর লয়ের উচ্চারণে সর ক্রমশঃ নিন হইয়। থাকে। 

ধ্বনির আবির্ভাব কখনই একক ও নিঃসঙ্গ নহে, জন্মমাত্রই ইহ! 


সুরের অর্থ 


সবরের বৈচিত্র্য 


৯৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


চারিপশে বিতিন্ন স্থুরের আনুষঙ্গিক .বন্ু প্রতিধ্বনি স্থষ্টি করে এবং 
এইগুলিকে সঙ্গে লইয়! প্রকাশিত হয়। আমাদের শ্রবণ-শক্তি 
সীমাবদ্ধ বলিয়া এই আনুষঙ্গিক ধ্বনিগুলি নিরদিষ্ট- 
সংখ্যক। ইহাদের পারিভাষিক নাম “আ্ুতিধবনি? | 
শ্রুতিধবনি নির্দিষ্ট-সংখ্যক বলিয়া একটি ধ্বনির 
শ্রুতিগ্রাহ্হ অনুরণন শেষ হইবার পূর্বেই অপর একটি ধ্বনির সূচনা 
অবাঞ্থনীয় ; সেইরূপ পূর্বধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্হ অনুরণন শেষ হইবার 
পরে পরবরতাঁ ধ্বনির বিলম্ব হওয়াও সমানভাবে অবাঞ্চনীয় | 
প্রথমটিতে কথায় কথা জড়াইয়৷ অস্পষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়টিতে বাঁধাযুক্ত 
তোতলা উচ্চারণের স্্টি হয়। সেইজন্য উচ্চারণকালের হরস্ব-দীর্ঘত| 
অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রতিধবনিরও সংখ্যাগত হ্রাসবৃদ্ধির প্রয়োজন 
হয়। উচ্চপর্দার ধ্বনিতে নিম্পপর্দার অনেকগুলি শ্রুতিধ্বনি কর্ণে 
বিলুপ্ত হয়। সেইজন্য মুলধ্বনির স্থর-পরিবর্তনে অনুরণনের হ্রাসবৃদ্ধি 
সম্তব হয়। দ্রুত উচ্চারণে সময় সংক্ষেপ করিতে হয়, উহাতে কথা 
জড়াইয়। যাইতে পারে, সেই কারণে দ্রুত উচ্চারণকালে কণন্বর চড়া 
পর্দায় উঠিয়া নিন্ঘতর বনু শ্রুতিধবনিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। 
এইভাবে অনুরণন হাস পায় বলিয়া দ্রুতলয়ের উচ্চারণে আমাদের 
কথ৷ হয় স্পষ্ট, তীব্র ও কর্ণভেদী। অপরপক্ষে বিলম্বিত ও ধীরলয়ের 
উচ্চারণে প্রসারিত বিরতিগুলি ভরাট কর! প্রয়োজনীয় হইয়! পড়ে; 
সেক্ষেত্রে মুলধ্বনিকে ক্রমশঃ নিম্নপর্দায় নামাইতে হয়; তাহা হইলে 
শ্রতিধ্বনিগুলির লয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না ও উহার! অনায়াসে 
শৃন্স্থান পুবণ করিতে পারে। অনুরণন বৃদ্ধির ফলেই বিলম্ষিত ও 
ধীর উচ্চারণ হয় ক্রমশঃ গম্ভীর মন্দ্রিত ও তান প্রধান । 

[ তোতল। ব্যক্তির দ্রুত উচ্চারণে সেইজন্য তোতলামি-বুদ্ধি এবং বিলঘ্িত 
ও ধীর উচ্চারণে তোতলামি হাস হুই্যা থাকে । ক্রত স্ুর-পরিবর্তনের 
ক্ষমতার অভাবই তোতলামির অগ্ততম কারণ। ] 


উচ্চারণ দ্রততাষ 
অআরভেদ 


ধবনি-বৈশিষ্ট্ ৯৫ 


$ ২২. দীর্ঘপর্বের ছন্দে গ্তীর স্থরের, হুম্বপর্বের ছন্দে তীব্র স্থুরের 
ও মধ্যপর্বের ছন্দে মাঝারি সবরের আগম হয়। 

করণীয় কর্মে দীর্ঘতাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যুৎ ক্লান্তির আশঙ্কা 
ও সেইজন্য পূর্ব হইতে ক্রিয়ায় মন্থরভঙ্গি গ্রহণ মানুষ্যের স্বভাঁব- 
ধর্ম। দীর্ঘপর্বের ছন্দে তাই উচ্চারণের ধীর লয়ই 
গৃহীত হয়। ধীর লয়ের সহিত স্তরের নিম্মতা 
বা গান্তীর্য বিজড়িত। তাই দীর্ঘপর্বের ছন্দে 
স্বাভাবিকভাবে গম্ভীর স্থরেরই আগম হয়। যথা-_ 

(ক) হা অব্যক্ত বেদন! দেবী উমিল। | তুমি প্রত্যুষের তারার 

মতে! মহাকাব্যের জুমেরু-শিখরে একবার মাত্র উদ্দিত হইযাছিলে | 

তারপর অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। 

(খ) হে নিস্তক গিরিবাজ | অভ্রতেদী তোমার সঙ্গীত 

তরঞ্গিযা চলিযাছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত। 

এখানে স্থর-গান্তীর্য লক্ষণীয় । 

অপরপক্ষে করণীয় কার্ষে ত্রম্বতাবোধের সহিত শীঘ্র শেষ করিয়' 
ফেলিবার ইচ্ছাও মনস্বন্ব-সঙ্গত। তাই হ্ম্বপর্বে চপল দ্রতলয়ের 
ভঙ্গিই অবলম্ঘিত হয়। প্রতলয়ের সহিত স্থবর-তীব্রতা জড়িত বলিয়া 
হুন্নপর্বে ছন্দে তীব্র সুরের প্রকাঁশ ঘটে ; যথা-- 

(ক) তোমরা! দেখধ্য--আমর! প্রস্থ | আমরা নিশল--তোমর। চঞ্চল | 

আমর! ওজনে তারি-__তোমরা দামে চড়।। 

(খ) মা তুই হতিস্‌ | নীল্‌ ববণী | আমি সবুজ, | কাচা 

তোর্‌ হতে মা! | আলোর্‌ হাসি | আমার্‌ পাতার | নাচা। 

এখানে স্থর-তীব্রত। লক্ষণীয় । 

আবার মধ্যতাবোধে আতিশযা-ত্যাগই মনোধর্ম; তাই মধ্য দৈর্্যের 
পর্বে বিলম্বিত লয়ে অনতিতীব্র অনতিগন্ভীর স্থর ফুটিয়। উঠে ; যখা__ 


(ক) একট! নদী পার হযেছি--এ আর একট নদী--ভীষণ : 
কল্লোলিত : তরঙ্গসন্কুল। 


পর্ব টরধ্যভেদে 
সুরতেদ 


৯৬ ছন্দতত্ত্‌ ও ছক্ফোবিবর্ডন 


(খ) আমর! ছুজনে |'করিযাছি খেল! | কোটি প্রেমিকের | মাঝে 
বিরহ বিধূর | নযন সলিলে | মিলন মধুর লাজে ॥ 

নিপাতন-স্থল 

বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনে প্রত্যাশিত স্বাভাবিক লয়ের 
পরিবর্তন ও স্ুর-বিপর্ষয় ঘটে । 

ধ্বনির অপেক্ষ! অর্থের শক্তি সাধারণতঃ অধিক। অর্থ তাই 
ধ্বনির ভাবকে কখন কখন দাঁবাইয়! রাখে । অর্থে চটুলতা থাকিলে 
দীর্ঘপর্বের ছন্দেও দ্রুতলয় আসে ও স্বাভাবিক গম্ভীর সবরের হানি 
ঘটে। যথা-_ | 

(৯) চকমকি ঠোকাঠুকি | আগুনের প্রা 


চোখোচোখি ঘটিতেই | হাসি ঠিকরায। 
(২) পাৎ্ল1 করি কাটে! প্রিষে | কাৎল! মাছটিরে। 


আবার অর্থ-গান্তীর্য থাকিলে হ্ত্বপর্বের ছন্দেও বিলম্বিত ও ধীর লয় 
আসিয় যায় ও পর্বজাত স্বাভাবিক স্থুর-তীব্রতার হ্রাস হয়। যথা-_ 
(১) (কেবল) আমার আশা | ভবে আপা | আস! মাত্র | হলো 
(যেমন) চিত্রের প | ঘ্নেতে পড়ে | ভ্রমর ভূলে | র'লো। 
(২) দিনের আলে। | যার ফুরালে। | সাঝের আলো | জললে। ন! 
সেই বসেছে | ঘাটের কিনা | রাষ। 
অর্থের খাতিরে এই সকল দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম । 
$ ২৩. স্থুর ছন্দের পর্বোৎপন্ন ফল মাত্র, ছন্দ ইহার অধীন নহে এবং 
স্বর ছন্দের কারণও নহে। 
ছন্দের পক্ষে স্তর আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ছন্দের 
পর্ব স্থর-সাঁপেক্ষ নহে, স্থরই পর্ব-সাপেক্ষ। চেষ্টাকৃত 
স্বর-পরিবর্তনে ছন্দ পরিবতিত হইতে পারে না। 
আবৃত্তিকালে কবিতার ভাবের উদ্দীপনায় স্থুর 
পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মুল ছন্দের কোনই পরিবর্তন 
ঘটে না। 


ছন্দই সুরের কারণ 
স্গর ছন্দের কারণ 
নহে। 


ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ৯৭ 


কোনে! ছান্দসিক স্থুরকেই ছন্দের জাতিনির্ণায়ক মনে করিয়া 

লিখিয়াঁছেন__ 
“যত পায বেত | না পায বেতন | তবু না চেতন মানে 
এবং-_ 
বসি তরু পরে | কলরর করে | মরি মরিঃআহ1 | মরি 

এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক। কিন্তু প্রথমটি যে মাত্রা- 
বৃন্ত ডে রচিত এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের ঢঙে রচিত, তাহা এ 
স্বরের টান আছে কি না-আছে তাহ! হইতে বুঝা যাঁয়।” 

কিন্তু উল্লিখিত দৃষ্টান্ত ছুইটিরই পর্ব দৈর্ঘ্য ছয় মাত্রার। ছয় 
মাত্রীর পর্বে মীঝারি সুরেরই আগম স্বাভাবিক, দীর্ঘ আট মাত্রার 
পর্বের গন্তীর তান-প্রধান স্থুর স্াভাবিকভাবে আসিতে পারে না। 
অবশ্থঠ জবরদস্তি করিয়া স্থর-বিপর্যয় ঘটানো যাইতে পারে; কিন্তু 
অদ্বাভাবিক চেষ্টায় স্বাভাবিক ধর্ম অপ্রমাণিত হয় না। অস্বাভাবিক 
চেষ্টা ব্যক্তিগত ব্যাপার ; কিন্তু বৈজ্ঞীনিক সত্য বস্তুগত, ব্যক্তিগত 
নহে। ছন্দের পাঠভক্তি স্বেচ্ছাচারের ব্যাপার হইলে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার অন্তর্গত হইত ন1। ছন্দের পাঠভঙ্গি ছন্দের পর্ব দৈঘ্)র 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমদীর্ঘ পর্বে সমান স্ুরেরই প্রকাশ ঘটে। 
উল্লিখিত দুইটি দৃষ্টাপ্তেরই ছন্দ মাত্রাবৃন্ত এবং দুইটিরই স্থুর মধ্যম, 
অনতিতীব্র ও অনতিগন্ভীর | 

পাঠ্য কবিতাকে চেষ্টাকৃত স্বরে উচ্চারণ কর অনুচিত ; তাহাতে 
স্থরের অন্তরালে ছন্দ ছাপ! পড়ে। পাঠ্য কবিতা ও গেয় কবিতা 
এক নহে; প্রথমটির ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ছন্দ, দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য 
স্থর। ছন্দ কাব্যভাষার অন্তনিহিত, গেয় সুর বাহির হইতে 
কাব্যভাষায় সংযোজিত । ছন্দের কৃতিত্ব কবির, সবরের কৃতি 
গায়কের। 

0.৮, 2০০--7 


৯৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 
জাতি 


$২৪. ধ্বনির প্রকৃতিগত মৌলিক বোশিষ্ট্য হইতেছে ধ্বনির জাতি 
বাগোত্র। 

ধ্বনির জাতিভেদ বলিলে বিভিন্ন ধ্বনির মূলগ্ত পার্থক্য বুঝাঁয়। 
বাশী ও সেতারের ধ্বনিপার্থক্য, কাক ও কোকিলের ডাকের পার্থক্য, 
পত্রমর্মর ও জলকল্লোলের পার্থক্য-_ইহার| ধ্বনির 
জাতিগত পার্থক্যের দৃষ্টান্ত । বহুজাতীয় ধ্বনি 
লইয়! মনুষ্যভাষ! গঠিত। ভাষায় বনুজাতীয় ধ্বনি না থাকিলে 
বহুবিধ অর্থপ্রকাশ সম্ভব হইত না। বিভিন্ন জাতীয় ধবনিকে 
নানাভাবে গুচ্ছবদ্ধ করিয়া! মানুষ সেই ধ্বনিগুচ্ছগুলিকে বিভিন্ন 
মনোভাবের প্রতীকরূপে ব্যবহার করে । 


জাতির অর্থ 


[কেহ কেহ ধ্বনির “জাতি'কে বলিতে চান-_ম্বরের রউ”। কিন্ত 
“লাল গানে নীল স্থরে”্র মতে! এই শব্টি নিরর্থক । দৃষ্টিগ্রা্থ রউকে 
শ্রতিজগতে প্রয়োগ করায় “ম্বরের রঙ” শব্দে ছুর্বোধ্যত1, জটিলতা ও 
অসামঞ্জন্যই স্যষ্টি হয়| ] 
$২৫. স্বরযন্ত্রের ও মুখবিবরের বিভিন্নভঙ্গি হইতেই নানাজাতীয় 
কধবনির উৎপত্তি। 

কধবনির উৎপত্তি মানুষের ইচ্ছাঁকৃত ; সেইজন্য 
স্বরযন্ত্রের ও মুখবিবরের ভঙ্গিভেদও ইচ্ছাকৃত । 

বাঙ্গালীর কণে সাধারণতঃ অল্লপ্রাণ-মহাপ্রাণ 
ভেদে ও অঘোষ-ঘোষ ভেদে কণ্য, জিহ্বামূলীয়, তালব্, মুরধন্য, 
দন্তমূলীয়, ওঠ, ও নাসিক্য জাতীয় স্বর বা ব্যপ্তনধবনি উৎপন্ন হয়। 

[ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ ও প্রথম ও তৃতীয় বর্ণকে 
অন্পপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ এবং তৃতীয় ও 
চতুর্থ বর্ণ হইতেছে ঘোষ । ] 


ধবনিগত জাতি- 
ভেদের কারণ 


ধবনি-বৈশিষ্ট্ ৯৯ 


ছন্দশাস্ত্রে বর্গের অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের মাত্র সজাতীয়তা 
স্বীকৃত হয়, কিন্তু অঘোষ ও ঘোষ বর্ণের সজাতীয়তা স্বীকৃত হয় না। 
দৃষ্টান্ত হিসাবে অল্পপ্রাণ ক-এর সহিত মহাপ্রাণ খ-এর মিলন হইতে 
পারে। যথা-- 
ধুলার বেগে | কাশিষা মরে | লোক । 
ধূলায কেহ | মেলিতে নারে | চোখ ॥ 
[ অন্ত্য “লোক' ও “চোখ'এর মিলন সচল। ] 
কিন্তু অঘোষ “ক'এর সহিত ঘোষ “গ'এর মিলন হয় না; যথা 
| ধূলার বেগে | কাশিযা মরে | লোক। 
একের ভুলে | আরের ফল | ভোগ ॥ 
[ “লোক? ও “ভোগে'র মিল অচল |] 
$ ২৬. মাধুর্য বা কাকশ্য ধ্বনির জাতির উপর নির্ভর করে। এই 
মাধুর্য বা! কার্কশ্যের সহিত ছন্দের কোন সম্পর্ক নাই। 
মুখের ভতঙ্গিভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন ধ্বনিতে বিভিন্ন সংখ্যক 
আনুষঙ্গিক ধ্বনি অনুরণিত হয়। এই অনুরণিত ধ্বনিগুলির : 
সামঞ্জষ্তের উপরেই ধ্বনির মধুবতা নির্ভর করে। 
ইভাদের অসামপ্তৈস্ত ঘটিলেই ধ্বনিকে কর্কশ বলিয়া! 
বোধ হয়। ত,ল, ম,ন গ্রভৃতি ধ্বনি সাধারণতঃ 
মিষ্ট এবং গ, ড, ব, দ প্রভৃতি ধ্বনি সাধারণতঃ সেই তুলনায় 
কর্কশ । 
মাধুর্য বা কাকশ্থ ধ্বনিগত; অপর পক্ষে ছন্দ ধ্বনির প্রবাহগত, 
ধ্বনিগত নহে। ধ্বনির মাধুর্য 'রম্যতাঁর'ই অন্তর্গত, সৌন্দর্যের অন্তর্গত 
নহে। অপর পক্ষে ছন্দ সৌন্দর্ষেরই অন্তর্গত, রম্যতাগত নহে। 
$ ২৭, একই জাতীয় ধ্বনির দ্বারা ছন্দের অলংকরণের কাজ হয়। 
সজাতীয় ধ্বনি পর্বস্থ অক্ষরের গুরুত্ব বিধানে, পর্বের স্বাতন্ত্র্য সাধনে ও 
চরণের এঁকাবন্ধনে সহাঁয়ত। করে। 


মধুর ও কর্কশ 
ধ্বনি 


১০০ ছন্দতত্ব ও ছদ্দোবিবর্তন 


একই জাতীয় "ধ্বনির পারিভাষিক নাম 
অন্ুপ্রাস। 

শব্দের আছ্, মধ্য বা অন্ত্য অনুপ্রাম ধ্বনির 
গুরুত্ব বিধান করে ; যথা 


(১) অপমানে এবং অবসাদে অবনত হইয! বিন্ধ্য শ্বশুরবাডীতে ফিরিয। 
আসগিল। (আছ অন্থপ্রান ) টু 


(২) বঙ্গমাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুর্জীবিহারী বাবু কলম ধরিযাছেন। 
( মধ্য অহ্থপ্রাস ) 


(৩) পাঁকে হাতী পড়িলে ভেকেও লাথি পারে। (অস্ত্য অন্ুপ্রাস ) 
দ্বিতীয়তঃ পর্বান্তিক অনুপ্রাস পর্বস্বাতন্ত্রা স্বপরিস্ফুট করে, যথা__ 
(১) বিশীর্ণ। স্ত্রাকার! তটিনীকে-_ দেশমাজিনী-অনন্ত দেহধরিণী-- 
অনস্ত তরঙ্গিনী-_জলরাক্ষপী করিব | 
(২) শলাকাবিদ্ধ | হতেছে সিদ্ধ | মননিষিদ্ধ | পক্ষী 
এই পর্বান্তিক অনুপ্রাস না থাকিলে পঞ্/ছন্দের চরণে পর্বসীম! নিয় 
কর। সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহুক্ষেত্রে কষ্টকর ভইয়| উঠে; যথা__ 
মাথা তুলে তুমি যবে চলো! নিজ রথে । 
তাকাও ন! কোথা আমি ফিরি পথে পথে ॥ 
এই দৃষ্টান্তের চরণে কৌথায় মধ্য যতিপ্রয়োগ লেখকের অভিপ্রেত, 
তাহা স্থির করা কঠিন; কারণ চরণমধ্যে কোথাও পর্বধীম। নিদেশক 
চিহ্ন, ফাক বা অনুপ্রাস নাই। বাংল ছন্দশাস্ত্র অনুসারে দৃষ্টান্তটিকে 
তিন ভাবে পর্ব-বিভক্ত কর চলে £-- 
(১) মাথ! তুলে | তুমি যবে | চলে নিজ | রথে। 
হাকাও ন। | কোথা! আমি | ফিরি পথে | পথে ॥ 
(২) মাথ! তুলে তুমি | যবে চলো! শিজ | রথে । 
তাকাও না কোথা | আমি ফিরি পথে | পথে ॥ 
(৩) মাথা তুলে তুমি যবে | চলো! নিজ রথে। 
তাকাও নল! (কোথা আমি | ফিরি পথে পথে ॥ 


সজাতীয় ধ্বনির 
প্রয়োজনীযত। 


ধবনি-বৈশিষ্ট্য ১০১ 


তৃতীয়তঃ চরণান্তিক হইলে অনুংপ্রাস পগ্ন্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন 
চরণের এঁক্য ও সম্মিতি বিধান করে। পপ্ভছন্দের সম্মিতি যে কেবল 
পর্বে পর্বে নহে, চরণে চরণেও বর্তমান, তাহ। অন্তপ্রাসবদ্ধ চরণসমূহ 
দেঁখিয়। বুঝা যায়; যথা _- 
নিশ্রত আখি | নিখিলে নিবখে | কালি, 
মনবে আমার | সাজ! তুই বৈ | কাশী । 
সন্ধ্যামণির | ডালি ॥ 

এখানে “আলি' অনুপ্রাস উল্লিখিত তিনটি চরণের এঁক্য ও সম্মিতি 
বিধান করিয়াছে । পদ্য চরণগুলিকে মিলিত করে বলিয়াই অন্ত্যানু- 
প্রাসের অন্য নাম “মিল । 
১২৮. গগ্ের অনুপ্রান ও পঞ্ভের মনুপ্রাসে ভেদ আছে। গন্ভের 
অন্ুপ্রাসে ব্যঞ্জনধ্বনির সমতা এবং পদ্ভের অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির সমতা 
প্রাধান্য লাভ করে। 

স্বরসাম্যহীন কেবল ব্যঞ্জনধ্বনির সাম্য পছ্ভের অনুপ্রাসরূপে 
গণ্য হয় না, ইহা কেবল গছ্েই অনুপ্রাসরূপে 
স্বীকৃত হয়, যথা-কাকি-কু-কে, ইহারা পদ্য 
চরণের মিল নহে। আবার ব্যঞ্জন-সাম্যহীন স্বর- 
সাম্য গদ্যে অনুপ্রাসরূপে গ্রাহ্থা হয় না, কিন্তু ইহা পদ্যের অন্ত্যানুপ্রাস 
হইতে পারে । যথা 

(১) (সখি) হের দেখসিযা | বা 

নিন্দ যায ধনী | ও চাদবদনী | শ্তাম-অঙ্গে দিযা | প। 
- এখানে “বা” ও পা" অন্ত্যান্থপ্রাস। 
(২) বারেবারে হায | এসেফিরেযায | কে? 
(তারে) আমার মাথার | একটি কুম্থম | দে। 
»-এখানে “কে? ও “দরে” অন্ত্যাহ্থপ্রাস | 
পদ্যে স্বর-প্রাধান্য এতই বেশী যে সমব্যগ্জীন অন্ত্যন্বরের মিলও 


গগ্যে ও পছ্যে 
অন্ুপ্রাস ভেদ 


১৪২ ইন্দতত্ব ও ছন্দোৌবিবর্তন 


এখানে উৎকৃষ্ট মিল বলিয়! গণ্য হয় না৷, তেলে-জলে, দেখা -রাখা, 
তটিনী-তরুণী, “পা*ছুটি-পদ্মটি, ইহার পদ্যের উৎকৃষ্ট অন্ত্যানুপ্রাস 
নহে; অন্তে সমব্যঞ্নযুক্ত শব্দের অন্ত্য স্বরে ও উপান্ত স্বরে উভয়ন্র 
সমতা থাকিলে তবেই উহা উৎকৃষ্ট অন্ত্যানুপ্রাস বলিয়া গণ্য হয়; 
যথা-_প্রাতে-হাতে, কান্ত-শান্তঃ ক্রন্দন-বন্ধন, পরিচারিকা-অভি- 
সারিকা ইত্যাদি । যেমন-_ 
(১) সব্ঘন বরষ! | গগন আধার 
হের বারি ধারে | কাদে চারি ধার। 
(২) বোলে চালে গেল দিবা | বিভাবরী ঘুমে | 
8২৯, পদ্ভের অনুপ্রাস শব্দ-বিকৃতি ঘটাইলে উহাকে বলা হয় 
দুষ্ট অনুপ্রাস “দুষ্ট অনুপ্রাস' | 
(১) স্বরধবনির অনুপ্রাসে শব্দের বিকৃতি সাধনের দৃষ্টান্ত 2 
তোমার কে ম! | বুঝবে লীলে 
কিনিলেকি | ফিরিযে দিলে? 
__লীল1+ শব্দ “লীলে” পরিণত। 
(২) ব্যগ্রনধ্বনির অনুপ্রাসে শব্দের বিকৃতি সাধনের দৃষ্টান্ত 
নব নব ক্ষুধা | নৃতন তৃষ্টা নিত্য নৃতন | কর্মনিষ্ঠা 
জীবনগ্রন্থে | নৃতন পৃষ্ঠা! | উলটিয়! যাব | ত্বরিতে। 
_-তৃষণ” শব্দ “তুষ্টা'য পরিণত । 


পঞ্চম অধ্যায় 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল। ছঢ্দের জাতিভেেদ 
১ 


ধ্বনি, উচ্চারণ ও উচ্চারণভঙগি 


$১. কণ্টোচ্চারিত ধ্বনি অবিমিশ্র একক নহে; মাত্রা, শক্তি ও 
স্থর অবলম্বনেই ইহা৷ প্রকাশিত হয়। ছন্দোগ্রন্থ্ে তাই ধ্বনি বলিতে 
বুঝায় উচ্চার্য শুদ্ধ মূলধবনি। উচ্চারণ বলিতে বুঝায় বিশেষ 
ম'ত্রায় শক্তিতে ও সুরে মূলধবনির প্রকাশ এবং উচ্চারণভঙ্গি বলিতে 
বুঝায় মূলধবনির আনুষঙ্গিক মাত্রা, শক্তি ও স্থুর। 

মূলধ্বনি মোটামুটি সকল ভাষায় সমপ্রকার কিন্তু ভাষাভেদে 
জাতীয় উচ্চারণভঙ্গি ও উচ্চারণ পৃথক পৃথক। 
বৈদিক ভাষার বিশেষ উচ্চারণভ্গি স্থর । ইংরেজি 
ভাষার উচ্চারণভঙ্গি বিশেষ বিশেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত। প্রদেশভেদে 
মানুষ বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গিতে অত্যন্ত; সেইজন্য এক ভাষার 
উচ্চারণভঙ্গিতে অন্য ভাষার উচ্চারণ অস্বাভাবিক ও হাস্যকর বলিয়! 
বোধ হয়। 

জাতীয় উচ্চারণভঙ্গির সহিত পরিচিত না হইলে ছন্দের উপলব্ধি 
ঠিকমতো! হয় না। কানে না শুনিয়া উচ্চারণভঙ্গি জানা সহজ 
লহে। শবের লিখিত রূপ হইতে মুলধবনিমাত্র জান! যায়, উচ্চারণ 
জান] যাঁয় না। ছন্দশান্ত্রে শক্তি বা গুরুত্ব বুঝাইতে মোটা হরফ 
ব্যবহার করা হয়, শ্বাসাঘাত বুঝাইতে বর্ণের উপর দীর্ঘ রেফ (/) 
ব্যবহৃত হয় এবং দীর্ঘত্ব বুঝাইতে বর্ণের উপর শায়িত দণ্ড (-_-) 
প্রযুক্ত হয়। মুর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নী বলিয়া স্ুরজ্ঞাপক 


উচ্চারণভঙ্গি 


১০৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। বৈদিক ভাষায় উদাত্তাদি স্থুর বুঝাইতে বিশেষ 
বিশেষ চিহ্ের ব্যবহার আছে। 
$২. উচ্চারণের দিক দিয়া শব্দ দ্বিবিধ, মূল শব্দ ও উচ্চারিত শব্দ। 
আদর্শ শব্দই মুল শব্দ। উচ্চারিত শব্দ হইতেছে জাতীয় 
উচ্চারণভঙ্গিযুক্ত বাস্তব শব্দ। মুল শব্দ অসম্পূর্ণ, উচ্চারিত শব্দই 
সম্পূর্ণ। কিন্তু মূল শব্দ অবিকৃত, উচ্চারিত শব্ষ 
অল্পবিস্তর বিকৃত। উচ্চারিত শব্দে প্রকৃতিগত 
ও আকৃতিগত উভয়বিধ পরিবর্তন ঘটে। মূল শব 
“কবি? “জ্ঞ), “বৃক্ষ ও 'পন্প* বাজালীর কে 'কোবি', 'জগ্য+, €্রিখ্য 
ও পদ” রূপে পরিবতিত হয়; ইহা প্রকৃতিগত পরিবর্তন । 
প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসলে ভাষাতত্বের বিষয়, ছন্দ-শীস্ত্রের নহে। 
আকৃতিগত পরিবর্তনই ছন্দ-শান্তরের আলোচ্য। জাতির উচ্চারণ- 
ভঙ্গির উপর শব্দের আকৃতি-পরিবর্তন নির্ভর করে। বাঙ্গালীর 
উচ্চারণে কখন কখন মূল শব্দের “দৈধ্য? পরিবর্তন হয়। বনু ক্ষেত্রে 
শব্দ লিপির মধ্যে তাহাঁর উচ্চারিত রূপকে সম্কুচিত করিয়া লুকাইয়া 
থাকে এবং উচ্চারণে অঙ্গবিস্তার করিয়া স্বরূপে দেখ! দেয়। আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে পাশাপাশি কয়েকটি মুল শব্দ লিপিতে দীর্ঘাকারে 
থাকে কিন্তু উচ্চারণে পরস্পর সংযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত হইয়! অঙগসংকোচন 
করে। উচ্চারিত শব্দের এই প্রকার আকৃতি পরিব্র্তনই ছন্দ-শান্ত্ের 
আলোচ্য বিষয় । উচ্চারণে মূল শব্দেই যথার্থ পরিবর্তন ঘটে। সেইজন্য 
মূল শব্দই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। শক্তি, সুর প্রভৃতি উচ্চারণভঙ্গি মূল, 
শব্দেই প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া উচ্চারিত শব্দ লিখিত হয় না, লিখিত 
শব্দমাত্রই মূল শব । 
$৩. বাঁংলায় মূল শব্দের আছ্ক্ষর সবলভাবে ও অন্ঠান্ত অক্ষর 
অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে উচ্চারিত হয়। 


মূল শব ও 
উচ্চারিত শব্ধ 
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আছ্ক্ষরে সবলতা বন্ধু শব্দের রূপপরিবর্তনের জন্য দাঁয়ী। 
আছ্যক্ষরের সবলতার জন) বহু শব্দের মধ্য ব| অন্ত্য 
অক্ষর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া শেষে লুণ্ড হইয়া 
গিয়াছে; যথা-_ভ্রাতৃজায়1১ভাজ, গাত্র-গ॥ 
শাবক-ছ1১ চল্‌-চ ইত্যাদি । 

প্রবল শক্তি বা শ্বাসাঘাত যে উচ্চারণকালে মূল শব্দের দৈধ্য 
পরিবর্তনের সহিত মম্পকিত তাহার আভাস উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি 
হইতে পাওয়া যায়। 
$৪. সাধারণতঃ বাংলায় অ-কারান্ত মূল শব্দের অন্ত্যন্বর ( অর্থাৎ 
অ-কার ) উচ্চারণে লুপ্ত হয়; ফলে শব্দ হসন্ত হইয়া যায়। 

বাঙ্গালী কেবল শব্দের আছ্যক্ষরে বলপ্রয়োগ করে, তাহার 
অন্ত্যাক্ষর দুর্বল, সেইজন্য অ-কারান্ত শব্দের অ-ধবনি লুপ্ত হয়। 
“রাম”, হাত, সলিল'১ “অরুণ'- মুল শব্দ হিসাবে 
অ-কারান্তই বটে, কিন্তু উচ্চারণে “রাম্‌ “হা? 
“সলিল্‌*, “অরুণ” মুতি ধারণ করে। বর্ণান্তে হসন্ত 
চিহ্ন ব্যবহার করিয়া! এই হসন্ত উচ্চারণ বুঝানে] হয় না, শব্দান্তর্গত 
অবস্থান দেখিয়াই বর্ণের হস্ত উচ্চারণ বুঝিতে হয়; যথা_ 
“জগনাথ' শব্দের উচ্চারণ “জগন্নাথ ', কখনোই “জগন্নাথ -অ" নহে। 

অ-ব্যতীত অন্থ স্বর শব্দান্তে থাকিলে উচ্চারণে স্বর বিলোপ হয় 
না, অর্থাৎ মূল শব্দ হপন্ত হইয়! যায় না; “হাতি? “হাত হয় না, 
“তন “ন্‌ হয় না। 
নিপাতন স্ছল" 

নিয়লিখিত বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে অ-কারাস্ত মূল শব্দ উচ্চারণে হসস্ত 
হয় না, অ-কারাত্তই থাকে । 

* নিপাতনের দৃষ্টাত্তগুলি ডঃ স্থনীতিকুমারের “ভাষ! প্রকাশ বাংলা 
ব্যাকরণ হইতে গৃহীত। 


শবের আছ্ক্ষবে 
সবলতা 


অ-্কারান্ত শবে 
হসস্ত উচ্চারণ 


১০৬ ছন্দততু ও ছন্দোবিবর্তন 


(ক) দেশীয় শব্ষে-_ 

১। সর্বনামজাত ও অপর কয়েকটি বিশেষণে এত, যত, তত, কত, 
হেন, তাল, বড়, ছোট, কাল, মত ইত্যাদি । 

২। সংখ্যাবাচক “এগার? হইতে 'আঠারণ পর্যস্ত শব্দে । 

৩। কযেকটি দ্বিরুক্ত ও অহ্ৃকার শবে মরমর+ কাদ-কাদ কলকল 
ইত্যাদি। 

৪1 'আন' প্রত্যযাস্ত ক্রিযাজাত বিশেষ্যে- বেড়ান, করান, কাদাম 
ইত্যাদি। 

&| কালৰাটক 'ইল+ £ইব” ইত” প্রত্যযান্ত ক্রিযাষ--করিল+ খাইব, 
যাইত প্রভৃতি । 

(খ) সংস্কত বা তৎসম শব্দে-_ 

১। শবদাস্তে যুগ্মব্যঞ্জন থাকিলে_ চন্দ্র, স্্য অন্ধ প্রভৃতি। 

২| বিশেষ্য শব্দেব শেষে “হ” থাকিলে-_স্বেহঃ বিবাহ, অহুগ্রহ ইত্যাদি। 

৩। বিশেষণের অস্তে “' "য় থাকিলে দৃঢ়, মুঢঃ সুপেয় বিধেষ 
ইত্যাদি। 

৪| “ত" বা 'ইত' প্রত্যয়াস্ত বিশেষণে- বিগত, রক্ষিত; নিশ্চিত ইত্যাদি । 

&। “তর' “তম' যুক্ত বিশেষণে-_গুরুতর, লঘুতম ইত্যাদি । 

৩। সমাসের পূর্বপদে--ধন-কুবেরঃ জল-কণ! প্রভৃতি। 

৭। কথোপকথনে অব্যবহৃত কয়েকটি শবে-_মম, তব, তৃণ, বৃষ, যুগ 


ইত্যাদি। 
$৫. বঙ্গীয় উচ্চারণে মুল হসম্ত শব্দের অন্ত্স্বর এবং হসম্তভাবে 
উচ্চারিত শব্দের অন্ত্যম্বর উভয়ই দীর্ঘ ব। দ্বিষাত্রিক হইয়া! যায়। 
বণিক, মহত, সরিও, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শব্দ মূল হসম্ত শবের 
দৃষ্টীস্ত। সংস্কৃত ভাঁষায় ইহারা যথাক্রমে 0৪-80: 
108-1180 88-110 01078 রূপেই উচ্চারিত 
হয়; কিন্তু বঙ্গীয় উচ্চারণে ইহাদের অন্ত্যন্বরের 
দীর্ঘতা ঘটে, ইহারা যথাক্রমে 181011১ 2790)290 58111 ও 


হসস্ত শবে 
অস্ত্ত্বর বৃদ্ধি 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল! ছন্দের জাতিভেদ ১৪৭ 


010) হুইয়। যায়, অর্থাৎ ইহাদের অন্ত্য একাক্ষর উচ্চারণে দুই 
'অক্ষরে পর্যবসিত হয় । 
সেইরূপ পবন, সলিল, অরুণ, ফল-_ইহার1 মূলে হসন্ত নহে, 
অ-কারান্ত শব্ধই বটে ; কিন্তু বঙ্গীয় উচ্চারণে হসন্ত হইয়া যাঁয় এবং 
হসন্তভাবে উচ্চারিত শব্দ বলিয়া ইহাদেরও অন্ত্যস্বর উচ্চারণে দীর্ঘ 
হইয়া যায়। বঙ্গীয় উচ্চারণে পবন 70210 নহে--9989, 
সলিল 52111 নহে__ 8911], অরুণ 201) নহে__2:010১ ফল 70179] 
নহে--010998] 1 
শব্দ-প্রসারণে হলন্ত অক্ষরের বলহানি হয় (81১১ স্থৃত্র); এখানে 
বলহানির জন্য অন্ত্যাক্ষরে এই দীর্ঘতা সাধন হইয়। থাকে। 
নিপাতন স্থল-_ 
অস্তে অনুত্বার বা বিসর্গ থাকিলে শব্দ হলস্ত হয় বটে কিন্ত এই হলন্ত শব 
বঙ্গীয় রীতিতে নহে, সংস্কত রীতিতেই উচ্চারিত হয়। সেইজন্য অন্থশ্বারাস্ত 
বা বিসর্গাত্ত শব্দের উচ্চারণে অস্ত্যন্বরের বৃদ্ধি ঘটে না; যথা__তেজঃ (66191), 
হবি: (17910117), শ্বয়ং (525210) | 
বিঃ দ্রঃ _হলন্ত শব্দ একাক্ষর হইলে, উহাঁকে অন্ত্যাক্ষর রূপে 
গণ্য করা হয়, সেইজন্য উহারও উচ্চারণে স্বরবৃদ্ধি ঘটে ; যথা দিক্‌, 
(0117), জল্‌ (1821) ইত্যাদি । 
$৬. বঙ্গীয় উচ্চারণে মূল শব্দের আ্ বা মধা অক্ষরের দৈরধয 
অপরিবতিত থাকে, হলম্ত হইলেও আগ্ভ বা মধ্য অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি 
ঘটে না। 
মূল শব্দের আছ্ক্ষরে শক্তি প্রদান করা বঙ্গীয় রীতি বলিয়া 
আগ্ঘও মধ্য. আদিতে অক্ষরের লঘৃকরণ বা স্বরবৃদ্ধির কথা উঠে 
অক্ষরের দৈর্ঘ্যের না। শব্দ-মধ্যে হলন্ত অক্ষর থাকিলে উচ্চারণ- 
অ-পরিবর্তন কালে উহার মামান্ত একটু শক্তিহ্রাস হয় 
মাত্র, কিন্ত্র তাহাতে অক্ষর দুর্বল হয় না বা উহার স্বরবৃদ্ধি হয় না; 


১০৮ ছন্দতত্ ও ছন্দোবিবর্তন 


একমাত্র শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরেরই.লঘুকরণ বা স্বরবৃদ্ধি ঘটে। 
যথা-_ 
এমন দিনে মন্দিরের সৌন্দর্য দেখিতে হয । 

ইহার উচ্চারণ £-2170821) 01176 30080011061 38781708129 0611)106 
02251 
_ দৃষ্টান্তে "এমন? ও “মন্দির উভয় শব্দেই 'মন্, আছে বটে, কিন্তু 
অবস্থান পৃথক বলিয়া ছুই “মন্ঃএর উচ্চারণ পৃথক । “এমন' শব্দের 
“মন্‌” শব্দান্তিক, সেইজন্য উহাতে স্বরবৃদ্ধি ; কিন্তু "মন্দিরের “মন্‌, 
শব্দাগ্, সেইজন্য উহ1 অপরিবতিত। সেইরূপ “সৌন্দর্য শব্দের 
“সৌন্‌' ও “দরু! যখাক্রমে আগ ও মধ্য অক্ষর বলিয়! ইহাদের উচ্চারণে 
স্বরবৃদ্ধি নাই। অপরপক্ষে “এমন” “মন্দিরের ও হেয়" শবের “মন্‌: 
“রের্! ও “হয়' শব্দান্তিক বলিয়! ইহাদের ্বরবৃদ্ধি হইয়াছে। 
$৭. সাধারণতঃ বাংলা বাঁক্‌-পর্বের উচ্চারণে পর্বান্ঘে মৃদু শ্বীসাধাত 
পড়ে, শবোৌচ্চারণের অন্যান্য বিধির পরিবর্তন ঘটে না। 

“শক্দোচ্চারণের অন্যান্য বিধি অর্থে অ-কারান্ত শব্দের হস্ত 

উচ্চারণ ও শব্দান্তিক হসন্ত অক্ষরের দ্বিমাত্রিক 


র প্রতি . 

পর্বের প্র উচ্চারণ। পর্বান্তরগত শব্দগুলির আদিতে যে 
চা, একেবারে গুরুত্ব থাকে না, তাহা নহে; তবে 
পর্বাগ্ছেই শ্বাসাঘাত ২ ৪ 


পর্বাগ্ভের শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী। পর্বাঘ্ের শক্তি 

গুরুতর বলিয়! উহার দ্বারা পর্বান্তগগত শব্দগুলি এঁক্যবদ্ধ হয়। যথা 

আমাদের সঙ্গে | আরে! অনেক যাত্রী | মন্দিরের মধ্যে | প্রবেশ করিল। 

__এই দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পর্বে তিনটি ও অন্যান্য পর্বে দুইটি করিয়া! 

শব্দ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রতি পর্বের প্রথম শবের প্রথমাক্ষরই 

শবাসাহত, অন্যান্য শব্দের আগ্ক্ষরে ঈষৎ গুরুত্ব থাকিলেও শ্বাসাঘাত 
নাই। ' 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল ছন্দের জাতিতে ১০৯ 
স্‌ 


বাংল। ছন্দে জাতিভেদ 
$৮. ছন্দের জাতি বলিতে বুঝায়-_ছন্দে। রচনায় প্রচলিত নিয়মানুগ 
জাতীয় উচ্চারণভঙ্গি। ব্যক্তিগত, স্বাধীন ও বিশেষ প্রকার ভঙ্গিকে 
বল। হয় চড় । 

বাংল! ছন্দে যে একাধিক প্রকার উচ্চারণভঙ্গি প্রচলিত 
আছে তাহা ব্যক্তিগত খেয়াল হইতে উদ্ভুত নহে 
বা কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ন1; 
এইজন্য বাংল! ছন্দে ডের ভেদ নহে, জাতি- 
ভেদই বতমান। 

জাতিভেদকে শ্রেণীভেদ বলা চলে না। শ্রেণীভেদ শাখাগত, 
জাতিভেদ মূলগত। যে ভাষায় একটি বিশেষ প্রকার উচ্চারণভঙ্গিতে 
সর্ববিধ ছন্দপর্ব উচ্চারিত হয়, সেখানে ছন্দের জাতিভেদ থাকে ন! 
কিন্তু শাখাভেদ থাকিতে পারে । পর্বের প্যাটার্ণ বা অলংকরণভেদে 
যে রূপভেদ হয়, তাহাই ছন্দের শাখাভেদ বা শ্রেণীভেদ ; যথা, ইংরেজি 
19171903) (0:০901566) 2.08192%,656 ইত্যাদি । ছন্দচরণে পর্ব-সংখ্যার 
ভেদেও একপ্রকার শ্রেণীভেদ হইতে পাঁরে ; যথা--ইংরেজি 1602- 
[1006])  [901062066 প্রভৃতি । কিন্তু জাঁতিভেদ হইতেছে 
একেবারে গোড়াকার ভেদ। বাংলা ছন্দে বিশেষ বিশেষ দৈধ্যের 
পদ্যপর্বে বিশেষ বিশেষ উচ্চারণভঙ্গির আগম হয় বলয় বাংল] ছন্দে 
জাতিভেদ স্বীকার করিতে হইবে। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে-_একাধিক স্বতন্ত্র রীতি একই ভাষায় একই 
সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? ইহার উত্তরে বলা চলে-_ 
একই সময়ে একই সংস্কৃত ভাষায় অক্ষর ছন্দ ও মাত্র। ছন্দ নামক 
ছুই পৃথক উচ্চারণ পদ্ধতির ভিন্নজাতীয় ছন্দ প্রচলিত ছিল, ইহা 


ছন্দে জাতি, 
ঢঙ ও শ্রেনী 


১১৩ ছন্বতত্ব ও' ছন্দোবিবর্তন 


এঁতিহাসিক সত্য । আঁবার বর্তমানে. একই বাংলা ভাষায় একাধিক 
উচ্চারণ-রীতি অবলম্বনে বিভিন্ন পর্বের ছন্দ গঠিত হয়--ইহাও বাস্তব 
সত্য। কাজেই বাংল! পদ্ঠছন্দে জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য 
নহে। 
$৯. বাংলা ছন্দের জাতি, অর্থাৎ উচ্চারণভঙ্গি ত্রিবিধ- “সাধারণ» 
“ছুর্বল' ও প্রবল । সাধারণভঙ্গি গস্ভ পদ্ধ উভয়ত্র এবং অন্য ছুইটি 
ভঙ্গি কেবল পে প্রযুক্ত হয়। 

ব্রিবিধ ছন্দে তিনপ্রকারে পর্বস্থ শব্দের বিভিন্ন 
হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব বিপর্ষয় হয়। 

(ক) “সাধারণ' উচ্চারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
- ইহাতে শব্দের কেবল অন্ত্য হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব হ্রাস হয় এবং 
আগ্ভ ও মধ্য হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব অব্যাহত থাকে ( গুরুত্ব হ্রাসের 
চিহ্ন স্বরবৃদ্ধি)। দৃষ্টান্ত হিসাবে “অস্তোম্মুখ” শব্দটিকে লইয়া 
পরীক্ষা কর! যাইতে পারে। ইহাতে “অস্-তোন্-মুখ” এই তিনটি 
হলন্ত অক্ষর বর্তমান। “সাধারণ* উচ্চারণতভর্জিতে শব্দটির কেবল 
অন্ত্য হলন্ত অক্ষর '“মুখ'এর স্বরবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ উচ্চারণ হয়-_ 
23002170001 (চারটি স্বরে চার অক্ষর লক্ষণীয়)। এই উচ্চারণ 
নিন্নলিখিত প্রথম গগ্যচরণে এবং দ্বিতীয় পদ্য চরণে দ্রষ্টব্য 2 


(১) (গগ্) বৎস, সাগরতীরে 'অস্তোন্ুখ' হূর্য দর্শন কর। 
(২) (পছা) হের রবি “অস্তোম্থুখ” | সাগরের তীরে । 


(খ) “দুর্বল” উচ্চারণভঙ্গির বৈশিষ্ট হইতেছে__ইহাতে শব্দের আছ্, 
মধ্য, অন্ত্য সকল হলন্ত অক্ষরেরই গুরুত্ব হাস করা হয় (স্বর বৃদ্ধির 
দ্বারা গুরুর হ্াস)। এই ভঙ্গিতে উল্লিখিত “অস্তোম্ুখ' শব্দের 
উচ্চারণ হয়-_995600111)011) ( ছয়টি স্বরে ছয় অক্ষর লক্ষণীয় )। 


এই উচ্চারণ নিম্নের পদ্ঠচরণে দ্রষ্টব্য £-- 
(পদ্ভ) কর দরশন | সাগরের তীরে | “অস্তোন্ুখ' | রবি 


ভ্রিবিধ 
জাতি-বৈশিষ্ট্ 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল] হন্দের জাতিতে ১১১ 


(গ) প্রবল? উচ্চারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হইতেছে-_ইহাঁতে প্রবল 
শ্বীাঘাতে পর্বাঞ্ঠে গুরুত্ব বৃদ্ধি হয় এবং শব্দের আছ্ভ, মধ্য) অন্ত্য 
সকল হলন্ত অক্ষরেরই গুরুত্ব অক্ষু থাকে । এই ভঙ্গিতে .উক্ত 
অস্তোম্ুখ” শব্দের উচ্চারণ হয়-_-236010100171) ( তিনটি স্বরে তিন 
অক্ষর লক্ষণীয় )। এই উচ্চারণ নিম্মের পদ্ঘচরণে দ্রষ্টব্য £-_ 

(পদ্য) এ যে দেখো | সাগর্তীরে | 'অস্তোন্ুখ' | রবি 
$ ১০. বাংলা গগ্ছন্দে জাতিভেদ নাই, ইহ]! সাধারণ ছন্দ-_-“সাঁধারণ' 
উচ্চারণভঙ্গিতেই রচিত ও উচ্চারিত হয়। ইহার 
নাম অক্ষরছন্দ। 

“সাধারণ' ভজিবৈশিষ্ট্য ৯ম স্বত্রে দ্রষ্টব্য। 

গছ্ছন্দের উচ্চারণভঙ্গি বিশেষত্ব বজিত, স্থতরাং নামও তদমুষায়ী 
বিশেষত্বহীন হওয়া বাঞ্ছনীয় । যেহেতু অক্ষরই সর্ববিধ ছন্দের সাধারণ 
উপাদান, সেই হেতু “অক্ষরছন্দ' নাঁমই ইহার উপযোগী । এই 
ছন্দের দৃষ্টীস্ত ₹-_ 

আমি যখন মন্দ্রগভীর গর্জন করি-বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিযা, 

শিখিকুলকে নাচাইয়! মৃদুগভীর গর্জন করি--তখন ইন্দ্রের হৃদযে 


মন্দারমাল! দুলিয়া উঠে, নন্দন্ম্থশীর্ষে শিখিপুচ্ছ কাপিয়া উঠে, পর্বত- 
গুহায় মুখর! প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। (নিয়রেখ অক্ষরে স্বর বৃদ্ধি দ্রষ্টব্য) 


$১১. পর্ব-দৈর্ধ্যের উপরেই বাংল! পদ্ভছন্দের জাতি নির্ভর করে। 
পর্ব দৈর্ঘ্যভেদই পদ্যছন্দে জীতিভেদ ব1 উচ্চারণভঙ্গি ভেদের কারণ। 
পদ্যপর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাতমাত্রার হইলে ছন্দ হয় ছুূর্বল, 
ইহ! দুর্বল ভঙ্গিতে রচিত ও উচ্চারিত হয়। 
পছ্চপর্বের দৈর্ঘ্য সাড়ে চারমাত্রীর হইলে ছন্দ 
হয় প্রবল, ইহা প্রবলভঙ্গিতে রচিত ও উচ্চারিত 
য়। 


গছ্ে , 
অক্ষর ছন্দ 


পগ্চছন্দে পর্ব দৈর্থ্য- 
ভেদে জাতিভেদ 


[ সাড়ে চারিমাত্রার অর্থ চতুর্থ অধ্যাধের ১৮ স্থত্রে ব্যাখ্যাত ] 


১১২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তল 


পদ্যপর্বের দৈখ্য আট বা দশমাত্রার হইলে ছন্দ হয় সাধারণ; ইহ 
সাঁধারণভঙ্গিতে রচিত ও উচ্চারিত হয়। 
দুর্বল, প্রবল ও সাধারণভঙ্জির বৈশিষ্ট্য এই অধ্যায়ের ৯ম স্ত্রে দ্রষ্টব্য । 


হুর্বল প্রকৃতির ছন্দ-__ 
(ক) সেখি) বিছাস্নে | শিলাতলে | পল্ম পা তা 
দরিস্নে গে! | লাব-ছিটে | খাস্‌ লে ম1 | থা 
--৪ মাত্রার পর্ব 
(খ) খসিয়! পড় | আচলখানি | বক্ষে তুলি | নিল 
আপন পানে | নেহারি চেয়ে | মরমে শিহ | রিল। ' 
--& মাত্রার পর্ব 
(গ) কালে দীঘি জলে | গাহন করিতে | নেমেছে গাছের | ছায। 
নিত্রিত মাঠে | নির্জন ঘাটে | জাগিছে এ-কার | মায।? 
--৬ মাত্রার পর্ব 
(ঘ) জীবনে যত পুজা | হল ন! সাব! 
জানিহে জানি তা-ও | হযনি হারা। 
--৭ মাত্রার পৰ 
প্রবল প্রকৃতির ছন্দ-__ 
মা তুই, হতিস্‌ | নীল্‌ ববণী | আমি সবুজ. | কাচা 
তোর্‌ হতে! মা | আলোর্‌ হাসি | আমার্‌ পাতার্। নাচা 
--8॥০ মাত্রার পর্ব 
সাধারণ প্রকৃতির ছন্দ-__- 
(ক) কাপিবে না৷ ক্লান্ত কব | তাঙ্গিবে ন| ক্স্বর | টুটিবে না বীণা 
নবীন প্রভাত লাগি | দীর্ঘ রাত্রি রবে! জাগি | দীপ নিভিবে ন! 
--৮ মাত্রার পর্ব 
(খ) ওঠে তার জাগ্রত কৌতুক | অধরেতে সুপ্ত অভিমান 
বাহুলতা৷ চন্দনেব শ।খ। | বর্ণ তার চন্ত্রিকা সমান। 
»-৯৩ মাত্রার পর্ব 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল! ছন্দের জাতিভেদ ১১৩ 


[ বাংল! প্চছন্দের উচ্চারণভঙ্গি যে পর্ব দৈ্্যের ভিত্তির উপর নির্ভর 
করে, ইহা লক্ষ্য না করায় কোন ছন্-শাস্ত্রী ছন্দপাঠভঙ্জিকে ভিত্তিহীন ও 
পাঠকের ইচ্ছা-নির্ভর ঢঙ. বলিয়! প্রচার করিয়াছেন, ফলে ছন্দের জাতি- 
তেদ্কে অস্বীকার না করিয়া পারেন নাই। তাহার ধারণ! হইয়াছে-_ 
“মাত্রাসংখ্যাদ্দি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গিতে বা ঢঙে একই কবিতা! পড়া 
যায়” এৰং «একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঢঙ্‌ থাকিতে পারে।” 
কিন্ত এই ধারণ! সত্য নহে। বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যক্তিগত হয় না, বস্তগতই 
হইয়া থাকে। ছন্দ-পাঠতঙ্গিকে স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়! প্রচার করিলে 
ছন্দ-শান্ত্র রচনাই ব্যর্থ হইয়! যায়ঃ কারণ জাতীয় উচ্চারণের ভিত্তিতে কোন 
ছন্দ কিভাবে পাঠ্য তাহা বুঝাইবার জন্যই ছন্দ-শাস্ত্রের উৎপত্ভি। দুর্বল, 
প্রবল ও সাধারণ উচ্চারণভঙ্গি ব্যক্তিগত হইলে নিয়মের মধ্যে আমিত ন! 
এবং সকলক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইত না। অবশ্ট জবরদস্তি করিয়! কোন কৰিত! 
বা উহার অংশবিশেষ বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গিতে পড় যায়, কিন্ত তাহাতে 
অন্বাভাবিক অবাঙ্গালী উচ্চারণই প্রকাশ পায় এবং অস্বাভাবিকতা! মাত্রই 
হাস্তকর। পগছ্ের স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গি ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নহে, 
নিদিষ্ট পর্বটৈর্ঘ্যের উপরেই নির্ভর করে। 

পদ্য-ছন্দের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর জাতিভেদপন্থীরাও বিভিন্ন উচ্চারণতঙ্জিকে 
উপেক্ষা করেন। ইহাদের ধারণা কোন বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি কোন 
বিশেষ জাতীয় ছন্দের কারণও নহে, কার্যও নহে, একটা অতিরিক্ত 
আনুষঙ্গিক ফল অর্থাৎ টঙ মাত্র। এই মতে-_“সরল কলা” (মাত্রা), 
“বযষ্টি' বা “জটিল কলা” (1) এবং "দল? (- অক্ষর), এই ত্রিজাতীয় মানদণ্ডে 
বিভিন্নপ্রকার পছ্যছন্দের চরণ মাপা যায় বলিয়াই বাংল পগ্ছন্দ ভ্রিজাতীয়। 
কিন্ত ইহাদের কল্পিত বিতিন্ন জাতীয় মানদণ্ডে বস্তবিশেষকে মাপিবার 
চেষ্টা অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। রেখাদৈর্্যের পরিমাপে “স্কেল'ই 
প্রয়োজন-_বাটখার!, £মেজার প্লাস” বা থার্মোমিটার” নহে। ছন্দ-শাস্তে 
তেমনি ধ্বনি-প্রবাহের পরিমীপে একমাত্র মানদণ্ড হইতেছে অক্ষর বা 
£সিলেবল+। এই অক্ষরের দৈর্ঘ্যের নামই 'মাত্রায (81২ কুত্র)। সেই 
জন্য ধবমি-পরিমাপক মানদণ্ড হিসাবে “সরল কলা”, 'ব্যষ্টি' বা “জটিল 
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৯১৪ ছন্দতত্ব ও ছন্বোবিবর্তন 


কলার কোন অর্থ নাই এবং এইভাবে জাতিতেদ শ্বীকারেরও কোন যুক্তি 
নাই। 

রবীন্দ্রনাথ বাংল৷ পদ্ঘছনের ত্রিধাবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। তবে 
তিনি ইহার তিন জাতির পরিবর্তে বলিয়াছেন “তিনটি শাখাঃ। গ্বাংল। 
ছন্দে তিনটি শাখা । একটি আছে পু থিগত কৃত্রিম শাখাকে অবলম্বন করে। 
সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর একটি 
সচল বাংলার ভাষাকে নিষে, এই ভাষা! বাংলার হসস্ত শব্দের ধ্বনিকে 
আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কত 
ছন্দকে বাংলাষ তেঙে নিয়ে ।”* এই উক্তি হইতে বুঝ1 যায়-_রবীন্দত্রনাথের 
উদ্দিষ্ট প্রথম শাখাটি হইতেছে সাধারণভঙ্গির ছন্দ, দ্বিতীয় শাখাটি হইতেছে 
প্রবলভঙ্জির ছন্দ এবং তৃতীয় শাখাটি হইতেছে দুর্বলভঙ্গির ছন্দ। তবে 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাহ্যাধী ইহাদিগকে একান্ততাবে সাধু বাংলা, কথ্য বাংলা 
ও সংস্কত তাধার নিজন্ব ছন্দ বল! চলে না; রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা 
হইতেই তাহার প্রমাণ দেওয়া! যায় («ম ৮ম ও ৯ম অধ্যায দ্রষ্টব্য )। বাংল! 
ছন্দের বিভাগ ভাষাভিত্তবিক নহে। 

কবি মোহিতলালের ধারণা-_বাংলা ছন্দ দ্বিজাতীয; ধ্বনির ছুইপ্রকার 
গতিভঙ্গিই ছন্দে জাতিতেদের কারণ । বাংল! ছন্দ দ্বিবিধ গতির ধ্বনিতরজে 
গঠিত হয়) একটির নাম 'পর্ব”, অপরটির নাম “পদ? । পর্বের গতিভঙ্গি 
অশান্তঃ পদের গতিভঙ্জি প্রশান্ত ; পর্বে পর্বে থাকে পুনরাবর্তনে প্রবৃত্তি, 
পদে পদে থাকে পুনরাবর্তনে নিবৃত্তি। এই কারণে বাংল! ছন্দ ছুই জাতীয় 
--পর্বভূমক ও পদভূমক। মোহিতলাল দুর্বল ও প্রবল প্রকৃতির ছন্দকে 
পর্বভূমক ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং পদভূমক ছনের 
ৃষ্টান্তরূপে উদ্ধত করিয়াছেন সাধারণ প্ররুতির ছন্দকে। এই মতবাদে 
মোহিতলালের প্রধান ক্রটি তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘপর্বকেই পদ' বলিয়৷ ধরিয়। 
লইয়াছেন এবং দীর্ঘপর্বাস্তিক দীর্ঘযতিকে তাবিয়াছেন পূর্ণ বিরতি ও দীর্ঘপর্বের 
গতিমন্থরতাকে তাবিয়াছেন গতিনিবৃত্তি। এই ক্রটিকে উপেক্ষা করিলেও 





* পৃঃ ২৩৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪শ খণ্ড) 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল! ছন্দের জাতিভেদ ১১৫ 


কিন্ত মোহিতলালের থিয়োরিকে সমর্থন কর] যায় না; কারণ তাহার 
মতে ধ্বমির গতিভঙ্গি রসিকজনের উপভোগ্য রসের ব্যাপার মাত্র । রসের 
ভিত্তিতে ছন্দের বৈজ্ঞানিক জাতিবিভাগ হইতে পারে না] 

$ ১২, বাংলায় ছুর্বল প্রকৃতির পদ্চছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত, প্রবল 
প্রকৃতির পছ্চছন্দের নাম বলবৃত্ত এবং সাধারণ প্রকৃতির পদ্যছন্দের 


নাম অক্ষরবৃত্ত। 
্টাস্ত পূর্বনথতর দ্রষ্টব্য 


পদ্চরণে নির্দিষ্ট দৈ্যযুক্ত পর্বের বারবার আবর্তন 
ঘটে বলিয়! পগ্ভের অপর নাম বৃত্ত অর্থাৎ আবতিত। 
মাত্রাবৃত্ত' ও “অক্ষরবৃত্ত নাম নূতন নহে, সংস্কৃত 
ও প্রীকৃত ছন্দশান্ত্রে এই দুইটি নাম স্থৃপ্রচলিত। “বলবৃত্ত নাম 
নৃতন, কিন্তু ইহ। ছন্দ-প্রকৃতির পরিচায়ক । 

কেহ কেহ কয়েকটি নূতন নাম প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন। 
দুর্বল প্রকৃতির ছন্দের বনু প্রচলিত ঘমাত্রাবৃত্ত' নামের পরিবর্তে 
ধ্বনি-প্রধান', “বিস্তার-প্রধান” “মান-প্রধান', “স্থিরমাত্রঁ ও “সরল 
কলামাত্রিক' নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। প্রবল প্রকৃতির ছন্দ বুঝাইতে 
“িলবৃত্ত' নামের পরিবর্তে শ্বাসাঘাত-্প্রধান, তাল প্রধান” “ছড়ার 
ছন্দ”, “অস্থিরমাত্র-প্রসারক” “স্বরবৃত্ত' ও 'দলমাত্রিক' নাম প্রযুক্ত 
হইয়াছে এবং সাধারণ প্রকৃতির ছন্দের স্প্রচলিত “অক্ষর বৃত্ত 
নামের পরিবর্তে তাল-প্রধান' “মিশ্র প্রাকৃতিক'ঃ 'অস্থিরমাত্র-সঙ্কোচক, 
“যৌগিক' এবং “বিশিষ্ট কল। মাত্রিক' নাম প্রয়োগের চেষ্ট। হইয়াছে। 

বিচার করিলে দেখা যায়, প্রস্তাবিত নামগুলির মধ্যে 
'প্রধানাস্তিক' ( ধ্বনি-প্রধান, তান-প্রধান ইত্যাদি ) নামগুলি ছন্দের 
আনুষঙ্গিক উপধর্ম ই প্রকাশ করেঃ ছন্দের প্রকৃতির পরিচয় দেয় ন। 
যথা! “তান” (সুর ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা আনুষঙ্গিকভাবে উৎপন্ন অতিরিক্ত একটা ফল 


মাত্রাবৃত্ব, বলবৃত্ত 
ও অক্ষরবৃত্ত 
নামের সার্থকতা 


১১৬ ছন্দতত্ব 'ও ছন্দোবিবর্তন 


মাত্র; এই কারণে প্রধানান্তিক শব্দগুলি নাম হিসাবে অযোগ্য । 
অপরপক্ষে মাত্রা-শব্দাশ্রিত (শ্হিরমীত্র, অস্থিরমাত্র প্রভৃতি ), 
মাত্রিক'-যুক্ত (কলা মাত্রিক, দল মাত্রিক প্রভৃতি ) এবং "স্বরবৃত্ত' 
নাম ছন্দের কাল্পনিক মান-দগুকে ভিত্তি করিয়া গঠিত। 
এই গুলিও ছন্দ-প্রকৃতি প্রকাশ করে না, বরং মানদণ্ড সম্বন্ধে 
অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচার করে। অস্থির ধর্মী হইলে কৌন বন্তুই 
মানদপ্ুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, সেইজন্য "অস্থিরমাত্র শব্দও 
ছন্দের নামে অ-ব্যবহার্ষ। উচ্চার্য ধ্বনির একমাত্র মানদণ্ড হইতেছে 
অক্ষর এবং অক্ষরের দৈর্ঘ্য হইতেছে মাত্রাঁ_এই সত্যকে অস্বীকার 
করিয়া “কলা'কে মানদণ্ড কল্পনা কর! অবৈজ্ঞানিক । মানদণ্ড হিসাবে 
“সরলকলা'ও “বিশিষ্ট কলা'র কোন অর্থ নাই, সেইজন্য “সরল কলা- 
মাত্রিক' ও "বিশিষ্ট কলামাত্রিক' শব্দ নিরর্থক, অক্ষরবৃত্তছন্দ গঠ্ঠে 
ব্যবহৃত সাধারণ উচ্চারণভঙ্গিরই ছন্দ, ইহা যে দুই বস্তর সংযোগে 
উৎপন্ন তাহার কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ইহাকে “জটিল” “মিশ্র, 
বা যৌগিক" বলার কোন সার্থকত। নাই। তাছাড়া “ছড়ার ছন্দ নাম 
ছন্দের পরিচয় ন! দিয়া অবলম্ব্য বিষয়েরই পরিচয় দেয়; ইহ! যে 
কেবল ছড়ীকেই অবলম্বন করে, তাহাও ঠিক নয়। স্থতরাং প্রস্তাবিত 
নামগুলি যথার্থ নাম হইবার অনুপযোগী । 

অবশ্য এ-কথা সত্য যে বর্তমান গ্রান্থে গৃহীত €অক্ষরবৃত্ত' ও 
মাত্রাবৃত্ত' নামও যথার্থভাঁবে ছন্দ-প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে না; 
তথাপি ভুলিলে চলিবে না যে মোটামুটি ছন্দোলক্ষণ অনুসারে এই 
দুইটি নাম সংস্কৃত ও প্রীকৃত ছন্দ-শান্্ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং 
বহুকালের ব্যবহারে “টি” শব্ধরূপে পরিণত হইয়াছে। অর্থের 
থাতিরে প্রচলিত রূটি-শব্দের পরিবর্তন বাঞ্থনীয় নহে; হাত নাই, 
শু'ড আছে, এই জন্য হাতীকে হাতী না বলিয়া শু'ড়ী বল। চলে ন1। 
বাংলা প্রবল ভঙ্গির ছন্দের পূর্বপ্রচলিত কোন নাম নাই, দ্বিতীয়তঃ 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল। ছন্দের জাতিভেদ ১১৭ 


“বলবৃত্ত' নাম এ ছন্দের প্রকৃতিসূচক ; সেইজন্য নৃতন হইলেও উহা! 
গ্রহনীয়। ভাষাচার্য স্তরনীতিকুমার তাহার “ভাষাপ্রকাশ বাংল 
ব্যাকরণে” শ্বাসাঘাত বুঝাইতে “বল' শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। 


জাতি নির্ণয় 


$ ১৩. অধিক-সংখ্যক অক্ষরে রচিত “দীর্ঘ আকৃতির পর্ব হইতেই 
পদ্ঠছন্দের আদর্শ পর্ব-দৈধ্য ও জাতি নির্ণয় হইতে পারে। পর্বের 
এই দীর্ঘত। আকারগত মাত্র, উচ্চারণগত নহে। 

পর্ব-সম্মিতি পদ্যের প্রাণ। অন্ত্যপর্ব বাঁদে ইহার অন্যান্ত পর্ব 
'উচ্চারণে' সমদীর্ঘই হইয়া থাকে। পর্বগুলির কোন কোনটি কিন্থু 
'আকারে" তুম্ব হইয়া রচিত হয় এবং বিশেষ ভঙ্গির 
উচ্চারণে দীর্ঘ হইয়! উঠে; ইহার1 হইতেছে জটিল 
পর্ব। অপর কতকগুলি পর্ব আকারে ও উচ্চারণে 
সমান দীর্ঘ থাকে; এইগুলি হইতেছে সরল অর্থাৎ আদর্শ পর্ব। 
অসংকুচিত সরল পর্বই ছন্দের কষ্টিপাথর। আকারগত দীর্ঘতা 
দেখিয়া এই সরলপর্ব চেন] যাঁয়। ধরিতে হইবে--ধে পর্বে অপেক্ষাকৃত 
অধিক অক্ষর বর্তমান, তাহাই সরল ও অসংকুচিত দীর্ঘ পর্ব, তাহার 
অক্ষর সংখ্যা হইতেই ছন্দের প্রকৃত পর্বমীত্রা অনুমান করিতে হইবে; 
যথা 


জাতি-নির্ণযেব 
উপাষ 


০ তঙ্গতরি | যৌবন্‌| তাপণী অ | পর্ণা। »৪+২৭+৪+২ অক্ষর 
বার্ণ ॥  ০-৮০+০+০+২ 

(২) মন্ত্রী কছে; | আমারে! মনে | ছিল। -৪+৫+২ 
কেমনে বেটা | পেরেছে সেটা | জানতে ॥ -&+৫+২ 


ঠ 


ঠগ 


১১৮ হন্দতত্ত ও ছন্দোবিবর্তন 


(৩) ফাসীর্‌ মঞ্চে | গেয়ে গেল যারা: 
জীবনের্‌ জয় | গান্‌। »৮৪+৬+৪+১ অক্ষর 
আসি অলক্ষ্যে | দাড়ায়েছে তার! | 
দিবে কোন্‌ বলি | দান্॥ -৮&+৬+৫+১ » 
(৪) আইভজাই | এ বুড়া কি| 
এই. গৌরীর্‌ | বর্‌ লে!। -২+৪+৩+২ » 
বিয়ার্‌ বেল | এয়োর্‌ মাঝে | 


হৈল দিগ |ম্বরলেো। -৮৪+৪8+8+২ » 


এই চারিটি দৃষ্টান্তের প্রতিটিতেই অসমসংখ্যক অক্ষরের পর্ব দিয়! 
চরণ গঠিত। তন্মধ্যে নিম্নরেখ পর্বগুলিই “দীর্ঘ”, অন্যান্য পর্ব “হুম্ব' । 
জাতি-অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে উচ্চারণ করিলে পর্বগুলির এই হ্রস্ব- 
দীর্ঘতা থাকিবে না, সমদীর্ঘতা আসিবে এবং তখনই প্রতি দৃষ্টান্তে 
পর্ব-সন্মিতি বুঝা যাইবে। দীর্ঘ আকারের পর্ব হইতে ছন্দের জাতি 
ও জাতি হইতে উচ্চারণের নিয়ম জান| যায়। এই দীর্ঘ বা হুন্ব 
আকারের পর্য যথার্থ উচ্চারিত পর্ব নহে বলিয়! প্রকৃতপক্ষে “মূল পর্ব 
মাত্র। 
[ জাতি অনুযায়ী উচ্চারণ সত্বেও পর্বে পর্বে সমদীর্ঘতা না ঘটিলে বুঝিতে 

হইবে যে ছন্দোরচনায় ত্রুটি আছে। ] 
$১৪. যে-সকল পদ্ছন্দের “পীর্ঘ* মূল পর্বগুলি__ 

(1) কেবল স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত, 

(1) চাঁর, পাঁচ, ছয় অথব1 সাত অক্ষর বিশিষ্ট, 
বুঝিতে হইবে যে-_ 

(1) ইহারা “দুর্বল ভঙ্গি'তে উচ্চার্য মাত্রাবৃত্ত' জাতীয় ছন্দ, 

(2) ইহাদের হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র হুম্ব পর্বগুলি “বিশেষ পর্ব 

ব!] জটিল পর্ব, 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল। ছন্দের জাতিভেদ ১১৯ 


(11) উচ্চারিত অবস্থায় ইহাদের পর্বদৈর্ঘ্য যথাক্রমে চার, 
পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্র! ৷ 
[ পর্ব বলিতে পূর্ণপর্বই বুঝিতে হইবে ; দুর্বল ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নবম স্থত্রে 
দ্রষ্টব্য | ] 
মাত্রাবৃত্ত চিনিবাব পর্ব-দৈর্ঘ্যানুযায়ী মাত্রীবৃত্ত ছন্দ চতুবিধ-__ 
উপায় চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, ষগ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক। 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইয়! পরীক্ষা করা যাইতে পারে__ 
(১) মন্কেত | শঙ্কিত! | বন-বীথি | কায ২+৩+৪+১ অক্ষর 
কুলবধু | ছিড়ে শাড়ি | কুলের কা |টায় ৪+৪+৩+১ 
__এই দৃষ্টান্তে নিম্নরেখ পর্বগুলিই পদীর্ঘ' পর্ব, ইহারা স্বরান্ত অক্ষরে 
রচিত এবং চতুরক্ষর পর্ব। কাঁজেই ইহ! ছূর্বল ভঙ্গির “মাত্রাবৃত্ত' 
ছন্দ। হলন্ত-অক্ষরমিশ্র তিন ব1 দুই অক্ষরের হ্ত্ব পর্বগুলি ইহার 
“বিশেষ পর্ব মাত্র। মাত্রাবৃত্তের দুর্বল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিলে 
সাধারণ ও বিশেষ সকল পর্ব ই চতুর্মাত্রিক হইবে। যথা 
3221700650 | 892.01015 | 02081001001 | 05555 
অর্থাৎ দৃষটন্তটি চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ । 
(২) নিরাবরণ | বক্ষে তব | নিরাতরণ | দেহে । ৪+৪8+৪8+২ অক্ষর 
চিকন সোনা! | লিখন উধ। | আঁকিযা! দিল | স্নেহে ॥ 
1. ৪+৪+৫+4২ 3) 


_-এই দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্বটি দীর্ঘ পর্ব, ইহা স্বরান্ত অক্ষরেই রচিত 
এবং পঞ্চাক্ষর পর্ব। অতএব ইহ! “ছুর্বল ভঙ্গি'র 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। 
হলন্ত-অক্ষর-যুক্ত চার অক্ষরের অন্যান্য পর্ব হইতেছে বিশেষ পর্ব। 
এইগুলি আপাত দৃষ্টিতে হুম্ব বা চতুরক্ষর হইলেও মাত্রাবৃত্তের হুর্বল 
ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিলে পঞ্চমাত্রিক হইয়া] যাইবে । যথা-- 


0115 19275210 | 025000106 02192 11005 00051525701 06105 


১২৬ ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিরর্তন 


অর্থাৎ দৃষীন্তটি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ 

(৩) তপতী কুমারী | মরু আজ চাছে | প্রথম পাষের | ধুলি। 

অজানা নদীর | উৎস ডাকিছে | আধেক ঘোমট। | খুলি ॥ 

_-এই দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্ব ছয় অক্ষরের পর্ব অর্থাৎ দীর্ঘ পর্ব 
এবং ইহ! স্বরান্ত অক্ষরে রচিত। কাজেই ইহ যগ্াত্রিক মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দ। হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র অন্যান্য পর্ব হুম্ব ; কোনটি পর্ধাক্ষর (যথা 
ম-রু-আজ.চাহে বা উৎ-স-ডাঁঁকি-ছে) কোনটি বা চতুরক্ষর 
(বা প্র-থম্পাঁয়ের বা আ-ধেক্‌-ঘোম্টা ); ইহার] বিশেষ 
পর্বমীত্র। মাত্রাবৃত্তের দুর্বল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিলে ইহার সকলেই 
ষণ্মাত্রিক হইয়া উঠিবে । যথা 

(2, 7021 100100871 | 01810 55] 01)51)6 | 012092708০০ | 

01778]) 

অর্থাৎ এই দৃষটীন্তটি ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ । 

(৪) ও মুখে হাসি তা-ও | হবে যে উপহাস, 

ধরা পারে কি গো | ফিরাতে মধুমাস 
এই দৃষ্টান্তের নিন্নরেখ পর্ব ছুইটি সাত অক্ষরের পর্ব এবং দীর্ঘ 
পর্ব, তাছাড়া ইহার! স্বরান্ত অক্ষরে রচিত। অতএব ইহ। সপ্তমাত্রিক 
মাত্রাবৃত্ত। অন্য দুইটি পর্ব হ্স্ব অর্থাৎ ছয় অক্ষরের ( হ-বে-যে- 
উ-প-হাস্‌ এবং ফি-রা-তে-ম-ধুমাস্‌), স্বতরাং বিশেষ পর্ব। 
মাত্রাবৃত্তোচিত দুর্বল উচ্চারণে ইহারা হইবে সপ্তমাত্রিক। যথা_ 
"01270100176 10551 650 | 17910216 00217285 

অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ । 

মাত্রাবৃত্ব ছন্দের বিস্তারিত আলোচন! সগ্ডম অধ্যায়ে ভ্রষ্টব্য। 
$ ১৫, যে সকল পগ্ভছন্দে “দীর্ঘ” মূল পর্ব-_ 

(1) স্বরাস্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষরে রচিত, 

(21) চতুরক্ষর পর্ব, 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল! ছন্দের জাতিতে? ১২১ 


বুঝিতে হইবে যে-- 
($) ইহারা 'প্রবলভঙ্গি'তে শ্বীসাধাতের সাহায্যে উচ্চার্য 
“বলবৃত্ত'-জাতীয় ছন্দ, 
(11) কেবল ন্বরাস্ত অক্ষরে অথব। কেবল হলম্ত অক্ষরে রচিত 
পর্ব ইহাদের “বিশেষ পর্ব” ব1 জটিল পর্ব, 
(21) উচ্চারিত অবস্থায় ইহাদের পর্ব-দৈর্ঘ্য সাঁড়ে চার মাত্রা । 
[ প্রবলভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নবম স্বত্রে দ্রষ্টব্য ] 
বলবৃত্ব চিনিবার যথা-_ 
উপায় বাপ, বল্লেন | কঠিন্‌ হেসে | তোমরা মায়ে | ঝিয়ে 
এক লগ্নেই | বিয়ে কোরে | আমার্‌ মরার্‌ | পরে 


--এই দৃষ্টান্তে নিঙ্মরেখ পর্বগুলি “দীর্ঘ” ও “চতুরক্ষর' পর্ব (ক-ঠিন্-হে- 
সে অথবা তোম্-রা-মা-য়ে ইত্যাদি )। তাছাড়া এ-গুলি স্বরাস্ত ও 
হলস্ত উভয় প্রকার অক্ষরেই গঠিত। স্তৃতরাং ইহা বলবৃত্ব-জাতীয় 
ছন্দ। অন্যান্য পর্ব তিনটি “বিশেষ পর্ব" মাত্র, কারণ “বাপ্‌-বল্‌-লেন' 
এবং “এক্‌-লগৃনেই, এই দুইটি তিন অক্ষরের হুম্ব পর্ব এবং তৃতীয়টি 
বিয়ে কোরো” চতুরক্ষর হইলেও কেবল স্বরাস্ত অক্ষরে গঠিত। 
বলবৃত্ত-জাঁতীয় “প্রবলভঙ্গি'র শ্বীসাঘাতযুক্ত উচ্চারণে ইহাদের 
সকলেরই দৈর্ঘ্য হইবে সাঁড়ে চার মাত্রা। যথা-_ 


দিছি | নরম বাব হু | 5 | ডি 
শ্বাসাঘাতের মূল্য অর্ধমাত্র! বলিয়া শ্বীসাহত চতুরক্ষর পর্বের দৈর্ঘ্য 
সাড়ে চার মীাত্রা। ত্র্যক্ষর পর্ধের তিনটি অক্ষরই শ্বাসাহত; প্রতিটির 
দৈর্ঘ্য দেড় মাত্রা (81১৮ শ্ুত্র )। কিন্ত্র-_ 
নৃতন জাগা | কুঞ্জ বনে | কুহরি উঠে | পিক, 
বসন্তের | চুম্ঘনেতে | বিবশ দশ | দিক। 
--ইহার প্রথম চরণের প্রথম দুই মুল পর্বে চারটি করিয়া! অক্ষর 


১২২ হন্দতত্ব ও হন্দোবিবর্তল 


আছে এবং ইহারাও কেবল স্বরান্ত ব1 হলন্ত অক্ষরে রচিত নহে, 
উভয়বিধ অক্ষরে রচিত; তখাপি এই ছন্দ বলবৃত্ত-জাতীয় নহে, 
কারণ এইগুলি দীর্ঘপর্ব নহে; চরণের তৃতীয় পর্বই (কুহুরি উঠে) 
“দীর্ঘ'_ পাঁচ অক্ষরের পর্ব। স্থৃতরাং ইহ1 পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। 
ইহাতে শ্বাসাঘাত আসিতে পারে না। ইহার উচ্চারণ__ 
1811129715£5 | 18001019 102176 | 10010510 801)6 | 00110 
কিংবা 
ফিরে ফিরে | আখি নীরে | পিছু পানে | চায়। 
পায়ে পায়ে | বাধ! পড়ে | চলা হলো | দায় ॥ 
__ইহাঁর পর্বগুলি চতুরক্ষর ; সেই হিসাবে ইহাকে শ্বাসাঘাতে উচ্চার্য 
বলবৃত্ত ছন্দ বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু ইহা! বলবৃত্ত ছন্দ নহে। 
ইহার কোন পর্বই হলন্ত-অক্ষরমিশ্রিত চতুরক্ষর নহে, প্রতিপর্ব ই কেবল 
স্বরাস্ত অক্ষরে রচিত। সেইজন্য ইহাতে শ্বাসাঘাত স্বাভাবিকভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহ! আসলে চতুর্মীত্রিক মাত্রাবৃত্ত, ইহার 
উচ্চারণস্-- 
[01116 7010176 | 2100101 17806 1 01010000806 1 00825 
অষ্টম অধ্যায়ে বলবৃত্ব ছনের বিস্তারিত আলোচনা! দ্রষ্টব্য। 


$ ১৬. যে সকল পদ্ছন্দে “দীর্ঘ মূল পর্ব_ 
(1) ব্বরাস্ত অক্ষরে রচিত 
(1) অষ্টাক্ষর ব৷ দশাক্ষর পর্ব 
বুঝিতে হইবে যে-- 
(1) ইহারা “সাধারণ ভঙ্গি'তে উচ্চার্য “অক্ষরবৃত্ত” জাতীয় ছন্দ, 
(1) ইহাদের হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র হ্ম্ব পর্বগুলি “বিশেষ পর্ব বা 
জর্টিল পর্ব” এবং-_ 
(13) উচ্চারিত পর্বের দৈর্ঘ্য ইহাতে আটমাত্রা বা! দশমাত্র] । 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল। ছন্দের জাতিভেদ ১২৩ 


[ সাধারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নবম স্তরে ভ্রষ্টব্য ] 


অক্ষরবৃত্ত 
রি উপাঃ 
টশিবার নে (১) ওপারের কালো! কুলে | কালি ঘমাইয1 ভুলে | 
নিশার কালিম]। 
গাঢ় সে তিমির তলে | চক্ষু কোথা ডুবে চলে | 
নাহি পাষ সীমা ॥ 


_এই দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্বই 'দীর্ঘপর্ব এবং স্বরাস্ত অক্ষরে রচিত 
অষ্টাঞ্ষর পর্ব ( কা-লি-ঘ-না-ই-য়া-তু-লে )। স্ৃতরাং ইহা! সাধারণ 
উচ্চারণভঙ্গিতে উচ্চার্য অক্ষরবৃত্ত। অন্যান্য পর্ব হয় হুস্ব (ও-পা-রের 
কা-লো-কৃ-লে-- ৭ অক্ষর ), নাহয় হলন্ত-অক্ষরমিশ্র ( চক্-খু-কো-থা- 
ডু-বে-চ-লে ), অতএব “বিশেষ পর্ব । অক্ষরবৃত্তের সাধারণ উচ্চারণ- 
ভঙ্গিতে পর্বশুলির দৈর্ঘ্য হইবে অষ্টমাত্রিক। যথা_ 
০ 10216671210 10015 | 151 £112105198, 0015 | 1015887 1551202, 
(২) শুনেছে সে ম! এসেছে ঘরে 


তাই বিশ্ব আনন্দে তেসেছে। 
মার মায়! পায় নি কখন 
মা কেমন দেখিতে এসেছে ॥ 


__এই দৃষ্টান্তের প্রথম পর্বটিই স্বরাস্ত অক্ষরে রচিত দীর্ঘতম দশাক্ষর 
পর্ব। স্তৃতরাং ইহাও সাধারণ ভঙ্গিতে উচ্চার্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। 
দ্বিতীয় চরণের পর্বটিও দশাক্ষর বটে কিন্তু তন্মধ্যে হলন্ত অক্ষর 
(“বিশ্বের বিশ ও আনন্দের নন) মিশ্রিত রহিয়াছে সেইজন্য 
বিশেষ পর্ব। তাছাড়া “মার্-মা-য়া-পাঁয়-নি-ক-খন্‌ সাত অক্ষরের এবং 
“মা-কে-মন্-দে-খি-তে-এ-সে-ছে' নয় অক্ষরের হুস্ব পর্ব, তাই বিশেষ 
পর্বই বটে। অক্ষরবৃত্তের সাধারণ ভঙ্গির উচ্চারণে ইহাদের 
সকলেয়ই দৃশমাত্রিক দৈর্ঘ্য হইবে-_ 


30006010116 96 002, 6360101)6 10816 
651 10135/2, 2127706 101)63601)1)6 


১২৪ * ছন্দতত্ব ও ছন্দোবির্ভন 
028 1838 085) 03 5৪. 0558 
102, (561779,2.) 06151716 68601)1)6 
নবম অধ্যায়ে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বিস্তারিততাবে আলোচিত হই্যাছে। 
$ ১৭, পঞ্ঠ-চরণে জটিল পর্বের বাহুল্য থাকিলে একাধিক চরণে 
আদর্শ পর্বের সন্ধান আবশ্যক হয়। 
সকল স্বাভাবিক কবিতায় যতই জটিল পর্ব থাকুক না কেন, সরল 
পর্ব থাকিবেই ; কাবণ কেবল জটিল পর্বে সমস্ত চরণ রচন! সাধারণ 
ও স্বাভাবিক ঘটনা নহে। সরল পর্যের চরণকে 


জাতি-নির্দেশক অলংকৃত করিবার প্রয়োজনে জটিল পর্বের প্রবর্তন 
আদর্শ পর্বের 
সন্ধান. হইয়াছে, জটিল পর্বের চরণকে অলংকৃত করিতে 


সরল পর্ব প্রবতিত হয় নাই। জটিল পর্য বিশেষ 
পর্ব মাত্র, সাধারণ পর্ব নহে; সেইজন্য অল্প কিছু দূর সন্ধান করিলেই 
সরল অর্থাৎ আদর্শ 'দীর্ঘ' পর্বের সাক্ষাৎ পাঁওয়। ঘায়-_. 


(১ স্বচ্ছ হাসি | শরৎ আসে | পৃণিমা মা | লিকা 
সকল বন | আকুল করে | শুভ্র শেফা | লিক! 
আসিল শীত | সঙ্গে লয়ে | দীর্ঘ ছুখ | নিশ। 
শিশির কণা | কুন্ব ফুলে | হাসিযা কাদে | দিশ! 


__ইহাঁর চতুর্থ চরণেব তৃতীয় পর্ব (হাসিয়া! কাদে ) হইতেছে জাতি- 
নির্দেশক আদর্শ দীর্ঘ পর্ব। ইহা হইতে বুঝা যায়_ দৃষ্টান্তটির ছন্দ 
পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত । 
(২) পউষ প্রথব | শীতে জর্জব | বিল্পী মুখর | রাঁতি 
নিদ্রিত পুবী | নির্জন ঘর | নির্বাণ দীপ | বাতি 
অকাতব দেহে | আছিম্থ মগন | সুখ নিদ্রার | ঘোরে 
তণ্ত শয্য। | প্রিযার মতন | সোহাগে ঘিরেছে | মোরে। 


_ইহাঁর চতুর্থ চরণের তৃতীয় পর্ব (সোহাগে ঘিরেছে) হুইতেছে 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল! ছন্দের জাতিভেদ ১২৫ 


আদর্শ দীর্ঘ পর্ব। ইহা.হইতে বুঝা যাঁয়-_দৃষ্টান্তটির ছন্দ ষন্মাত্রিক 
মাত্রাবৃত্ত। রী 
উদ্ধৃত দৃষ্টাস্ত ছুইটিতে বলবৃত্ত ভ্রান্তির আশঙ্কা আছে। 
$ ১৮. বাংলায় ছন্দচরণকে পর্ব-বিভক্ত করিতে (ক) মাত্রাবৃত্তের 
চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রা, (খ) বলবৃত্তের লাড়ে চারমাত্র। এবং 
(গ) অক্ষরবৃত্তের আট বা দশমাত্রা_-একমাত্র এই সকল দৈর্ঘ্যের 
মানদগুগুলি প্রযোজ্য । [ নরল দীর্ঘ পর্বে ই মানদণ্ড প্রাপ্তব্য | ] 
মানদণ্ড নির্বাচনে ভুল হইলে তদ্দারা কবিতার 
সকল চরণের পর্ব-বিভাগ সম্ভব হয় না, কিছুদূর, 
অগ্রসর হইলেই দুর্লডঘ্য বাধা! আগিয়! যায় ; যথা_ 


আদর্শ পর্বে 
ছন্দোবিতাঁজন 


এ আসে এঁ অতিভৈরধ হরষে 

জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রতদে 

ঘন গৌরবে নবযৌবন! বরষ। 
স্টামগভীর সরস] । 

গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে 

উতল। কলাপী কেকা কলরবে বিহরে 
নিখিল চিত্ত হরষ। 

ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষ1 ॥ 


মনে হইতে পাঁরে, মাত্রাবৃত্তের চার মাত্রাই এই দৃষ্টান্তের পরিমাঁপক 
মানদণ্ড। এই মানদণ্ড প্রয়োগে দৃষ্টাস্তটির ছন্দোবিতাজন হইবে 
নিননপ্রকার ২ 


এ আসে | এ অতি | ভৈরব | হরষে 
জল সিন্‌ | চিত ক্ষিতি | সৌরভ | রতসে 
ঘন গৌ | রবে নব | যৌবনা | বরষা 

ক্টাম গম | তীর সর | স 


১২৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


গুরু গর্‌ | জনে নীল | অরণ্য | শিহরে 
উতলা ক | লাপী কেকা | কলরবে | বিহরে 
নিখিল চি।****** 
এইখানেই খামিতে হয়, আর বিভাজন সম্ভব নহে, “নিখিল চিত্তের 
“চি'তেই আটকাইয়। যায়, কারণ “চিত্তে'র € চিৎ+ত) প্রথমাক্ষর 
“চিগকে পর্বভূক্ত করিয়া “নিখিল চিৎ' করিলে মাত্রাবৃত্তের নিয়মে 
উহা! আর চতুর্মীত্রিক পর্ব থাকে না, দীর্ঘতর পর্বে পরিণত হয়। 
সেইজন্য চতূর্মাত্রিক পর্ব এখানে মানদণ্ড হইতে পারে না। লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইবে, ষন্মাত্রিক পর্বই [ “উতলা! কলাপী' এবং “কেকা 
কলরবে” ] ইহার আদর্শ পর্ব ও মানদগ্ড। এই মানদণ্ডে ভীগ করিলে 
ৃষটান্তটি হইবে নিন্বরূপ__ 
এ আসে এ | অতি তৈরবে | হরষে 
জল সিঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে 
ঘন গৌরবে | নব যৌবন | বরষা 
শ্যাম গভীর | সরস1। 
গুরু গঞ্জনে | নীল অবণ্য | গিহরে 
উতল! কলাপী | কেকা কলরবে | বিহরে 
নিখিল চিত্ত | হরষ! 
ঘন গৌরবে | আসিছে মত্ত | বরষ!॥ 
এইভাবেই সমগ্র কবিতাটি ভাগ করা যায়। অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি 
মাত্রাবৃত্ত জাতীয় ষণ্মাত্রিক পর্বের ছন্দ । 
$ ১৯. যগ্মাত্রিক এবং পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত কেবল জটিল বিশেষ- 
প্রকার পর্বে রচিত হইলে ছল্সবেশী বৃত্তে পরিণত হইতে পারে, তখন 
উহ্বার! মাত্রাবৃত্ত ও বলবৃত্ত উভয়ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়। সেইজন্য 
এই দ্বিবিধ ছদ্মবেশী বুস্তকে উভচর” ছন্দও বলা চলে । 
ছল্সবেশী বৃত্ত রচনা কলানৈপুণ্য প্রকাশের বাসনাজাত বিশেষ 


বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংল! ছন্দের জাতিভেদ ১২৭ 


ও অসাধারণ ঘটনা । রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ 
ছন্সবেশী বৃত্ত রচনায় বিস্ময়কর চাতুর্য দেখাইয়াছেন। 
বাংলায় দ্বিবিধ ছদ্মবেশী বৃত্তের প্রয়োগ আছে £-_ 
(ক) ষাগ্াত্রিক মাত্রাবৃত্তে প্রতি পর্বে ছুইটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগে 
উদ্ভূত ছদ্মবেশী বৃত্ত £- 

হঠাৎ তখন্‌ | সুর্য ভোবার্‌ | কালে 

দীপ্তি জাগায, | দিক্‌ ললনার্‌ | ভালে 

মেঘ, ছেড়ে তার্‌ | পর্দা আধার্‌ | কালো! 

কখন্‌ সে পায | স্বর্গলোকের্‌ | আলো 


পরম আশার্‌। চরম্‌ প্রদীপ, | জালে ॥ 
_স্ুসময+ রবীন্দ্রনাথ 


(খ) পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে প্রতি পর্বে একটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগে 
উদ্ভূত ছদ্মবেশী বৃত্ত ₹- 
সিন্ধু তুমি | বন্দনীষ | বিশ্ব তুমি | মাহেশ্বরী 
দীপ্ত তুমি | মুক্ত তুমি | তোমায, মোর! | প্রণাম করি 
অপার্‌ তুমি | নিবি. তুমি | অগাধ, তুমি | পরাণ, প্রিয 
গহন্‌ তুমি | গভীর্‌ তুমি | সিন্ধু তুমি | বন্দনীয। 
_-সমুদ্রা্টকঃ সত্যেন্্নাথ 


এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই একদিকে বলবৃন্ত লক্ষণ অপরদিকে মাত্রাবৃত্ত 
লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, ফলে দুইটিকেই যেমন শ্বাসাঘাত দিয়া প্রবল 
ভঙ্গিতে, তেমনি শ্বাসাঘাত না-দিয়! দুর্বলভঙ্গিতে পাঠ করা চলে। 
বলবৃত্তরূপে ইহাদের পর্ব সরল ও সাধারণ কিন্তু মাত্রাবৃত্তে রূপে 
ইহাদের পর্ব জটিল বা বিশেষ পর্ব। 

স্কতযুগীয় কারুকার্ষে মণ্ডিত হওয়ায় ছদ্মবেশী বৃত্ত বঙ্গসাহিত্যে 
অনন্যসাধারণ। প্রতি পর্বের নির্দিষ্ট স্থানে গুরু অক্ষর প্রয়োগ 
প্রধানতঃ সংস্কৃত যুগেরই রচনারীতি ; এই রীতি ক্লাসিক কবিতার 
উপযোগী, কিন্তু রোমাঁটিক কবিতায় কতকটা কৃত্রিম । 


ছদ্বেশী বৃত্ত 
বা উভচর ছন্দ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
গছ্যছন্দ 


$ ১. 'সঙ্গতিযুক্ত' গগ্ঠ বাক্পর্বের ধবনি-সৌন্দর্যই গ্ছন্দ। অলংকার 

ব৷ ধ্বনি-লালিত্য ছন্দ নহে। | 
গছ্যছন্দ হইতেছে গগ্ের ছন্দ সাম্প্রতিক গগ্ভ কবিতা" 
রচনা রীতি নহে। গগ্ভ কবিতা'র রচনারীতির 
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গদযছন্দের অর্থ রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত১ সঙ্গত নাম 'গদ্যিকা” | 
অলংকার বা 
উহার পরিচয বিংশ অধ্যাযে ত্রষ্টব্য। 
হী যাতিহা কেহ কেহ গদ্যের ছন্দ বঝাইতে “ছন্দস্পন্দ? 
গগ্ছন্দ নহে বা 


শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী । কিন্তু ছন্দের অর্থ ই-_- 
ভাষাধবনির তরঙ্গায়িত স্পন্দন । নিঃস্পন্দ বস্তুতে সৌষ্ঠব থাকিতে 
পারে, ছন্দ থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে "ন্দস্পন্দ' শব্দের অর্থ 
দাড়ায়-__-“স্পন্দনের স্পন্দন", স্থৃতরাং ছন্দস্পন্দ শব্দ অব্যবহার্য। 

গদ্যছন্দ গদ্যের অলংকার নহে । অলংকার হইতেছে ভাষার অর্থ- 
সৌন্দর্য । ছন্দ মাত্রই অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনিসৌন্দর্য। অর্থ-সোন্দর্ষের 
ভোক্ত! মন, কিন্তু ধবনিসৌন্দর্যের ভোক্তা কান। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে 

ংকার বা অর্থ-সৌন্দর্য থাকিলেও ছন্দ নাই 

(১) জ্ঞান আসিয়া! ভক্তিকে লইযা গেল। 

(২) কত্তিবাসের সাধন! রামায়ণী কথাকে সংস্কতের জটাপাশ হইতে মুক্ত 

করিয়াছে । 

গদ্যে ব্যবহৃত শব্দালংকারও গদ্যছন্দ নহে। যমক, অন্ুপ্রাস, 
শ্লেষ অথবা! ধ্বন্যাত্বক দ্বিরুক্ত শব্দে মণ্ডিত করিলেই গদ্যছন্দ দেখ! 





১। পৃঃ ২৬৫ রবীন্ত্র রচনাবলী (১৪) 


গঠাছন ১২৪ 


দেয় না। অলংকার মাত্রই সৌন্দর্য-বর্ধকঃ সৌন্দর্ষ-কারক নহে। 
অলংকার শ্রীমণ্ডিত করে খগুকে, সমগ্রকে নহে। নিম্ন দৃষ্টান্তে 
শব্দালংকার থাকিলেও ছন্দ নাই ;-- 

(১) তোমার তালিকাটি মালিক! হইযা উঠিয়াছে। 

(২) পাখীর স্বচ্ছন্দে সদ্ধ্যার শাস্তির মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিল। 

[ মোট! হরফের ধবনিতে শব্ধালংকার ভ্রষ্টব্য। ] 
গদ্যের ধ্বনি-লালিত্যও গদ্যছন্দ নহে। ধ্বনির কোমলতা বা মিষ্টত। 
'রম্যতা'রই অন্তর্গত এবং রম্যতা সৌন্দর্য নহে (২৮ পৃষ্ঠা)। নিম্োদ্ধাত 
ৃষ্টান্তে ধবনি-লালিত্য থাকিলেও ছন্দ নাই £__ 

(১) ফাগুনেও আগুন-হওযা1 দখিন হাওয1! শিলহান!1 বৃষ্টির পিচকারি 

মেরে হোলি খেলে গেল। 

(২) তার বুনে! সুরটা মেঘল। দিনের বাদল! হাওয়ায় শ্বপনের মতো 

ভেসে বেড়াতে লাগল। 

গদ্যছন্দ সম্মিতি-হীন, পদ্যের হ্যায় ইহার পর্ব বা চরণ বারবার 
আবতিত হয় না; সেইজন্য ইহার নামে “অক্ষর বৃত্ত" প্রভৃতির ন্যায় 
ৃত্ত' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না| 
$২. চরণের পর্ব-বনুত্বই গদ্যছন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য । 

“সীন্দর্য অঙ্গগত বহুত্ব-সাপেক্ষ* (৩৫ পৃষ্ঠা)__সৌন্দর্যতত্বের এই 
কথাটি গুরুত্বপূর্ণ । পছ্যে বা গগ্যে চরণে বু পর্ব 


গগ্ছন্দে 
ন1 থাকিলে ছন্দোবোধ স্থুকঠিন। পুর্বোক্ত-_ 
পর্ববহুত্ব 
জ্ঞান আমিয ভক্তিকে লইয। গেল। 
অথবা-- 


তোমার তালিকাটি মালিক! হইয়! উঠিয়াছে। 
এই দৃষ্টান্ত দুইটি যে ছন্দোহীন, তাহার কাঁরণ ইহাদের পর্ব-বনুত্বের 
অভাব । কিন্ত্ব-_ 
ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায অশীল আছে--অশ্লীল আছে, রঙ্গ আছে- ব্যঙ্গ 
(0.৮. 200--9 


৯৩৩ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


আছে, হাসি আছে--খুসী আছে, উপদেশ, আছে”-মিদেশ আছে, কুন্দন 

আছে-- ক্রন্দন আছে; কিন্তু হিংসা, ঈর্ষ! নাই-_নাকলিটানি নাই। 
পর্ব-বহুত্বের জন্য এই তৃষ্টান্তে ছন্দ স্বপরিস্ফুট। 
$৩, পর্ব-বহুত্বের অনুভূতি প্রথমতঃ গগ্ভাষার আড়ম্বরের উপর 
নির্ভর করে। সাধারণ অনাড়ম্বর ভাষার বাক্যে পর্বত্ব সুস্পষ্ট 
হয় না। 

দীর্ঘসমাসশূহ্ত শব্দ-বাহুল্যহীন অর্থপ্রধান ভাষাই অনাড়ম্বর 

ভাষা । এই অনাড়ম্বর ভাষায় সরল (81771016) 


জা বা জটিল (০০2171য) বাক্যে একাধিক 
ঁ | 
(১) শব্দাড়ঘর পর থাকিলেও পর্ব-বহুত্ব সুস্পষ্ট হয় না 


যথা--_ 

অনাড়ম্বর সরল বাক্য ($102716 5610061)06)-- 

আজ আমর! সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে ষ্েেটের 

হাতে তুলিয! দিবার জন্য উদ্ভত হুই্যাছি। 
অনাড়ম্বর জটিল বাক্য (90101162 367061006)-_ 

হিউযেন সাং বলিযাছিলেন যে, নান! গুরুর কাছে বৌদ্ধধর্ম অধ্যযন 

করিয। তাহার যে সকল সন্দেহ মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে তাহ! 

মিটিযা গিযাছিল। 

প্রথম দৃষ্টান্তে শ্বাসযতি-বিচ্ছিন্ন এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে শ্বাসগত ও 
অর্থগত উভয় প্রকাঁর ধতির দ্বার| বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পর্ব আছে, কিন্তু 
উভয়াত্র ভাষা আড়ম্বর-শূন্য বলিয়া! পাঠকমন ধ্বনিকে অগ্রাহা করিয়া 
কেবল অর্থগ্রহণেই ব্যস্ত হইয়া! উঠে, ফলে পাঠকের কাছে পর্ব-বন্থত্ব 
স্বম্পষ্ট হয় না এবং বাক্যে ছন্দৌবোধও হয় না । 

অপরপক্ষে সাঁড়ম্বর ভীষায় অতিরিক্ত সমাস ও বিশেষণ প্রয়োগে 
অর্থকে ভারযুক্ত ও মন্থর করিয়া তোলা হয় বলিয়া অর্থ দমিত 
হয়। এখানে পাঁঠকমন তাই অর্থলোলুপতা ত্যাগ করিয়া! উপভোগধর্ম 
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অবলম্বন করে এবং বাঁক্স্থ ধ্বনিপর্বগুলি পা3ক-কর্ণে সুস্পষ্ট হয়। 
ষথা-_- 
(১) সরল সাড়ম্বর বাক্য ৪ 
আর্য, এই সেই জনস্থাম মধ্যবর্তী প্রশ্রবণ গিরি। ইহার শিখরদেশ সতত- 
সঞ্চরমান জলধরপটল সংযোগে নিষত নিবিড় নীলিমায় সমাচ্ছন্ন। 
সীতার বনবাস, ঈশ্বরচন্্ 
(২) জটিল সাড়নম্বর বাক্য £__ 
কিন্ত আর একটি ম্লানমুখ্ী এঁহিকের সর্বস্থখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর 
ছাযাতলে 'অবগুষ্ঠিতা হইয1 দীভাইযা আছেন, কবি-কমগ্ডলু হইতে 
একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাহার চিরছুঃখাভিতপ্ত নমর ললাটে সিঞ্চিত 


হইল না। 
কাব্যের উপেক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ 


এখানে পাঠক-কর্ণে পর্ব-বহুত্ব উপেক্ষিত হয় না, ছন্দও পরিস্ফুট হইয়! 
উঠে। 
$৪. ভাষা অনাড়ম্বর হইলেও যদি উহাতে যৌগিক (০0211১00170) 
বাক্য বা সমবিভক্তিযুক্ত বু শব্দ থাকে, তাহা হইলে উহাদের পর্বত্ 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠ্ে। 
ভাষায় বাক্যগত ব1 শব্বগত যৌগিকত1 থাকিলে 
(২) যৌগিক! কেবল ধ্বনি নহে, অর্থও পর্বের স্বাতন্ত্র্য-বিধানে 
সাহায্য করে। 
(ক) বাক্যগত যৌগিকতা 

যৌগিক বাক্যের (০0101900110 30101061006) অন্তর্গত স্মুদ্রুতর 
বাক্যগুলি জটিল বাক্যের (০০0211016%. 561)661)06) অন্তর্গত বাক্যের 
ন্যায় প্রধান সমাপিকা ক্রিয়ার (5036 ০1) অধীন নহে, ইহাঁদের 
অর্থ-স্বাতন্ত্য বর্তমান। সেইজন্য যৌগিক বাক্যে বাক্যমূলক পর্ব 
স্পষ্ট হয়। কানের সহিত মনও এই পর্বস্বাতন্ত্য স্বীকার করে। 


১৩২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


যথা-. 
(১) অনাড়ম্বর যৌগিক বাক্য-_ 
সে চাষা এখন নাই, আর সে গৃহস্ব এখন নাই, ঘরে চাল নাই, গোর 
দুধ দেয় না, দেবত| উপবাসী--সেব! হয ন, চাষ! পেটের দায়ে হালের 
গোরু বেচিয়া কোনোক্রমে খাইয! বাচে। 
--চিত্বরঞ্জন 
(২) সাঁড়ন্বর যৌগিক বাক্-_ 
তাহার বামপার্থে অঙ্গনাজনবিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্র লধিত থাকাতে তাহাকে 
বিষধরজড়িত চন্দনলতার মতো ভীষণ-রমণীয দেখিতে' হইযাছে-_সে 
শরৎলক্ীর ন্তায কলহংস-শুভ্রবসন! এবং বিন্ধ্যবনভূমির স্টায বেত্রলতাবতী, 
সে যেন মুর্তিমতী রাজাজ্ঞ, যেন বিগ্রহিণী রাজ্যাধিদেবতা। 
__রবীন্র্নাথ 
(খ) শব্দগত যৌগিকত! 
বাক্য মধ্যে যদি একই বিভক্তিযুক্ত একাধিক বিশেষ্য, বিশেষণ 
বা! ক্রিয়ার সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে ইহার! প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য লাভ 
করিয়] পর্বরূপে স্থস্পষ্ট হয়। শ্বীসাঘাত বা অনুপ্রাসের দ্বারা অলংকৃত 
হইলে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টাতর হইয়া উঠে। যখা_ 
(১) প্রথম] বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য পদে__ 
পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীডন অসহাধের 
অশ্রজল পডিযা রহিল- সম্মুখে অনস্ত শ্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলম্ক 
সৌন্দর্য, হদযের শ্বাভাবিক স্নেহ মমতা! তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য 


দুই হাত বাড়াইয1 দিল। 
_বোৌঠাকুরাণীর হাট রবীন্দ্রনাথ 


(২) সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য পদে-- 
উর্ধেবেঃ অধোতে, দক্ষিণে, বামে কিছুই ব্যবধান নাই- চন্দ্র, স্র্য, গ্রহ, 
তারা, ভূলোক, দ্্যলোক সকলই অনন্ত আকাশে লধপ্রাপ্ত হইযাছে। 
"-৫কশবচন্ত্র সেন 
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(৩) বিশেষণ পদে-_ 
এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত 
অন্ধকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়| দেয়। 


-_কেকাধ্বনি, রবীন্দ্রনাথ 
(8) সমাপিক। ক্রিয়ায়-_ 


জলে তাসিতেছে, হানিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। 


- আমার দুর্গোৎসব, কমলাকাস্ত 
(৫) অসমাপিক! ক্রিয়ায়-_ 


আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে ভূতলে নামি । 
বৃষ্টি, গছ পঞ্চ, বঙ্কিম 
$৫. পর্ব-সংহতি গল্ছন্দের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ পর্বসমূহের 
অর্থগত এককেক্দ্রিকতা গগ্ছন্দে পর্ব-সংহৃতি প্রতিষ্ঠা করে। 
সৌন্দর্য কেবল অঙ্গবনুত্ব-সাপেক্ষ নহে, অঙগগত শুঙ্খলা-বা 
ংহতি-সাপেক্ষ। পর্বের কতকটা অর্থস্বাতন্ত্র সত্বেও যদি পর্বগুলি 
সমগ্র বাক্যের অর্থ-সাপেক্ষ হয়, তবেই পর্ব-সংহতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন শব্দ অথবা বৃহত্তর কোন 
বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য পর্ব-রূপে দেখা 
দেয়, তখন সমগ্র বাক্যের একটি মাত্রই অর্থই উহাদের সংহতি 
বুঝাইয়! দেয়। যথা-- 
(ক) শব্দ-পবিক সংহতি-_ 
এসো মা- নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পেদপিণি, নবশ্বপ্নদশিনি | 
- আমার দুর্গোৎমব 


গচ্চন্দে 
পর্ব-সংহতি 


(খ) বাক্য-পবিক সংহতি-_ 
যাহার গৃহ নাই, আশ্রয নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশ] নাই, 
অর্থ নাই,__তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ, বাম নাই,-তাহার চরণ যেন 
বলিতে থাকে--“আমি চলিই বা কেন, আমি থামিই ৰ| কেন?” 
--রাজপথের কথা, রবীন্দ্রনাথ 


১৩৪ ছন্দতত্ব ও ইন্দোবিবর্তন 


কিন্তু যেখানে অনুচ্ছেদ্দের অন্তর্গত বাক্যসমুহ সমগ্র অনুচ্ছেদের পর্ব 
দাবী করে সেখানে সমগ্রের অর্থগত এঁক্য সহজে বুঝা যায় না, 
পর্ব-সংহতি শিথিল হইয়া পড়ে এবং ফলে ছন্দোবোধ হয় না। 
যথা-_ 

নগেন্দ্রের এক সহোদর ছিলেন। তিমি নগেন্দ্রের কনিষ্ঠ।। তাহার 

নাম কমলমণি। আ্রীশচন্ত্র তাহার স্বামী । 
$৬. পাঁচটি উপায়ে পর্ব-সংহতি সুস্পষ্ট হয়-_যৌগিক পর্বগুলির 
(১) সংযে।জক অব্যয়লোপে, (২) প্রতি পর্বে নির্দিষ্ট স্থানে একই শব্দ 
প্রয়োগে, তাছাড়া পর পর পর্বগত (৩) প্রশ্নে, (৪), বিস্ময়ে এবং 
(৫) শ্বাসাখাতে। 

পর্ববহুল বাক্য মাত্রেই পর্ব-সংহতি বর্তমান কিন্তু যেখানে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বাক্যই পর্ব, সেইসকল দীর্ঘায়ত বাক্যে প্রায়ই 


4৭ ংহতি স্থৃস্পষ্ট হয় নাঁ। দীর্ঘায়ত বাক্য গঠনে 
| পঞ্চবিধ কারণে পর্ববন্ুত্ব এবং পর্ব-সংহতি দুইই 
স্ুম্পষ্ট হইয়া উঠে। 


(১) যৌগিক পর্গুলির মধ্যবর্তা সংযৌজক অব্যয়ের লোপ। যথা-_ 
অগাধ বারিধি মসীকুষ্$-_-অগম্য গহন অরণ্যানী আধার--সর্বলোকাশ্রয়, 
আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণ- 


পুরুষও মাহষের চোখে নিবিড় আধার । 
_শ্রীকাস্ত, শরৎচন্্র 


এখানে প্রতি পর্বের অর্থগত ভাব সংযোজক অব্যয় লোপে 
এঁক্যবদ্ধ ও স্ষ্পষ্ট হইয়াছে । 

(২) পর্বগুলির আদিতে মধ্যে বা অস্তে একই বিশিষ্ট শব্দের 
প্রয়োগ । যথা 

(1) হে ভারত! ভুলিও না--তোমা'র নারী জাতির আদর্শ সীতা, 

সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভূলিও ন1--তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; 
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ভুলিও না-_-তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় স্বখের 
বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। 
বিবেকানন্দ 
এই দৃষ্টান্তে 'ভুলিও না” শব্দ পর্বগুলির আদিতে বসিয়া সকল 
পর্বকে এঁক্যবদ্ধ করিয়াছে। 
(;) পৃথিবীর এক দৃশ্ত সুতিকাগৃহ-_আর এক দৃশ্ শ্শান। 
-_কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
এই দৃষ্টান্তে দৃশ্য শব্দ প্রতি পর্বের মধ্যে বসিয়া পর্ব দুইটিকে 
মিলিত করিয়াছে। 
(1) আমি যখন মন্দ্রগভীর গর্জন করি- বৃক্ষপত্রসকল কম্পিত করিয় 
শিখিকুলকে নাচাইয়! মৃছ্ধ গভীর গর্জন করি--তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে 
মন্দারমাল। ছুলিয়। উঠে, নন্দসৃন্নু শীর্ষে শিখিপুচ্ছ কীপিয়! উঠে, পর্বত 


গুহায় মুখর! প্রতিধ্বনি হাসিয় উঠে। 
_মেঘ, বঙ্কিম 


এই দৃষ্টান্তে প্রথম দুইটি পর্বের অন্তস্থ গির্জন করি এবং পরবর্তী 
তিনটি পর্বের অন্তস্থ “উঠে' শব্দ পর্বগুলির সংহতিদীন করিয়াছে। 

(৩) কোন বিশেষ ভাবপ্রকাশের জন্য জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে পর 
পর পর্ব ব্যবহার । যথা_ 

আমি কে1?-আমি কেমন করিষা উদ্ধার করিব 1--এই ধূর্ণমান, 

পরিবর্তমান স্বনপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন মজ্জমান! স্ুন্দরীকে তীরে 


টানিয়! তুলিব ? 
_ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্রনাথ 


এখাঁনে প্রশ্নসূচক “কে” কেমন” “কোন” শব্দ একটি নৈরাশ্য-ভাব 
ব্যক্ত করিয়াছে। এই নৈরাশ্ভাবই পর্বগুলিকে সংহত করিয়াছে। 
(8) বিশেষ ইচ্ছ। বাঁ আবেগ প্রকাশের জন্য বিল্ময়ের ভঙ্গিতে 
পর পর পর্ব ব্যবহার । যথা 
কী মে মুর্তি! যেন তুষারের উপর উধার উদয়!-যেন স্তব্ধ 


১৬৬ ইন্দতত্ব ও ছদ্দোবিবর্তন 


মিশীথে ইমনের প্রথম বঙ্কার!-যেন মহুয্ের প্রথম যৌবনে প্রেমের 
প্রভাত! 
নুরজাহান, দ্বিজেন্দ্রলাল 


মুগ্ধতাপ্রকাশক বিস্ময় এখানে পর্বগুলির সংহতিবিধান করিয়াছে। 

(৫) পর্বস্বরূপ বাক্যগুলিকে উদ্দেশ বিধেয়ের ক্রমবিপর্ষয় 
ঘটাইয়! শ্বাসাঘাত ও গুরুত্ব প্রদানি। 

সাধারণতঃ উদ্দেশ্য অপেক্ষা বিধেয়ই অধিকতর গুরুত্ব সম্পন্ন । 
তাই বিধেয়কে উদ্দেশ্যের পূর্বে বসাইলে বাক্যগুলি জোরালো! হয়। 
এই গুরুত্বই পর্বগুলিকে স্বসংহত করে। যথা-_ 

কখন রস এল শুকিষে, একপা একপ! করে এগিযষে এল মরু, শুফ রসন! 

মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালযের শেষ স্বাক্ষর মিলিযে গেল 

অলীম পাণুরতার মধ্যে । 

-__বিশ্ববিদ্ভালয, রবীন্দ্রনাথ 
$৭. গগ্ছন্দের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য পর্ব-সঙ্গতি। গগ্ভছন্দের চতুর্থ 
বৈশিষ্ট্য নাই। 

কেবল পর্ব-বহুত্ব ও পর্ব-সংহতি থাকিলেই ছন্দ হয় না। সৌন্দর্য 
সর্বত্রই অঙ্গ-সঙ্গতি সাপেক্ষ। পর্বে পর্বে সঙ্গতি 
থাকিলে তবে ছন্দোবোধ হয়। পর্ব-দৈর্ঘ্যের সমতা 
বা আ-মমতাই সঙ্গতি, বি-ষমত! সঙ্গতি নহে। পর্ব-বিষমত। চরণে 
ছন্দপতনের কারণ (২১০ ও ২1১১ সূত্র)। 
[ অল্প পার্থক্যে আ-সম, অধিক পার্থক্যে বিষম ] 
পদ্যছন্দে পর্ব-দৈর্্যের মত! রক্ষণীয় বলিয়। ইহাতেই পর্বে পর্বে 
অক্ষর-গণন! অপরিহার্য । সাধারণতঃ গগ্ভছন্দের বৈশিষ্ট্য আ-সম পর্ব 
বলিয়া! ইহাতে পর্বে পর্বে অক্ষর-গণন1! অবশ্ব-কর্তব্য নহে। পর্ব- 
দৈর্ঘ্যের আসমতা দৃষ্টিমাত্রই সহজবোধ্য। 
$৮, স্বতন্তরভাবে পর্ব দ্বিবিধ--সরল ও জটিল। কিন্তু পর্বগুলির 


পর্ব-সংগতি 


গছাছন্দ ১৩৭ 


পরস্পরের সম্পর্কের দিক দিয়া পর্ব-সঙ্গতি ত্রিবিধ_-“তুলা' সঙ্গতি 
“তরঙ্গ সঙ্গতি ও 'সোপান+ সঙ্গতি । এই ত্রিবিধ সঙ্গতির প্রতিটিই 
সরল ও জটিল হইতে পারে । 

কেবল পর্বই যখন সমগ্র চরণের অঙ্গস্বরূপ হয় তখনই পর্বকে 
সরল ও সঙ্গতিকে “সরল? সঙ্গতি বলা চলে। কিন্তু 
যদি এক একটি পর্বের পরিবর্তে পর্ববন্ধাই 
( পর্বগুচ্ছ ) অঙন্বরূপ হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিটি পর্ব 
চরণের প্রত্যঙ্গ হইয়! উঠে; তখন পর্ব-জটিলতাঁর জন্য সঙ্গতি হয় 
জটিল' | যথা_ 

আর্ধের ইতিহাস কই-_-জীবন চট্রিত কই-_কীতি কই-_কীতিস্তস্ত কই-_ 

সমরক্ষেত্র কই? 
ইহা! সরল সঙ্গতির উদাহরণ । কিন্তু 

(সুখ গিয়াছে : সখ চিহ্ন গিষাছে £ বধু গিয়াছে £ বৃন্দাবন গিয়াছে )-- 

চাহিব কোন দিকে 1 
ইহার ( ) বন্ধনীবদ্ধ প্রথম অঙ্গ নিজেই প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, কাজেই সঙ্গতি 
এখানে জটিল । 
$৯. দ্বিপবিক চরণের ধ্বনি প্রবাহে পর্বধ্বনি তুলাঁদণ্ডের ন্যায় তুলিত 
হয় বলিয়] দ্বিপবিক চরণের সঙ্গতির নাম “তুলা”-সঙ্গতি। 

জটিল চরণের বিশেষক্ষেত্রে পর্বের স্থানে পর্ব-বন্ধ 
বুঝিতে হইবে । তুলাসঙ্গতি সমদীর্ঘ ( এই সমতা 
আনুমানিক মাত্র ), ক্রমদীর্ঘ ও ক্রমহ্স্ব হইতে পারে। 
সরল সঙ্গতি-_ 
সমদীর্ঘ-__ 

মা উঠিলেন নাঁ-উঠিবেন না কি? 


সরল ও 
জটিল সঙ্গতি 


তুলা-সঙ্গতি 


- আমার দুর্গোৎসব, বঙ্কিম 


১৬৮ ইন্দতত ও ছন্দবিবর্তন 


ক্রুমদীর্ঘ-__ 
পৃণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে--দন্ধ্যাত্রের রক্তিম! ইহাকে 
লজ্জামণ্ডিত বধুবেশ পরাইয়! দেয়। 
-_কেকাধ্বনি, রবীন্দ্রনাথ 
ক্রমহন্ব__- 
পিপাসামাত্র সম্বল দ্যা জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে--এই 
“জিজ্ঞাসা” সেই পিপাসারই মু্তিভেদ। 
_-জিজ্ঞাস।, রামেন্দ্রসুন্দর 
জটিল সঙ্গতি-_ 
( পর্বের স্থলে পর্ববন্ধ ব্যবহৃত ) 
আদিতে-- 
এখানে নৌকা! ঘাটে বাঁধা : মাঝি ঘুমিষে_ সেখানে পালে লেগেছে 
হাওযা। 

__সন্ধ্যা ও প্রভাত, রবীন্দ্রনাথ 

অন্তে-_ 
এ সংসারের এ নিয়ম--সবই তাল ; সবই মন্দ। 
-উদৃভরান্ত প্রেম, চন্দ্রশেখর 
উভয়ত্র-_ 
আমাদের বুদ্ধি স্থক্ম : এত সুক্ম যে আছে কিনা বোঝা কঠিন-_-তোমাদের 
বৃদ্ধি স্থল: এত স্কুল যে কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। 

-আমর1 ও তোমরা? বীরবল 
$১০. ভ্রিপৰিক চরণের ধ্বনি-প্রবাহে প্রথম হইতে দ্বিতীয় পর্বে 
ক্টধ্বনির উথান ও দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পর্বে কধ্বনির 
পতন অনুভূত হয় বলিয়! ত্রিপবিক চরণের সঙ্গতি হইতেছে__ 

তরঙ্গ-সঙ্গতি “তরঙ্গ ঙ্গতি। 
সরল ও জটিল, উভয়বিধ তরঙ্গ-সঙ্গতি হইতে 


পারে। যথা-- 


গছাছন্ ১৬৯ 


সরল সঙ্গতি-- 

সমদীর্ঘ__ 
“বদমাইল তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল--ডাকাত তোমার জালায় ব্যস্ত 
ছিল--নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল |” 


-_দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম 
ক্রমদীর্থ__ 


কোথা মাঁ_-কই আমার মাঁঁ-কোথায় কমলাকাত্ত-প্রন্থতি বঙ্গভূমি ? 


-আমার ছুগগোৎসবঃ বহ্কিম 
পুমহ্স্ব- 
এই অনস্ত বিশ্বে আমি কে-আমি কতটুকু--আমি কী? 
_ উদ্ভ্রান্ত প্রেম, চন্ত্রশেখর 
জটিল সন 
( পর্বের স্থলে পর্ববন্ধ ব্যবহৃত ) 
আদিতে-- 
স্বাট তোমার মেই গোপবেশের চুড়া : পেণ্টলুন সেই ধড়। : হুইপ, সেই 
মোহন মুরলী-__অতএব হে গোপীবললত--আমি তোমাকে প্রণাম করি। 
-ইংরাজ স্তোত্রঃ বন্ধিম 
মধ্যে-_ 
তাহার নেত্রশাসনে চিত্তশ্মশানে কামদেৰ পুড়িয়া ছাই হ্য-তও।হার 
মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান : বিনাশের বঝঞ্ধী : তাহ! জগৎকে 
পুঞ্ীতৃত ধুলায় পরিণত করিয়! উড়াইয| লইয়! যায় তাহার বিষাণ- 
বাদনের তালে তালে চতুরশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে । 
--সাধক রামপ্রসাদ, দীনেশচন্্ 
অন্ত 
যখন সেখানকার মালাব্দলের গান বাঁশীতে বেজে উঠল--তখন 
এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম-তার গলায় সোনার 


১৪৬ ছন্দতত় ও ছন্দোবিবর্তন 


হার : তার পায়ে ছুগাছি মল ; লে যেন কান্নার সরোবরের আনন্দের 

পল্মটির উপর দীড়িয়ে। , বশী, রবীন্দ্রনাথ 
সর্বত্র 

যে পারীটি পুধিযাছিলাম ; কবে মরিয! গিয়াছে : তাহার জন্য আজিও 

কাদি-যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম : কবে শুকাইযাছে : তাহার জঙ্ক 

আজিও কারদ্দি-যে জলবিষ্ব একবার জলল্োতে ভাসমান : স্র্যরশ্ি- 

সম্প্রতাত দেখিযাছিলাম : তাহার জন্য আজিও কাদি। 

_-কমলাকাস্তের বিদাষ? বঙ্কিম 
$১১, বন্ুপহিক চরণে কণস্বরের আরোহণ বা অবরোহণ অনুভূত 
হয় বলিয়! ইহার সঙ্গতিকে বলিতে হইবে-__-সোপান'-সঙ্গতি। 

[ তিনের অধিক সংখ্য। হইলেই তাহা বহু" পদবাচ্য । ] 
পর পর পর্গুলি অসমদীর্ঘ, সমদীর্ঘ বা ক্রমদীর্ঘ 
সোপান-নঙ্গতি 
হইলে ধ্বনির আরোহণ এবং ক্রেমহুম্ব হইলে ধ্বনির 
অবরোহণ অনুভূত হয়। যথা__ 
সরল সঙ্গতি-_ 
অসমদীর্ঘ__ 
তার! দভ্যতার পিলস্থবজ-_মাথায প্রদীপ নিয়ে খাড়! দীড়িযে থাকে__ 
উপরের সকলেই আলে। পায--তাদের গা দিযে তেল গড়িযে পড়ে । 
_রাশিযার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ 
সমদীর্ঘ-_ 
পৃথিবী এখনও তাই আছে-_সংসার এখনও তাই আছে-মনুষ্য এখনও 
তাই আছে-_কিন্ত এ হদয আর তাই নাই। 


--এক, কমলাকাস্ত 
ক্রমদীর্থ-_ 
মেঘাবৃত আকাশ-_ছাযাবৃত অরণ্য-_নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর- বিপুল 
মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দ রাশি। 


--কেকাঁধ্নি, রবীন্দ্র 


ক্রুমহ্ন্য-_ 


আবার ছুঃখের উপর দুঃখ এই যে--এ পাপ মংসারে সন্ৃদযতা! নাই 
গহাহ্ভূতি নাই-_করুণ| নাই। 


্ --উদৃভ্রান্ত প্রেম, চন্ত্রশেখর 
জটিল সঙ্গতি-_ 


( পর্বের স্থলে পর্ববন্ধ ব্যবহৃত ) 
প্রথমে ও দ্বিতীয়ে-_ 
তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ ণন্থালী ; তরুণের আশাপ্রদীপ : যুবক- 
যুবতীর যামিনী যাপনের সম্ভোগ পদার্থ : স্ববিরের শ্মৃতি-দর্পণ__তুমি 
অনাথ।র প্রহরী : স্থির দীপধারা : পথিকের পথ প্রদর্শক : গৃহীর নৈশ 
সুর্য তুমি পাপের সাক্ষী : পুণ্যাত্বার চক্ষে তাহার যশ:পতাকা-_তুমি 
গগনের উজ্জল মণি : জগতের শোভা : আর এই শ্রশান বিহারী 
্নকমল্ঠ্্রাস্তের একমাত্র সন্বল। _ চন্দ্রীলোকেঃ কমলাকাস্ত 
চতুর্থে_ 
আর আজি গদার মাকে দেখ_বকাবকি করিতে করিতে চাল 
ঝাড়িতেছে-মলিন বসন] £ বিকট দশন] : তীত্র রসনা--দীর্ঘাহী : 
কষ্ণাঙ্গী : লোলচর্স : পলিতকেশ : শুদ্ধ বাহু ; কর্কশ ক্-এই সেই 
তবঙ্গিণী! __বুড়। বয়সের কথা, বঙ্কিম 
$ ১২. যেখানে চরণ জটিল অর্থাৎ পর্বগঠিত নহে- পর্ববন্ধে গঠিত, 
সেখানে যদি পর্ববন্ধের সঙ্গতি একপ্রকার এবং পর্ববন্ধের অন্তর্গত 
পর্বের সঙ্গতি ভিন্ন প্রকার হয়, তাঁহ] হইলে চরণের সঙ্গতি হয়-_ 
মিশ্র'-সঙ্গতি। 
সাধারণ জটিল সঙ্গতিতে অঙ্গগত ও প্রত্যঙ্গগত শৃঙ্খল! একপ্রকার 
হয় বলিয়] তুলা, তরঙ্গ বা সোপান--একটি নামে 
চিহিত কর। চলে কিন্তু অঙ্গগত ও প্রত্যঙ্গগত 
শৃঙ্খল ভিন্ন প্রকার হইলে মিশ্র-সঙ্গতি বলিতে হইবে। দৃষ্টান্ত :-_ 
(১ এই জীবনব্যাপী বিরহে যেখানে আবস্ভ : সেখানে যিনি-__যেখানে 


মিশ্র সঙ্গতি 


১৪২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোরিবর্তন 


অবসান : সেখানে যিমি-_এবং তারি মাঝে গভীর ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে : 
যিনি করুণ স্থরে বাণী বাজাচ্ছেন-__সেই হরি বিনে : কৈসে গোঙায়বি 
দিন রাতিয়!! 
-_ শ্রাবণ সন্ধ্যা) রবীন্তর 
ইহার অঙ্গগত সোপান-সঙ্গতি, এবং প্রতি প্রত্যঙ্গগত তুলা-সঙ্গতি। 
(২) পর্বতের মাথায় চড়িয় : তাহার গল! ধরিয়! : বুকে পা দিয়! : 
পৃথিবীতে নামিব-নির্ঝর পথে, স্ষটিক হইয়। বাহির হইব-_নদীকুলের 
শূন্য হৃদয় তরাইয! : তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়! : মহাকল্লোলে 
ভীম বাছা বাজাইয়া : তরঙ্গের পর তরঙ্গ মারিয়া! : মহারঙ্গে ক্রীড়া 
করিব! _ বৃষ্টি, বঙ্ধিম 
এই দৃষ্টান্তে অঙ্গগত তরঙ্গ-সঙ্গতি এবং প্রথম ও তৃতীয় পর্ববন্ধে 
প্রত্যঙ্গগত সোপান-সঙ্গতি | 
(৩) তুস্রবর্ণ। কাদঘ্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামিনী স্ুরিত হইতে লাগিল-_ 
শূঙ্জের উপর শৃঙ্গ আমিষ! ভাঙ্গিয়া! পড়িল-_দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় 
উত্থিত হুইল : অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল-_অরণ্যানী অলিয়! 
উঠিল : জীবকুল নীরব হইল : মহাকালের তাগুৰ নর্তনের সহকারে 
অষ্টহান্তে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল । 

_-মহাকাব্যের লক্ষণ, রামেন্ত্রসন্দর 
এখানে অঙ্গগত সোপান সঙ্গতি, প্রত্যঙ্গের সঙ্গতি বিচিত্র, তৃতীয় 
পর্ববন্ধে তুলা-সঙ্গতি, চতুর্থ পর্ববন্ধে তরঙ্গ-সঙ্গতি। 

(8) আর সে আমার প্রথম যৌবন মেহের : প্রথম যৌবন__-যখন আকাশ 
বড়ই নীল : পৃথিবী বড়ই শ্ামল-_যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার স্ফুলিঙ্গ : 
গোলাপ ফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত-_যখন কোকিলের গান একট! স্মৃতি ; 
মলয় সমীরণ একটা স্বপ্ন_যখন প্রণয়ীর দর্শন উধার উদয় £ চুম্বন সজল 
বিদ্যুৎ : আলিঙ্গন আত্মার প্রলয় ! নুরজাহান, দ্বিজেন্ত্রলাল 
এই দৃষ্টান্তে অঙ্গগত সোপান সঙ্গতি এবং প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রথম 
চারিটি পর্ববন্ধে তুলা-সঙ্গতি ও পঞ্চম পর্ববন্ধে তরজ-সঙ্গতি দ্রষ্টব্য। 


গান ১৪৩ 


$ ১৩. দীর্ধায়ত গগ্প্রবাহে যেখানে সঙ্গতি কেবল পর্ববন্ধে বা পর্বে 
নহে-_ক্ষুদ্র, কষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম উপবিভাগেও পরিব্যাপ্ত হয়, সেখানের 
সঙ্গতির নাম “মহা”সঙ্গতি। 

মহাঁসঙ্গতি মিশ্রসঙ্গতিরই ব্যাপকতর রূপ। ইহাও জটিল 
সঙ্গতির অন্তর্গত । যথ! £-- 
[দৃষ্ঠান্তে ধ্বনি প্রবাহের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম 
অন্তবিভাগকে যথাক্রমে ড্যাস (--), দণ্ড (1) ও 
বিন্দু-দণ্ড (:) চিহ্কে বুঝিতে হইবে; স্বতন্ত্র শবগুচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধনী 
11 এবং শবে প্রথম বন্ধনী () ব্যবহৃত হইল। ] 
১। তোমার (দয়। নাই : মমতা নাই : স্রেহ নাই | | বীরের প্রাণ- 
নাশে সক্কোচ নাই__তুমি অশেষ ক্রেশের জননী--অথচ তোম! হইতে 
সব পাইতেছি-_তুমি সর্বস্থখের আকর | (সর্বমঙলময়ী : পর্বার্থ 
সাধিকাঁ : সর্ব কামনা পূর্ণকারিণী ; সর্বাঙগস্ন্দরী )-_ তোমাকে 
নমস্কার। 


মহাসঙ্গতি 


-চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম 
২। কে যেন আমার | খাটের নিচে : মেঝের নিচে )| এই বুহৎ 
পাষাণ ভিত্তির তলবর্তী | একটা (আর্দ্র : অন্ধকার ) গোরের ভিতর 
হইতে | কাদিয়া কীদিয়| বলিতেছে__তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়। লইয়া 
যাও--( কঠিন মাযা : গতীর নিদ্র! : নিষ্ফল স্বপ্নের) সমস্ত দ্বার ভাঙিযা 
ফেলিয| | তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়। : তোমার বুকের কাছে 
চাপিযা ধরিয়। | বনের ভিতর দিয়া : পাহাড়ের উপর দিয় : নদীপার 
হইয়া | তোমাদের ক্র্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া! যাও__ 
আমাকে উদ্ধার করে1! 

_ ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্রনাথ 
$ ১৪. গণ্ভছন্দের রচনায় অতিদীর্ঘ পর্বের সহিত অতিহ্স্ব পর্বের 
সমীবেশে বিষমতাঁজনিত ছন্দপতন হয়। ইহার নাম--পতৎ-প্রকর্ম 
বা উৎতক্রামতা দোষ । 


১৪৪ ছন্দতত্ব ও হন্দোবিবর্তন 


অনাড়ম্বর রচনা অর্থসর্বস্ব বলিয়া ইহাতে শ্রোতা ধবনি সম্বন্ধে 
সচেতন হয় না, রচনায় পতৎগ্রকর্ষ বা উতক্রামতা 
থাকিলেও উহা! বোধগম্য হয় না, সাড়ম্বর রচনাতেই 
উহা স্থৃস্পষ্ট হয়। 

যেখানে দীর্ঘায়ত পর্বসমূহের মধ্যে হঠাৎ দুই একটি অতিহ্ুন্ব 
পর্ব বসিয়! ছন্দপতন ঘটায়; সেখানের অসঙ্গতি হইতেছে পতৎপ্রকর্ষ 
এবং যেখানে ত্ম্বপর্ব সমূহের মধ্যে আকস্মিকভাবে দুই একটি 
অতিদীর্ঘ পর্ব বসিয়া ছন্দপতন ঘটায় সেখানে অসঙ্গতি হইতেছে 
উতক্রামতা। যথা_ 

১। কোকফিলকুল কলালাপ-বাচাল যে মলযামিল--সে--উচ্ছলচ্ছী- 

করণাত্যচ্ছ নিঝরাভঃ কণাচ্ছন্ন হইযা_-আসিতেছে। 

_মৃত্যুঞ্জষ বিদ্যালঙ্কার 

২। যাহাদিগের সংস্কতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্িতো! থাকিবেক-- আর যাহার! 

ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সাধুভাষা কহেন_আর শুনেন তাহাদের 

অল্পশ্রমেই ইহার অধিকার জন্মিবেক। 


গণ্যছন্দে 
ছন্দ পতন 


- রামমোহন রাষ 


প্রথম দৃষ্টান্তে “সে” ও “আমিতেছে” এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে “আর 
শুনেন” পারিপাধ্িক পর্ব-দৈর্য্ের সহিত অসঙ্গতভাবে হন্ব বলিয়া 
রচনায় ছন্দপতন হইয়াছে । উভয়ত্র দোষ হইতেছে পত্প্রকর্ষ। 

উতক্রমতা দোষের দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যায় ন|। 

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাস্যরস সষ্টির উদ্দেশ্যে নিন 
ৃষ্টান্তে ইচ্ছাকৃত ছন্দপতন স্ষ্টি করিয়াছেন__ 

আমি উঠি সন্তাড়িত হযে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার সমুদ্রে আন্দোলিত হচ্ছি__ 

না, ঘুমি খেলছি 1--আমি শার্দল-সিংহ-বরাহ-ব্যাল-সঞ্কুল অরণ্যে 

স্থচিভেদ্য অন্ধকারে কাদছি--ন] গান গাচ্ছি? 

--পুনরজন্ম 


গীিছন্দ ২৫ 


$ ১৫. গগ্ঘরচনায় দি এপ অতিরিক্ত-সংখ্যক পর্ধ প্রযুক্ত হয় 
যাহাতে পাঠকের শ্বাসকষ্ট হয় এবং এঁক্যবোধের অভাব ঘটে, তাহ। 
হইলেও ছন্দোফোষ ঘটে । ইহার নাম পর্বাতিশয্যশদৌষ। 
অপরিণত গঞ্ভ রচনাতেই পর্বাতিশয্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
যথা. 
রে রে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার : খববংশ-পাংগুল : রণকাতর : যুদ্ধব-পরান্ুখ 
নির্লজ্জ : খষ্টারূঢ় : ব্যলীক ; নিঃসাহস £ সহিল 
পর্বাতিশয্য দোষ কুড়িযা বেটাতোর নিমিত্তে আমাদের ভীম : মা 
ভাই £ স্ত্রী: পুত্র: খুড়া ; খুড়ী ; জ্যেঠা : জ্যেট 
ঝি: জামাই : মামী : পিস! : পিসী £ মাস্ছয়। : মাসী : শ্বশুর 
শ্বাশুড়ী : বেহায়ী : বেহানী : শ্যাল! : শ্যালী : তাউজ : ভাইবউ 
ভাএরাভাই : তাউই প্রভৃতি--স্বজনেতে (নির্মম ; নিঃঘ্েহ ) হইয়া 
প্রাণপণে শবণাপন্ন প্রতিপালন ধর্ম-প্রতিপালনার্ধে (নিঃসহায : একক ) 
তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইযাছেন। - প্রবোধ চন্দ্রিক! 
$ ১৬. গঞ্ঠছন্দে অলংকার দোঁষ হইতেছে অনুপ্রাসের আতিশধ্য। 
অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি গগ্ভ পঞ্চ সকল ক্ষেত্রেই হাস্যকর | ইহারও 
দৃষ্টান্ত অপরিণত গগ্ রচনায় দেখা যায়-_ 
(১) বহু দ্িবসাবধি __ প্রত্যবধি -_ নিববধি - প্রয়াস-_ 
অন্ুপ্রাপ দোষ নিবাস--তাহাতে কর্মফাস- প্রতিনিয়ত উত্যাক্তাস্তঃকরণে 
কালযাপন করিতেছি । 
স্ত্রীর প্রতি লিখিত পত্র, শিগুবোধক 
(২) রে পাষণ্ড ষণ্ড, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়া ও কাগুজ্ান 
শূন্য হইয! বৰকাণড প্রত্যাশার স্ায লণ্ডভণ্ড হইয়৷ ভণ্ড মন্ন্যামীর স্থায় 
তক্তিভাঁগড ভঞ্জন করিতেছ। 
_পৃঃ ৫৩৩, বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 
$ ১৭, পছন্দের তুলনীয় গগ্ভছন্দ ধবনি-শিল্লে অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ 
ব্যাপক ও শক্ভিপমুদ্ধ | 


0.৮, 200---10 


১৮৪৬ ছন্ঘতত্ব 'ও ছান্দোবিবর্তন 


পাঠকের সাধারণতঃ ছন্দ বলিতে পদ্ঠনূন্দই বুঝি! থাকেন, গোর 
ধ্বনির দিকে বিশেষ লক্ষ্য করেন না। কিন্তু শক্তিমান লেখকের 
গগ্ধ্বনি শ্রুতি-বিনোদনে পদ্ধবমিকে 'ছাঁড়াইয়! 
যায়। উপযুক্ত লেখকের হাতে গঠাধ্বনি সিদ্ধ 
গম্ভীর মৃদঙ্গ-নিধধোষে পরিণত হয়। পদ্ভছন্দ 
সশ্মিতির জন্য কৃত্রিম, একঘেয়ে ও স্বল্লায়ু। কিন্তু গচ্ঠছন্দ অকৃত্রিম, 
বিচিত্র, বিপুল, গম্ভীর ও বিশাল। মেঘমন্দ্র, সাগর-কল্লোল ও 
ঝটিকা-গর্জনের আভাস গণ্ঠেই ফুটিতে পারে, পছ্যে নহে। পগ্ভছন্দকে 
য্দি কবিতার সংগীত বল! যায়, তাহ! হইলে গণ্ঠছন্দকে বলিতে 
হইবে মহাঁসংগীত। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলির ধবনিগৌরব লক্ষণীয় ঃ-_ 
(ক) কোথায় ফুল পাইলাম : বলিতে পারি না-_কিন্ত সেই প্রতিমার 
পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিল1ম-_ডাকিলাম-_সর্বমঙ্গল্যে : শিবে £ আমার 
সর্বার্থপাধিকে : অসংখ্য সম্তান-কুলপালিকে :£ ধর্ম-অর্থ-সুখছুখদায়িকে 
আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করো। 
এই (ভক্তি : প্রীতি : বৃত্তি : শক্তি) করে লইয়! : তোমার পদতলে 
পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি-_তুমি শ্বনস্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া ; এই বিশ্ব- 
বিমোহিনী মৃত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ করো। 
এসে! মা__নবরাগরঙ্গিণি : নববলধারিণি: নবদর্পেদপিণি ; নবন্বপ্ন- 
দণশিনি__এসো মা ; গৃহে এসো! 
ছয় কোর্টি সন্তানে (একত্রে : এককালে ) : দ্বাদশ কোটি করযোড় 
করিয়া! : তোমার পাদপদ্ম পূজা! করিব--ছয় কোটি মুখে ডাকিব-_ম! 
প্রন্থতি অস্থিকে | ধাত্রি : ধরিত্রি ; ধনধান্যদায়িকে | নগাঙ্কশোডিনি : 
নগেন্্রবালিকে | শরৎসুন্দরি : চার পৃর্ণচন্দ্রতালিকে-ডাকিব- সিন্ধু 
সেবিতে : সিদ্ধু পৃজিতে : সিদ্ধুমথনকারিণি | শক্রুবধে দশতৃজে দশ- 
প্রহরণধারিণি। অনন্তত্রী : অনস্তকালস্থাধিশি--শক্তি দাও সস্তানে : 
অনস্ত শক্তিপ্রদায়িনি ! 
তোমায ফি বলিষা ডাকিব ম| ? 


গগ্ছন্দের 
শ্রেষ্টতা 


শীগ্াছন্ন | ১9গ 


এই ছয় কোটি মৃড এ পদ্বপ্রান্তে লুষ্ঠিত করিব--এই হয় কোটি কণ্ঠে 
"এ নাম করিয়। হস্কার করিব-_এই ছয় কোটি দেহ তোমার 'জন্ত পতন 
। করিব--ন! পারি : এই শ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্ক' কাদিব ! 
এসো মা : গৃহে এসো--ধাহার ছয় কোটি সন্তান £ তাহার তাবন। কি? 
্‌ --আমার ছর্গোৎসবঃ বঙ্কিম 

খে) আমি কে”আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব--আমি এই 
ঘৃ্যমান : পরিবর্তমান £ স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে : কোন মজ্জমান' 
সুন্বরীফে তীরে টানিয়া তুলির ? . 

তুমি কবে ছিলে : কোথায় ছিলে : হে দিব্যক্ূপিণি ?_তুমি কোন 
শীতল উৎসের তীরে : খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় ; কোন গৃহহীন! মরুবাসিনীর 
কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ? 

তোমাকে কোন বেছুয়ীন মগ্থ্য : বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের 
মতো! : মাতৃক্কোড় হইতে ছিন্ন করিয়।--বিছ্যদ্‌গামী অশ্বের উপর 
চড়াইয়া-_অলস্ত বানুকারাশি পার হইষা- কোন রাজপুরীর দাসীহাটে 
বিক্রয়ের জন্য লইয! গিয়াছিল ? 

সেখানে কোন বাদশাহের ভূত্য তোমার নববিফসিত যৌবনশোভা 
নিরীক্ষণ করিয়! : হ্র্ণ মুদ্রা গণিয়। দিয়। : সমুদ্র পার হইয| £ তোমাকে 
সোনার শিবিকায় বসাইয়_ প্রতুগৃছের অস্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল ? 

সেখানে সারঙ্গীর সংগীত : নৃপুরের নিষ্কণ : সিরাজের স্বর্ণ মদিরার 
মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক : বিষের জাল! : কটাক্ষের আঘাত--কী অসীম 
এশ্বর্য-_কী অনস্ত কারাগার ! , 

ছুই দিকে ছুই দাপী বলয়ের হীরকে বিজুলী খেলাইয়া চামর 
চুলাইতেছে_-শাহেনশ! বাদশাহ শুদ্র চরণের তলে মণিমুক্তাথচিত 
পা্থছকার কাছে লুটাইতেছে-বাহিরের দ্বারের কাছে £ যমদূতের মতো! 
হাবসী :দেবদুতের মতো সাজ করিয়া : খোলা তলোয়ার হাতে 
দাড়াইয়। ! 

তারপর সেই. রক্ত-কলুষিত : ঈর্যাফেনিল : ষড়যন্ত্-সম্থল... 
তীষণোজ্ছল এশ্বর্য প্রবাহে ভাসমান হইযা-তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী- 


১৪৮ ছন্দতত্ব ও ছন্থো ধিরর্ডন 


কোন নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্শ ; অথব! কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে 
উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে ? -ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্জনাথ 
(গ) যে রাত্রে আমার গৃহম্বারে : মুকুলিত রসালের স্ুরভিত পল্লব 
শয়ণে : ( মধুমত : বধুসছায় ) পরভূৎ : তাহার মধুকঘায় পঞ্চমদ্বর 
নুগ্ুজগতে বারংবার কুহরিত করিল৮-_যে রাব্বে তোমার নববিরহে 
অতিবিকল ; আমার মিদ্রাহীন মেত্রদ্বয় ; মববসত্তের মলয় চুম্বনে 
সুখাললে দিমীলিত হইল-_সেই রাত্রেহে রঞ্জন : হে তরুণী তথ্ঙ্গী ; 
আমার শিশির-কাতর! ভীরু বিহঙ্গী__-তুমি দেশাস্তরে ; নীলাছু চুদ্দিত 
সিদ্ুতীরে--তোমার সেই উত্তরে রোপিত তমাল শ্রেধী : দক্ষিণে 
বিস্তৃত পুষ্পকুঙ্জের মধ্যত্বলে--অঙ্উরুধাসিত আতপগৃছে-শিশিরতয়ে 
নিবিড়বিলঘ্বিত স্থল যবমিকার পটাশুরে : বাতায়নশ্রেণী অবিচ্ছেদে 
রুদ্ধ করিয়া-এবং অবিরল বিস্তৃত লোথকোমল আসন্তরণে গৃহতলের 
তুহিনতা৷ হরণ করিয়া--দিবারাত্রি কখন সংগীভ চর্চায় : কখন 
কাব্যালাপে : কখন বা যৃগচর্ম-মিমিত তখ-শয্যায় অলস-লুিত দেহে ; 
কনকপান্রে অনলোজ্ছল মদিরা পানে : সমস্ত শিশিরকাল বঞ্চনা 
করিয়া-আমাদের দেবদারুচ্ছায় নিবিড় উত্তর জনপদে : তোমার 
জলরাশি বেষ্টিত কুঞ্জতবনে--আরবার ফিরিয়া আসিলে ! 
-_দেবীপ্রতিমা, অবনীন্ত্ 
কেবল সাধুভাষার গন্ভে নহে, চলিত ভাষার গছেও এমন সংযত, 
আতিশযাযহীন স্বচ্ছন্দ অথচ জটিল ও বিচিত্র ধ্বনি-বিলাঁস দেখা 
দিতে পারে, যাহা পছ্ভে সম্ভবপর নহে। বথা-_ 
(ক) বষস্ত বস্কিমের “রজনীর মতে! £ (ধীরে ধীরে : অতিধীরে ) ; 
ফুলের মালা হাতে কোরে : দেশের হদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে" 
তার চরণম্পর্শে ধরণীর মুখে--শবসাধকের শবের স্যায়_প্রথমে বর্ণ 
দেখা দেয় : তারপর জর কম্পিত হয় : তারপর চক্ষু উদ্মীলিত হয় : 
তারপর তার নিঃশ্বাস পড়ে : তার পর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে 
ওঠে ।--.এ সকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্যায়ক্রমে নয়_-ধীরে ধীরে 1 
অতি ধীরে প্রকটিত হয়। 


পাচহন্দ ১৪৯ 


কিন্তু বর্ষ! ভযংকর মৃতি ধারণ কোরে : একেবারে ঝাপিয়ে এসে পড়ে-_ 
আকাশে তার চুল ওড়ে : চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে : মুখে তার প্রচণ্ড 
হঙ্কার-__সে যেন একেবারে প্রমত্ত। 

ইংরেজের! বলেন--কে কার সঙ্গ রাখে : তার থেকে তার চরিত্রের 
পরিচয় পাওয়! যায় । 

বসন্তের সখা মদন--আর বর্যার সখা 1--পবন নন্দন নন : কিন্ত 
ভার বাবা! 

ইনি একলম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে-_ফুল ছ্েঁড়েন : 
ডাল ভাঙেন ; গাছ ওপড়ান-আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই 
লণ্ডতণ্ড কোরে দেন ;-যে সুর্য আমাদের ঘরে বাধা রযেছে £ তাকে 
বগল দাবা করেন--আর চন্দ্ের দেহ ভয়ে সন্কুচিত : তার কলঙ্কের 
ভিতর প্রবিষ্ট হযে যায । _বর্ধার কথা, প্রমথ চৌধুরী 
(খ) বিয়ের এই প্রথম দিনের স্থরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল 
কোথায়? 

গোপন অতৃপ্তি : গভীর নৈরাশ্ট--অবহেল! : অপমান : অবসাদ--- 
তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য : কুণ্রী নীরসতার কলহ :; ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার 
সংঘাত ; অত্যন্ত জীবন যাত্রার ধুলি লিপ্ত দারিদ্র্-_বাশীর দৈববাণীতে 
এ-সব বার্তার আভাস কোথায় ? 

গানের স্বর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেন! কথার পর্দা 
একটানে ছিড়ে ফেলে দিলে;--চিরদিনকার বরকমের শুতনৃষ্টি হচ্ছে : 
কোন রক্তাংগুকের সলঙ্জ অবঞগ্ু্ঠন তলে-_-তাই তার তানে তানে 
প্রকাশ হযে পড়ল ! 

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশীতে বেজে উঠল--তখন 
এখানকার এই কনেটির দিকে চেষে দেখলেম্--তার গলায় সোনার 
হার : তার পায়ে ঘুগাছি মল : সে যেন কান্নার সরোবরের আনন্দের 
পল্পটির উপর দীড়িযে ! 

সুরের তিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ বলে আর চেন! গেল 
না-_সেই চেন! ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখ! দিলে । 

বাণী বলে-এই কথাই সত্য! _ববাশী, লিপিকা, রবীন্দ্রনাথ 


সপ্তম অধ্যায় 


মাজ্রান্ৃত্ত 

$১. অন্যজাতীয় ছন্দের তুলনায় মাত্রাবৃত্ত হূর্বল প্রকৃতির ছন্দ । 
চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর, ড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বের পদ্চছন্দে স্বাভাবিক 
ভাবে ছুর্বল উচ্চারণভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে; সেইজন্য এই সকল পর্বের 
ছন্দ মাত্রাবৃত্তজাতীয়।* 

পর্বে পর্বে মাত্রাসংখ্যার সমতা থাকে বলিয়া যে উল্লিখিত ছন্দ- 
গুলির নাম মাত্রাবৃন্ত হইয়াছে, তাহা নহে। পদ্যছন্দ মাত্রেই 
পর্বসন্মিতি ব1 পর্বগত মাত্রা-সমতা থাকে। তাই 
বলিয়া! সকল ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা চলে না। এই 
নামের কারণ অন্য। মূল ধ্বনির উচ্চারণে শ্তি, সুর 
ও মাত্রা এই ত্রিবিধ ভঙ্গির সকলগুলিকে সকলছন্দে সমভাবে প্রাধান্য 
লাভ করিতে দেখা যায় না। বাংলায় চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর, ড়ক্ষর 
ও সপ্তাক্ষর পর্বে শক্তি বা স্থরের স্বাভাবিক প্রাধান্ঘ প্রকাশিত হয় 
না, কেবল মাত্রারই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। মাত্রা-প্রধান বলিয়া এই 
সকল পর্বের ছন্দগুলির নাম মাত্রাবৃত্ত। 

লঘু ও স্বরাস্ত অক্ষরে রচিত পর্ব ই মাত্রাবৃত্তের স্বভাবসঙ্গত আদর্শ 
“সাধারণ পর্ব' ; যথা 


মাত্রাবৃত নামের 
কারণ 


চতুর্মাত্রিক সাধারণ পর্ব-_ 
সে দিনো তে! | মধুনিশি প্রাণে গিষে | ছিল মিশি 
মুকুলিত। দশদদিশি | কুম্থম দ | লে' 
. ছুটি সোহ1 | গেরি বানী হত যদ্দি | কানাকানি 


যদি ওই | মালাখানি | পরাতে গ | লে। 





* ছন্ের দুর্বল, প্রবল ও সাধারণ প্রকৃতি পঞ্চম অধ্যায়ের ৯ম ও ১১শ 
সুত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


মান্তাবৃত্ব ১৫১ 


পঞ্চমাত্রিক সাধারণ পর্ব-- 
নাহিক যদি | সে রূপ-জ্যোতি | কি আছে তাহে | ক্ষতি ম 
ও হিয়া মাঝে | শ্বেহ তে রাজে | তেমনি । 
অতীত তব | যত বিতৰ | বিগত তব | গরিম! 
তবু তো তুমি | জনম-ভূমি | জননী । 
ষণ্মাত্রিক সাধারণ পর্ব-_ 
আলোতে কালোতে | মলয়জে যেন | মিলেছে চুষ]। 
পৃহেলি ফাগুনে | কে ধরেছে মরি | শাঙনী ধুষ]॥ 
সপ্তমাত্রিক সাধারণ পর্ব-_ 
এ-গৃহে প্রতি রেণু | কণিক। তুমি-মাখা 
চরণ-রেখ! তব | আঙিনা-ভরা আক! 
রোপিত লতিকার! | নুটাবে শ্নেহহার! 
ফুকারি সারী মার। | রে। 
$২. মাত্রাবৃত্তে মূল শব্দের আছ্ধা, মধ্য, অন্ত্য সকল হলন্ত ও যৌগিক, 
অক্ষরের স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দ্বিস্বরে প্রসারিত হয়। 
সাধারণতঃ স্বরাস্ত অক্ষর লঘু ও হলন্ত বা যৌগিক অক্ষর 
গুরু । মাত্রাবৃত্তের পর্বে সর্বত্র শ্বর-সম্প্রসারণের দ্বারা ঘকল গুরু 
অক্ষরেরই লঘুকরণ হয়। এইখানেই রহিয়াছে 
মাত্রাবৃত্থের দুর্বলতা । তবে ইহাতে গুরু অক্ষর যে 
সম্পূর্ণ লঘু হইয়! যাঁয় তাহা নহে, “ঈষদ্‌ গুরু? 
ধ্বনিতে পরিণত্ব হয়। 
(চতুর্থ অধ্যায় ১১ ত্র দ্রষ্টব্য ) 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হ্লস্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ হয় বলিয়া! হলন্ত-অক্ষর- 
মিশ্র পর্বগুলি উচ্চারণ-সাঁপেক্ষভাবে অঙ্গ-সঙ্কোচ করিয়া! লিপিবদ্ধ 
হয়; উচ্চারণে দীর্ীকৃত হইলে তখনই ইহার] স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য লাভ 


মাত্রাবৃত্তে গুরু 
অক্ষরের লঘুকরণ 


১৪২ ছন্দতগ্ু'ও ছদ্বোবিৰর্তন 


করে। এই সম্কুচিত হ্স্বপর্বগুলিই "হইতেছে মাত্রাবৃত্ের “বিশেষ 
পর্ব” উচ্চারিত অবস্থায় ইহাদেরই অঙ্গ-প্রসারণ হয়। যথা 
(বাংল! হরফে নিয্নরেখ “বিশেষ? পর্বের মূল রূপ ও ইংরেজি হরফে উহার 
উচ্চারিত রূপ দেখানে! হইল, উচ্চারিতক্নাপে গুরু অক্ষরের স্বর বৃদ্ধি স্ষ্টব্য। ) 
চার মাত্রার বিশেষ পর্ব-_ 
পান্নার | অঞ্জলি | দিতে দিতে | আঁয় গো! 
হরি চর | ণ-চ্যুতা | গঙ্গার | প্রায় গে|। 





[08210255211 52109] 1 0105 910 | 8৪ £০ 
1218 ০025 | 088০0৮0০055 | £880858 1 0855 ৪০ 


পাঁচ মাত্রার বিশেষ পর্ব-_ 
কুহেলি গেল | আকাশে আলে! | দিল যে পর | কাশি 
ধূর্জটির | মুখের পানে | পার্বতীর | হালি। 
101)611 215. | 5153৩ 210 | 0119 0৩ 70215, | 10851 
01007020117 | 10001510661 760৩ | 088705017 1 1085 
ছয় মাত্রার বিশেষ পর্ব-_ 
অভিমান ভরে | মাথ! দোলাইয় | কহিল গাছের | ফুল 
“আমারে যে আগে | ভালে! বেসেছিলে | করেছিলে সে কি | ভুল?” 
81010177887001816 | 108005 0012155 1 8210002 6৪০006৩7 | 0৮9০) 


80087016 8৪৩ | 00519 106560101781৩ | (21601713110 5৩ 10 | 01700] 


সাত মাত্রীর বিশেষ পর্ব 
প্রণাম শতকোটি | ঠাকুর যে খোকাটি | পাঠায়ে দেছ তুমি | মাকে 





পারে না খেতে তাই | আমার ছোট ভাই | দাত তো দাও নাই | তাকে । 
779105217) 5265, 006 | 005100015 1000858 | 
মা 705010555 0601:159 001 | 108106 
70816 02 10056 21 1 80552 010000 008) | 
0880৮ 0 080 105 1 (516 





াতাধৃত ১৫৩ 


$৩, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও উহায় দুর্বল উচ্চারণভঙ্গি কেবল বঙ্গীয় নহে; 
সর্বভারতীয়; প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলায় ভাষান্তরিত 
হুইয়াছে। 
«আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় 
ভেঙে নিয়ে ।”১ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির লক্ষ্য মাত্রাবৃত্ত। 
|আ, ঈ, উ, এ ও-বর্পের দীর্ঘ ( দ্বিমাত্রিক ) উচ্চারণ প্রাকৃত 
ও সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তে বর্তমান আছে, কিন্তু বাংলা 
৮ মাত্রাবৃত্তে এই পাঁচটি "দীর্ঘ স্বরবর্ণেরও উচ্চারণ 
হুস্ব ( একমাত্রিক ), এইখানে মাত্র তফাৎ। অন্য 
কোন ব্যাপারে প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের সহিত বাংলা মাত্রা- 
বৃত্তের কোন ভেদ নাই। নিন্সে বিভিন্ন পর্বের সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের 
ৃষ্টান্তং দ্রষ্টব্য £-_ 
চতুর্মাত্রিক পর্ব-_ 
সরস ম | স্থণ মপি | মলয়জ | পক্কম্‌ 
পশ্ততি | বিষমিব | বপুধি স| শঙ্বম্‌। 
পর্চমাত্রিক পর্ব-_- 
অহ্হ কল | যা-মি বল | যা-দি মণি | ভূ-বণম্‌ 
হরি বিরহ | দহন বহ | নে-ন বছ | দু-ষণমূ। 
ষণ্মাত্রিক পর্ব-_ 
বহতি মলয় | সমী-রে- 
মদন মুপ.মি | ধা-য 
স্কুটতি কুম্ুম | নিকরে-বির | হি হদয় দল | না-য। 
সপ্তমাত্রিক পর্ব__- 
কিং করিষ্যতি ] কিং বদিষ্যতি | সা-চিরং বির | হে-ণ। 
কিং ধনে-নজ | নে-ন কিং মম | জী-বিতে-ন গৃ | হে-ণ॥ 


। ৯। পৃঃ ২৩৬ রবীন্দ্-রচনাবলী (১৪), ২। গীতগোবিন্দ” হইতে উদ্ধৃত। 


১৪৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


$৪. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্ব দৈর্ঘ্যভেদে . ধ্বনিগ্রবাহের গতিভঙ্গি 
ত্রিবিধ সম, অপম ও বিষম । 
রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রিবিধ গতিভজির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।* 
চার মাত্রার ধ্বনি-তরঙ্গকে ছুই-ছুই মাত্রায় 
ভাগ কর! যায়। ছুই সংখ্যা সম, সেইজন্য 
চতুর্মাত্রিক পর্ধের মাত্রাবৃত্ত হইতেছে “সমচলনের 
ছন্দ ; ইহার গতি মানব-পদক্ষেপের ন্যায় ক্রমগতি | যথা_ 
ফিরে ফিরে | আখি নীরে | পিছু পানে | চায়। 
পায়ে পায়ে | বাধ! পড়ে | চলা হলো | দায় ॥ 
ছয় মাত্রার ধ্বনি-তরঙ্গ তিন-তিন মাত্রায় বিভাজ্য, তিন মাত্র 
অ-সম; সেইজন্য ষণ্মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত হইতেছে "অ-সম চলনের 
ছন্দ'; ইহাঁর গতি অবিচ্ছিন্ন আবর্তনের হ্যায় চক্রগতি ৷ যথা 


নযন ধারায় | পথ সে হারায় | চায় সে পিছন | পানে। 
চলিতে চলিতে | চরণ চলে ন1 | ব্যথার বিষম | টানে ॥ 


পাঁচ ও সাত মাত্রার ধ্বনি-তরঙ্গ অসম তিন মাত্রার সহিত 
যথাক্রমে সম দুই ও চার মাত্রার সংযোগে উৎপন্ন । ইহাদের তিন 
মাত্রায় গতি এবং ছুই বা চাঁর মাত্রায় বাধা । এইজন্য পঞ্চমাত্রিক 
ও সপ্তমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃন্ত হইতেছে “বিষম চলনের ছন্দ”। 
ইহাদের গতি খঞ্জগতি। ষথা-_ 
(১) পঞ্চমান্রিক পর্ব-_ 


মন্ত্রী কহে | আমারে। মনে | ছিল 
কেমনে বেটা | পেরেছে সেট! | জান্তে। 
(২) সপ্তমাত্রিক পর্ব-_ 
জীবন মরণের | বাজায়ে খঞ্জনী | নাটিয়! ফাস্তুন | গাহিছে। 
অধীর হল ধর! | মাটির বন্দিনী | আকাশে উড়ে যেতে | চাহিছে ॥ 


*পৃঃ ১৫৮ রবীন্্র-রচনাবলী (১৪) দ্রষ্টব্য । 


মাত্রাবুত্তে সম, 
অসম ও বিষম গতি 


মাতাবৃত্ত ১৪৫ 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে সম, অ-সম ও বিশ্বম চলনের ছন্দে ভাগ করা 
বসের দিক দিয়! সার্থক হইলেও তত্বের দিক দিয়া অনাবশ্যক। 
$৫. রবীন্দ্রপূর্ব বঙ্গসাহিত্যে “শুদ্ধ বাংলায়' চতুরক্ষর, পথ্চাক্ষর, 
ষড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পদ্যপর্বে কৃত্রিমভাবে অক্ষরবৃত্তের সাধারণ 
উচ্চারণভঙ্গি প্রচলিত ছিল। এই প্রকার প্রাচীন রচনার “বিশেষ 
ক্ষেত্রে শব্দের আছ ও মধ্য হলন্ত অক্ষর সংশ্লিষ্ট একাক্ষররূপেই উচ্চার্য। 
ইহ1 “বিশেষ বিধি”, প্রাচীন বাংলার বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । 
ইহাকে মাত্রাবুত্তের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের অনধিকার 


মাত্রাবৃতের ক্ষেত্রে প্রবেশ বলা চলে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের “মিশ্র 
অক্ষরবৃত্তের 1 
ংলায় পদে ও ব্রজবুলি পদে চতুরক্ষর পর্ব 
অনধিকার প্রবেশ বাংলা য় চবা পদে & হব 


হইতে মপ্াক্ষর পর্বের ছন্দে অক্ষরবৃত্তের অনিকার 
প্রবেশ সম্ভব হয় নাই। সেখানে মাত্রাবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
রীতিই ( অর্থাৎ দুর্বল উচ্চারণভঙ্গিই ) বলবৎ ছিল। 

প্রাচীন “শুদ্ধ বাংলা”য় মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের অনুপ্রবেশের 
কারণ পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিবিচার অন্ধ 
অনুকরণ। অবশ্য এই অনুকরণে ষে ছন্দোগত সম্মিতির হানি হইত 
তাহা নহে; হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে পর্বদৈর্য্ের সমতা 
ব৷ পর্ব-সন্মিতি অক্ষুন্নই থাকিত। যথা-_ 


(১) সদাই চঞ্চল | বসন অঞ্চল | সম্বরণ নাহি | করে। 
বসি থাকি থাকি | উঠয়ে চমকি | ভূষণ খসিয়। | পড়ে ॥ 
(২) কৃষ্ণচন্দ্র রায | রাজ। ইন্দ্র প্রায | অশেব গুণ সা | গর। 
তার অভিমত | রচিল1 ভারত | কবি রায গুণ | কর॥ 
ইহাদের প্রথম চরণের তাঁৎকালিক উচ্চারণ ছিল £-- 
(1) 8808) 01910017219 | 109521)9, 20017212, | 
39,1019212102, 1121) | 10815 
(2) 11750005, 0020005 1859 | 1505. 10015 0৪2 | 
88632. £009, 88 | £৪৪] 


১৫৬ ' ছন্দতত্ব'ও ছন্দোেবিবর্তন 


এই উচ্চারণে পর্বে পর্বে "ছয় অক্ষর আদ বলিয়! পর্ব-সান্মিতি অটুট 
আছে তথাপি ত্ুম্বপধিক ছন্দে হলন্ত অক্ষরের এই প্রকায় সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণ কর্ণ-পীড়াদায়ক, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই স্বাভাবিক; আধুনিক 
যুগের কবিকে উক্ত চরণ ছুইটি রচনা করিতে হইলে লিখিতে 
হইবে £-- 

(১) সদ] চঞ্চল | বসনাঞ্চল | সম্বরণ না | করে 


(3505. 01788170122] | 102520281001722] | 


88810108212 105 | 8576) 
(২) কষ্চচন্দ্র | রাষ রাজেন্দ্র | অশেষ গুণ | সাগর 
(0119101)2, 01722100121 1555 180650015 | 


8.36691) £009, 95. | 9.2) 


অনুমান করিবার কারণ আছে যে রবীন্দ্রপূর্ব অধিকাংশ কবিই 

কেবল প্রথ! রক্ষার জন্াই হুস্বপবিক ছন্দে হলম্ত অক্ষরকে কৃত্রিমভাবে 

সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিতেন, নচে তীহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা! ছিল 

বিশ্রিষ্ট উচ্চারণের দিকে । প্রথমতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে তাহার! যথাসাধ্য 

গুরু অক্ষর এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন, উল্লিখিত দৃষ্টান্ত ছুইটির 

প্রতিটির দ্বিতীয় চরণ উহার প্রমাঁণ। দ্বিতীয়তঃ তীহার! নিজেদের 

অঙ্ঞাতসারে ছন্দেরই প্রবৃত্তি অনুসারে চালিত হইয়া মধ্যে মধ্যে 

হলন্ত অক্ষরে দুর্বল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই প্রয়োগ করিয়া ফেলিতেন। 
যথা-_- 

(১) ব্রাহ্মণ | মারিয়- | পুথি নিল | কাড়িয়া- | ডোর দিয়] | 
ছুই ভুজ | বান্ধে। 
ব্াহ্মণে | না-মার | ত্রাহ্মণে | না-মার | বলিয়া- | 
ধিজবর | কান্দে ॥ 
-মুকুন্দরাম, চণী মঙ্গল, (দক্ষযঞ্জ) 


মাঝাবৃত্ত ১৫৭ 
সহচরী | গণ যদি | সমগিধি | আ-ইল | 

নঅ রু| ধী-অতি | লাজে। 
তারত | চন্ত্র ক | হে-গুন | সুন্দরি | 

লা-জক | রো-কোন | কাজে 

--তারতচন্্র, বিগ্যানুন্দরের বিহার 
(ওকে) চিত্ত ছলন| | দৈত্য দলন! | ললন! নলিনী | বিড়্বিনী। 
,. -রামপ্রসাদ, শ্তামাসঙ্গীত (কে রে মনোমোহিনী ) 
তোমাতে আমাতে | একই অঙ্গ 
তুমি কমলিনী | আমি সে ভূল 
অন্থমানে জানি | আমি ভূজঙ্গ | তুমিই আমার | রতন মণি। 
-গৌঁজল। ও'ই, (প্রাচীন কবিওয়ালার গান ) 
বিন্ব বিটপে | বন্ধ পিশাচ | হাদিছে বাজাযে | গালে। 
--হেমচন্দ্র (ছাযামষী কাব্য) 
পিককুল | কলকল | চঞ্চল | অলিদল 
উছলে স্থু| ববে জল | চলো! লো ব| নে। 

_ মাইকেল মধুস্থদন (ব্রজাঙ্গন! কাব্য ) 
ৃষ্টান্তেব নিম্মবেখ পর্বগুলি অঙ্গসংকুচিত বিশেষ পর্ব মাত্র; 
এইগুলিতেই রহিয়াছে অস্বাভাবিক উচ্চারণের প্রতিক্রিয়াজাত সত্য 
স্বভাবেব আত্মপ্রকাশ । চত্রক্ষর হইতে সপ্তাক্ষর পর্যস্ত চতুবিধ পর্বে 
মাত্রাবৃত্তধর্ম অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রবৃত্তি কেবল আধুনিক নহে, 
চিরন্তনই*্ধ বটে। 

[ অক্ষরবৃত্তের অধিকার কেবল অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বে 
(৫১৬ সুত্র) ]। 
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গসপ্ুদশ অধ্যাষ ডষ্টব্য 


১৫৮ ছন্দতত্ব ও ইন্দোবিবর্তন 


মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের অনুপ্রবেশকে কোন ছান্দসিক 
এ-যুগেও সমর্থশীয় বলিয়৷ প্রচার করিরাছেন। "তিনি "ঘোর 
অন্ধকারে' ( ভীতবদনা, পৃথিবী হেরিছে, ঘোর অন্ধকারে, মিশি ), 
“অরণ্যে খেলিছে' ( সন্ধ্যা গগনে, নিবিড় কালিমা, অরণ্যে খেলিছে, 
নিশি ) প্রভৃতি শ্রুতিহুষ্ট পর্বকেও সমর্থন করিয়। লিখিয়াছেন-_-“আশ। 
করি তাহাদিগকে ছন্দোছুষ্ট বলিতে কেহ সাহম করিবেন ন11” কিন্তু 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এইপ্রকার পর্বকে ছন্দোদুষ্ট বলিতে দ্বিধা! করেন 

নাই; তিনি বিহারীলালের ছন্দ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ 
“অঞ্রী কিন্নরী | দ্াড়াইয়! তীরে | ধরিয়ে ললিত | করুণ তান 


“অপ্নরী কিন্নরী যুক্ত অক্ষর (সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ) লইয়া এখানে 
ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে।”১ “ছন্দের হ্সন্ত হলক্ত' প্রবন্ধের তৃতীয় 
পর্য্যায়েও তিনি লিখিয়াছেন--- 
“অমৃত নিঝ'রে | হৃৎ পাত্রটি ভরি 
কারে সমর্পণ | করিলে হ্বন্ঘরি ? 
অগ্রাহা, অন্তত আধুনিক কালের কানে ।”* 


অবশ্য দেখাইতে পার যায় যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এক সময়ে 
লিখিয়াছিলেন__ 


কঠিন কাধনে | চরণে বেড়িয 
চিরকাল তোরে | রৰ আকড়িযা 
লৌহ শৃঙ্খলের | ডোর। 


কিন্তু এই “লৌহ শৃঙ্খলের' পর্বে অক্ষরবৃত্ত-ভঙ্গির অবৈধ অনুপ্রবেশকে 





১। পৃঃ ১২৭ রবীন্ত্র-রচনাবলী (১৪) 
২। পৃঃ ২০০ এ 


মাত্রাবৃত ১৫৯ 


কৰি অন্যায় বলিয়া! স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হন নীই। তীহার 
কৈফিয়ৎ হইতেছে. 

“মনে খটকা! লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয নি। কিন্ত তখন কলম ছিল 

অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক।৮১ 

খাঁটি বাংলা ভাষায় চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, যগ্নাত্রিক ও 
সগুমাত্রিক পর্বের ছন্দে বহুকাল প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিকে ( হলস্ত 
অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ) অস্বীকার এবং মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিকে ( হলস্ত 
অক্ষরের বিষ্লিষ$ উচ্চারণ) গ্রহণ ও উহার নিয়মিত ব্যবহার 
রবীন্দ্রনাথেরই কৃতিত্ব । তবে এই সকল দৈধ্যের পর্বের প্রবর্তনও 
যে রবীন্দ্রনাথের দ্বায়া হইয়াছে, তাহা! নহে। সর্ববিধ পর্বের ছন্দই 
রবীন্দ্পূর্ব করিতায় দেখা যায়, যথা-_ 
চতুর্মান্তিক পর্ব 8 


(১) (নাগর হে) গিযাছিহ্ন | নাগরীর | হাটে। 
(তার! ) কথায ম | নের গাঁটি | কাটে ॥ 


-_-ভারতচন্ত্ 
(২) করভের | কর জিনি | বাছুর ব| লনি গে! 
হিন্থুল ম| ডিত তার | আগে। 
যৌবন ব | নের পাখি | পিযাসে ম | রযে গো 
উহারি প| রশ বস |মাগে॥ 
-আীনিবাস আচার্য 
(৩) অহ্থপম | তন্ন শ্যাম | নিরপম | আভা! 
মুখরুচি | কত গুচি | করিযাছে | শোত1 ॥ 
-_-কাশীরাম দাস 





১। পুঃ ১৯২. রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪) 





১৩ ছন্দতত্ব শ ছক্লোবিবর্তন 


পঞ্চমাত্রিক পর্ব-__ 
(১) হেনটবর | সর হে সর 
ছিছিকিকর| বমনধর 
আমি অবল। | গোপের বাল! 


হলে! কি আল! | ছু'য়োন] কাল।। 
-ঈশ্বর গু 


(২) সদাই ধায় | নদীর ঢেউ, 
রাখিতে তায় | পারে না কেউ, 
সময যায় | তাহারি প্রায় 
কাহারো মুখ | চাহে না হায়। 
মনমোহন বু 
ষাত্রিক পর্ব-_ 
(১) লঘু ত্রিপদী-- 
সুখের লাগিষা | এ ঘর বাদ্ধিনু | অনলে পুড়িয়! | গেল 
অমিষ! সাগরে | সিনান করিতে | সকলি গরল | ভেল। 
_জ্ঞানদাস 
(২) লঘুভঙ্ক ত্রিপদী-- 
হীরা কহে পুন | জোরে 
“কুটিনী বলিলি | মোরে? 
রাজার মালিনী | বলিলি কুটিনী| কালি শিখাইব | তোরে ॥” 
_তারতচন্ত্ 
(৩) একাবলী-__ 
আনিব তুলিযা | গগন ফুল 
একেক ফুলের | লক্ষেক মূল 
সে ফুল গাথখিষা | পরাব হার 
সোনার বাছারে | না কান্দ আর। 
স-কবিকন্কন মুকুন্দরাম 


মাত্রাধৃত্ত ১৬১ 


(8) দীর্ঘ একফাবলী-_ 
আজি শচীমাঁত! | কেন চমকিলে 
ঘুমাতে ঘুমাতে | উঠিয়া! বসিলে 
লুষ্ঠিত অঞ্চলে | 'নিমু নিমু* বলে 
দ্বার খুলি মাতা | কেন বাহিরিলে ! 
-"শিবনাথ শাস্ত্রী 
সপ্ুমাত্রিক পর্ব-_ 
(১) স্থশীলা রূপবতী | হুরিদ্রাধূত ধূতি | পরিয়া বিল আ | সনে। 
যতেকঘ্িজমণি | করেন বেদধবনি | কন্ঠার গন্ধাধি বা | সনে ॥ 
-কবিকঙ্বণ মুকুন্দরাম 
(২) ফুকুরে নাহি কহে | বিরহ দাহে দহে | নয়ন বারি বহে | তামিল। 
কামিনী অভিলাষ | হইল পরকাশ | মদন কালী আশ | ভাষিল ॥ 
"মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত বটে, কিন্তু স্বভাবধর্মে 
ইহার! দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত। সেই কারণেই হলস্ত 
অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ এইগুলিতে কর্ণীড়া উৎপন্ন করে। বিশ্লিষ্ 
উচ্চারণে হলম্ত অক্ষরগুলি প্রযুক্ত হইলে এইগুলি যে শ্রুতিসঙ্গত 
হইত সে বিষয়ে "সন্দেহ নাই। 
$৬. বিশ্লেষণ-মুখিতা মাত্রাবৃত্তের ধর্ম হইলেও সাধারণতঃ শুদ্ধ 
ংলায় “পাঠ” মাত্রাবৃত্তে স্বরান্ত অক্ষরের বিশিষ্ট বা দীর্ঘ উচ্চারণ 
হয় ন1; স্বরাস্ত অক্ষর এখাঁনে একাক্ষররূপেই উচ্চার্য ।* 
[ এই স্বর-হুম্বতা গগিষ কবিতায় প্রযোজ্য নহে, "পাঠ্য কবিতাতেই 
প্রযোজ্য ; প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে চর্যাপদের তাষ! ও ব্রজবুলি পদের 
ভাষা "শুদ্ধ বাংল!” নহে, সেখানেও স্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ 
প্রচলিত পরবর্তী ৯ম হুত্র দ্রষ্টব্য । ] 





* ইহা মাঝাবৃতে শ্বরাত্ত অক্ষরের উচ্চারণ সম্বঘ্ধে সাধারণ স্ত্র। 
0.৮, 200-_11 


১৬২ ছদ্দতত্ব ও ন্দোবিবর্তন 


্বরাস্ত অক্ষরেয় তুম্ব উচ্চারণই' বাজালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। 
সংস্কৃত বর্ণমালার অনুকরণে বাংলা] লিপিতে দীর্ঘ আ। ঈ, উ, এ, ও 
আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণে 
মাআবৃতে দীর্ঘ ইহারাও হুম্ম | ধ্বনির দৈর্যযের দিক দিয়া বাঙ্গালীর 
স্বরবর্ণেরও হস্ব | | ৰ 
উচ্চারণ কণ্ঠে 'দীনবন্ধু'র সহিত “দিনবন্ধু'র অথবা “কুলের 
কথা'র সহিত “কুলের কথার কোন পার্থক্য নাই। 
তথাপি কয়েকজন কবি সংস্কত অনুকরণে বাঙ্গালীর উচ্চারণ অস্বীকার 
করিয়া" পাঠ্য” মাত্রাবৃত্তেই দীর্ঘ স্বরবর্ণ গুলির দীর্ঘ উচ্চারণ চালাইবার 
চেষ্ট! করিয়াছেন; কিন্তু এই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। 
যেমন কোন কবি “তোটক' ছন্দে রচন! করিয়াছেন-_ 
অচিরে নগরে উপনীত সবে 
পাঠকের কাছে কবির প্রত্যাশ। নিন্নপ্রকাঁর উচ্চারণ £-- 
2017106 | 0982166 | 00201) | তে :321066 
কিন্তু এইভাবে 'অচিরে'কে “অটিরেএ' এবং “উপনীত'কে 'উপনিইত, 
উচ্চারণ বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ-বীতি বিরুদ্ধ। তাই বাঙ্গালীর! 
উচ্চারণ করেন-__ 
8.০10176026915 | 0020162320৩ 
ফলে কবির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, ছন্দের আর “তোটক'ত্ব থাকে না। 
ভারতচন্দ্রের মতে! শক্তিশালী শব্দকুশলী কবির ভাগ্যেও এই বিড়ম্বন! 
ঘটিয়াছে; তাঁহার “ভূজঙ্গ প্রয়াত? ছন্দ রচনা দ্রষ্টব্য-_ ৃ 
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে । 
চলে শাখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে ॥ 
ইহাতে কবির প্রত্যাশিত উচ্চারণ- 
চলেএ ডাআ! | কিনিই যোও | গিনিই ঘোও | র বেএশেএ। 
চলেএ শীআ! | খিনিই পেএ | তিনিই মুকু | ত কেএশেএ ॥ 


মাথাবুত্ত ১৬৩ 


ংস্কত প্রভাবে দীর্ঘ স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণে বাংল! শবের মুততি 
ষে কতখানি কিন্তুতকিমাকায় হইতে পারে, উল্লিখিত দৃষ্টাস্তই তাহার 
চূড়ান্ত প্রমাণ । 
[পাঠ্য মাত্রাবৃত্ধে সংস্কত-অহযায়ী দীর্ঘ শ্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রচলিত 
করার ত্বপক্ষে কোন বিশিষ্ট লেখকের ওকালতি উল্লেখযোগ্য । তাহার 
মতেঃ পদ্ে এই দীর্ঘ উচ্চারণ সমর্থনীয়। কারণ-_ 
(১) পছন্দের কল্লোলে সে বহুদিন হ'ল আশ্রয় পেয়েছে।” 
(২) “কাব্য জগতে ব্যতিক্রম বলে কোন বসন্ত নেই''..প্প্রতিভার 
কাজ দেখানো! কোন পথে অনস্ভব সস্ভব হয়।” পু 
(৩) “ছন্দে অনভ্যন্ত ভঙ্গি মাত্রই কৃত্রিম নয় ।” 
(8) “এক হিসেবে সব ছন্দই কৃত্রিম, বিশেষ করে উচ্চ-বিকশিত 
ছন্দভঙি ।” 


এই যুজিগুলির উত্তর যখাক্রমে-_ 

(১) অল্প কয়েক জনের অভ্যস্ত হইলেই বস্ত্র গ্রহ্ণীয় হয় না! 
নেশা কর! নেশাখোরের অত্যান, তথাপি ইহ! পরিত্যজ্য। 

(২) কাব্য জগতেও সীম! আছে। প্রতিভা সম্ভাব্কেই সম্ভব 
করে, অসম্ভবকে নহে; প্রতিভ। অদ্ধকারকে আলো, মশাকে হাতী 
করিতে পারে না। 


(৩) অত্যন্ত হওয়াই অকত্রিমতার লক্ষণ নছে। 

(8) দোন্দর্য যেখানে শ্বভাবাতিরিক্ত সেখানেও ম্বভাববিরোধী 
নহে। তাই ধ্বনি-সৌন্দর্য হিসাবে যথার্থ ছন্দ কখনই কৃত্রিম 
নহে। 

বঙ্গ সাহিত্যে দীর্ঘ গ্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ সত্যকার আশ্রয় 
পায় নাই। উনরিংশ শতাব্দীর অল্স কয়েকজন গৌড়া সংস্কত 
পণ্ডিত বঙ্গতাষার স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে না পারিয়! বাঙ্গালীর উচ্চারণকে 
বিকৃতি বলিয়া! মনে করিতেন; ভীাহারাই মাধারণতঃ দীর্ঘ শ্বরবর্ণের 
দীর্ঘ উচ্চারণে বাংলা কবিতা লিখিয়াছেন। তাছাড়। কেহ কেহ 


১৬৪ ছন্তত্ব ও হন্চ্বিবর্তন 


কৌতুক সবটা জন্য. বাংল! প্ডিতী 'কষিভায়* সংস্কত ছন্দ আমদামি 
- সবরিয়!, তথাকথিত দীর্ঘ ম্বরবর্ণে দীর্ঘ উচ্চারণ চালাইয়াছেন । কিন্ত 
জনসাধারণ কখনই এই অ-বাঙ্গাদী রীতি গ্রহণ করে নাই। তাঁই 
রবীন্দ্রনাথ পত্রে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছিলেন, “্দীর্ঘ-হত্য সম্বন্ধে 
আর একবার বলি। ও এক বিশেষ ধরণের লেখায় বিশেষ ভাষা" 
রীতিতেই চলতে পারে ।-*.***বাংলার উচ্চারণ রীতিকে মেনে চলে 
যে ছন্দ তার চল! ফের। কোনে। গণ্ডতীর মধ্যে নয়। তা পণ্ডিত-অগপ্তিত 
সকল পাঠকের পক্ষেই স্থুগম। তুমি বলতে পার-সকল কবিতাই 
সকলের পক্ষে স্থগম হবে এমনতরো! কবুলতিনামাষ সই দিতে বাধ্য 
করর€তে পারিনে। সে তর্ক খাটে ভাবের দিক থেকে; চিশ্তার দ্রিক 
থেকে, কিন্ত ভাষার সর্বজনীন উচ্চারণ-রীতির দিক থেকে নয়।”১ 
কবিগুরু অন্থত্র বুঝাইয়াছেন-_-“ভাষার উচ্চারণ অহ্সারে ছন্দ 
নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বল! যায়।”*] 
$৭. “গেয়” কবিতাতে অতি-সংকুচিত পর্বের মাত্রাবৃত্তে আদর্শ 
পর্বদৈ্ধ্য-পূরণার্থে স্বরান্ত অক্ষরের প্রয়োজন মতো দীর্ঘাকরণ- 
হয়। 
[ অক্ষরের দীর্ধঘাকরণের অর্থ উহার স্বর বৃদ্ধি । ] 
সাধারণতঃ স্বর-সম্প্রসারণে গানের স্থরের বিকাঁশ হয়, সেইজন্য 


* যথা--(১) “শিখরিনী” ছন্দে রচিত--( হত্ব চিন্ধ ১, দীর্ঘ চিহ্ন --) 


বিলাতে পালাতে |! ছটফট করে নব্য গউড়ে 
(দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
(২) 'শ্রপ্ধরা' ছন্দে রচিত--. 


রা ত্রৌ' তীবান্বাকারে | চোখে কিছু দেখিনা 


ধরা ইট আজহার ০০০ খনার! ররর রাহা 


| ঘা-ড' তা খাই কপালে। (উদ্ভট) 
১। পৃঃ২১ রনীন্ত্র রচনাবলী (১৪) ২ পৃ ১২২ 


মাপ্লাবৃ ১৬৫ 
গানে সাকে সাআ+, য়েকে রে-এ নিঃকে “নিই' রূপে উচ্চারধ 
গোর কিতা করা! হয়। গীনে স্বরধবনির এই প্রকার দ্বি্বাত্রিক 
উঠা দীর্ঘারুরণই যে হয়, তাহ! নহে; প্রয়োজন-অমুারে 
দীর্ঘ উচ্চারণ  বহমাত্রায দীর্ঘীকরণও হইয়া থাকে। তাই গগেয়' 

কবিতা প্রায়ই ছন্দোহীন হইয়া রচিত হয়। 
গানের কথাঁকে মধ্যে মধ্যে বিশেষভাবে সংকুচিত্ত করিয়! ও ছন্দোহীন 
করিয়া রচন| না! করিলে গায়ক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না, নির্দিষ্ট 
দৈর্যের তালে তালে স্বরপ্রসারণের দ্বারা ছন্দোহীন রচনায় হ্ন্যতর 
পর্বকে সমদীর্ঘ ও ছন্দময় করিয়া! তোল! গায়কের কৃতিত্ব । যথা-_ 
জগৎ পিতা তুমি বিশ্ববিধাত1। 
আমর! তোমারি কুমার কুমারী 
তুমি হরি সব সুখ দাতা ॥ 
এই দৃষ্টান্তের কয়েকটি পর্ব অতি-সংকুচিত বলিয়া পাঠকের কাছে 
যদিও রচনা্টি ছন্দোহীন বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু গানের সময়ে 
ইহাঁকেই ছন্দোময় প্রতীত হয়। কারণ গানে ইহার সংকুচিত ত্রম্ব- 
পর্বকে চতুর্মাত্রায় প্রসারিত করিয়া সকল পর্বকেই সমদীর্ঘ করিয়া 
তৌলা হয়। যথা__ | 
[ সাধারণ অবস্থার হস্ত শব্ধ গানে অ-কারাস্ত হইযাই উচ্চারিত হষ)_- 
“জগৎ হয “জগত”, “কুমার্‌* হয় 'কুমার্অ'ঃ “সব হয 'সবঅ' | ] 
188808 0155. 0০০ | 1021532, 108 | 01752158 
21081500 | 20820 1510815 19 | 08810 


১ থা জর 


00001 17810 | 58108. 99010185 | 05888 1 8555 


ইহার নিম্মেরেখ অক্ষরগুলির স্বরবৃদ্ধি দ্রষ্টব্য। শেষ চরণের “দাতা, 
শব্ধের দা" এইং “তা একেবারে চার মাত্রায় দীর্ঘাকৃত হইয়াছে। 
এইরূপ দুইয়ের অধিক মাত্রায় সম্প্রসারণ 'গানে' স্বাভাবিক হইলেও 
“পাঠের পক্ষে অস্বাভাবিক । 





১৬৬ ইনদওত ও হক্দোধিধর্তন 


$৮. “গেক্স' এবং "পাঠ্য উভয় উদ্দেশ্যে রচিত মাত্রাবুত্ত ছন্দের 
বিশেষ কবিতায় সংকুচিত পর্বের আদর্শ দৈর্ঘ্য পূরণে স্বরান্ত অক্ষরেরও 
দ্িমাত্রিক দীরঘাকরণ হইয়া থাকে ।& সেই জন্য এই প্রকার বিশিষ্ট 
মাত্রারৃত্ের নাম-_স্বর-প্রসারক মাত্রাবৃত্ত | 

সাধারণ মাত্রাবৃত্তে পর্বদৈ্ঘ্য পূরণের প্রয়োজন 
থাকে না এবং হলম্ত অক্ষরের মাত্র স্বর-প্রসারণ 
হয়। স্বর-প্রসারক মাত্রাবৃত্তে হলস্ত অক্ষরের স্বর- 
প্রসারণ হয়ই, তাছাড়া প্রয়োজন মত স্বরাস্ত অক্ষরেরও স্বর-প্রসারণ 
ঘটে। 

কবিতা 'পাঠ' হইলে উহা “গেয়' কবিতার ন্যায় ছন্দোবন্ধন 
অন্বীকার করিয়া রচিত হইতে পারে না। সেই জন্য স্বর-প্রসারক 
মাত্রাবৃত্বের স্বর-প্রসারণ যথেচ্ছ হইতে পারে না, ছ্িমাত্রিকতায় 
সীমাবদ্ধ হয়, কারণ ইহা কেবল ণগেয়' নহে 'পাঠ্য”ও বটে। এক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ দীর্ঘ স্বরবর্ণই (আ, ঈী, উ, এ, ও) দ্বিমাত্রিক উচ্চারণের 
ক্ষেত্র। (সাঙ্গীতিক কবিতায় সাধারণ হসস্ত শব্দ অকারাস্ত রূপেই 
উচ্চারিত হয়।) বযথা-_ 

(১) দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্্রিত তব | তেরী 

আসিল যত | বীর বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি 

উচ্চারণ_ 


06682. 06692. | 11221)0165, 1211 | 00551001105 205 | 001066108 


স্বর প্রসারক 
মাত্রাবৃত্ত 


88511918151 01050120051 285802 ত০% 1 £1066010 
(২) হিংসায় উন্| মত্ত পৃর্থী | নিত্য মিঠুর | হব 
ঘোর কুটিল | পন্থ তার | লো | জটিল | বন্ধ 





* ইহা! স্বরবৃদ্ধির বিশেষ সুত্র । 


মাত্রাবৃত্ ১৬৭ 
উচ্চারণ--- 


181108885 11) | 22225 21500 | 00166 2805815 1 055005 
8190০015 ৪1112 | 27105 68৪15 | 1০০1)9 121712 | 10881001)8 
(৩) (এস) প্রাণ স| খা এস | প্রাণে 
(এস) দীর্ঘ বি | রহ অব] সানে 
উচ্চারণ-__ 
(538) 702209. 58 | 10058 65৪. | 078876 
(682) 01118125011 15105 2৪ | 8881)৩৩ 
(৪) মমচিৎ| তে 
নিতি নৃৎ | তে 
কেযেনা | চে 
উচ্চারণ-_ 
100217)2 ০98) | ৮৩৩ 
10101171116 | ৩৩ 
15০3 0958 | ০10৩৩ 
( ইহাতে প্রযোজন অনুসারে “তে” “না” ও “চে” উচ্চারণে শ্বরবৃদ্ধি দ্রঙ্ইব্য। ) 
তবে এই জাতীয় কবিতাতেও দীর্ঘ স্বরবর্ণের তুম্ব' উচ্চারণ বিরল 
নয়। ইহার কারণ বাঙ্গালীর কে) দীর্ঘ বর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণই 
স্বাভাবিক এবং দীর্ঘ উচ্চারণ বরং কৃত্রিম । রবীন্দ্রনীথও স্বীকার 
করিয়াছেন_-“সংক্কৃতের অনুকরণে বাংলা স্বরবর্ণে হুন্বদীর্ঘতাঁর প্রচলন 
করতে গেলে এই কৃত্রিমত| বেশীক্ষণ সয় ন11৮১ যথা, “জনগণ- 
মন-অধিনা-য়ক' গানে-- 
পঞ্জাব | সিন্ধু | গুজরাট | মারাঠ1 | দ্রাবিড় | উৎকল | বঙ্গ 
বিদ্ধ্য হি | মাচল | যমুন! | গঙ্গা! | উচ্ছল | জলধি ত | রঙ্গ 








১। পৃঃ ২৩০ রবীন্দ্-রচনাবলী (১৪) 


১৬৮ ইন্দত্ী ও হন বিবর্তন 


এখানে কবি প্দীর্ঘ" স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ চাঁলাইতে গিয়াও সর্বত্র 
রীতি রক্ষা করিতে পারেন নাই-_পঞ্জাব' ও "গুজরাট? শবে 
আশ্বর্ণে এবং “মারাঠা” শব্দের তিনটি 'আ'র ছুইটিতে (৫মা' ও "রা? 
বঙ্গীয় ত্র্ব উচ্চারণই করিয়! ফেলিয়াছেন। ঘযথা-_ 
08 5170) 8105 19110005818 053078651 
£) ৪7501551725 01225 100৮৮212192 208 & 
20550701779 111 00252801021 58 |) ৪ 20108 2 | 
£€ ৪ 2 0685 | 00015017172 19110281218 
চি 
উল্লিখিত “হিংসায় উন্মত্ত পৃথী'তেও দীর্ঘ ঈ কারান্ত “থন'ও এইভাবে 
হন্ব হইয়! গিয়াছে । সংস্কৃত কবিতার অনুকরণে রচিত অনুপ্রাসযুক্ত 
ও সমাসবদ্ধ পদ-সম্বলিত সংস্কৃত-প্রায় বহু গানে ও কবিতাতেও সেই 
জন্য “দীর্ঘ স্বরবর্ণের উচ্চারণে বাঙ্গালী হ্ুম্ব রীতিকেই জয়ী হইতে 
দেখ! যায়। যথা_ 
মনে! মন্দির | সুন্দরী 
মণি মন্ত্রীর | গঞ্জরি 
স্বলদঞ্চল! | চল চঞ্চল! | অয়ি মঞ্জুল1 | মঞ্জরী ! 
রোষারুণ রাগ | রঞ্জিতা 
বঙ্কিম ভূরু | তঞ্জিত। 
গোপন হান্ত | কুটিল-আস্ত | কপট কলহ | গঞ্জিতা ! 
--“টিরকুমার সতা'র গান 
সূন্মম বিচারে গাঁন ও পাঠের উভচর বাংলা কবিতাঁয় দীর্ঘ স্বর- 
বর্ণের ছ্বিমাত্রিক উচ্চারণের মূলে সংস্কৃত-প্রভাব স্বীকার্য নহে; কারণ 
এই প্রকার উচ্চারণ আসলে নির্দিষ্ট দৈরধ্য পুরণার্থ স্বর-সম্প্রসারণ মাত্র । 
স্বর প্রসারক মাত্রাবৃত্ত সংস্কৃত প্রভাব জাত হইলে হম্ব স্বরাস্ত অক্ষরের 
কখনই দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হইত না। কিন্ত বাংলায় পর্য দৈর্ঘ্য পুরণে 


মাত্রাবৃত্ ১৬৯ 


হুসবস্বরাস্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক হইয়া ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত 'পঞ্জাব 
সিন্ধু গুজরাট মারাঠা' চরণের *সিদ্ধু' শবের ধু” তস্বস্বরাস্ত হইলেও 
উচ্চারণে দীর্ষীকৃত। সংস্কৃত প্রভাব নহে, গানের স্বর-প্রভাবই এই 
দীঘঘীকরণের জন্য দায়ী। সেই জগ্য “বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা! গঙ্গা'র 
ঘিমুনাঃকে 18100288 না বলিয়| কেবল “য* কে দীর্ঘাকৃত করিয়। 
1821100105 বলিয়া উচ্চারণ করিলেও ছন্দ-পতন হয় না। সুর 
প্রভাবে পর্বদৈর্ঘ্-পুরণে অক্ষরের স্থুর-সন্প্রসারণ কর! চিরন্তন রীতি, 
কেবল প্রাচীন রীতি নহে। সেই জন্য একাধারে গগেয়' ও 'পাঠ্' 
কবিতার মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে “প্রত্ব রীতির মাত্রাবৃত্ত' বলা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। বরং অতিরিক্ত ক্ষেত্রে স্বর প্রসারণের জন্য এই প্রকার ছন্দকে 
স্বরপ্রসারক মাত্রীবৃত্ব' বলাই সঙ্গত। “সাধারণ মাত্রাবৃত্তে কেবল 
হলন্ত অক্ষরের স্বরপ্রসারণ, কিন্তু “স্বরপ্রসারক মাত্রাবুত্তে' তদতিরিক্ত 
স্বরাস্ত অক্ষরেরও স্বরপ্রসারণ ঘটে। “সাধারণ মাত্রাবৃত্বের সীমা 
মংকীর্ণ_ আধুনিক যুগের পপাঠ্য' কবিতাতেই সীমাবদ্ধ, অপর পক্ষে 
'স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্তে'র প্রচলন-কাল ব্যাপক-_প্রাচীন যুগে ও 
আধুনিক যুগে যুগপৎ 'গেয়' ও “পাঠ্য কবিতায় প্রসারিত। আধুনিক 
যুগের স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্তের অন্যান্য দৃষ্টান্ত পরবর্তা দশম সূত্রে 
রষ্টব্য। 
$৯. প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অন্তর্গত চর্ষ। ভাঁষ! ও ব্রজবুলি ভাষার 
ছন্দ হইতেছে স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ত ; ইহাতে পর্বের দৈর্ঘপূরণীর্থে, 
হন্ব-স্বরান্ত অক্ষরেরও দ্বিমাত্রিক দীর্ঘীকরণ ঘটে । 
বলির ছন্দ ্বর- চর্যাপদ এবং ব্রজবুলি পদ যুগপৎ “গেয়' এবং 
প্রসারক মাত্াবৃ্ত পাঠ্য” ছুইই। প্রাচীন যুগে অ-কারাস্ত শব্ষের 
হসম্ত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল না, সেইজন্য চর্য! ও 
ব্রজবুলির অ-কারান্ত শব্দগুলি হুসন্তরূপে নহে, অ-কারাস্ত রূপেই 
উচ্চার্য। 


চর্যাহন্দ ও ব্রজ- 


১৭৫ হন্দতত্ ও ইন্দোবিবর্তন 


চর্যাপদে কেবল চতুর্মাত্রিক পর্বের ্র্েগ দেখ] ধায়। যথা 
[ নিয় দৃষ্টান্তে বর্ণাপ্তিক হাইফেন (-) শ্বরপ্রসারণের চিহ্ছ। ] 
(১) অলিএ- | কলিএ- | বাটরুন্‌ |ধেস্লা- 
তা-দেখি | কা্ছ,- | বি-মন | ভৈলা- 
(২) এ | বছুড়ী কা| অই ভযে | তা-ই. 
তি- | ভইলে- | কা-মর | যাঁ-ই- 
(৩) টি | নই কট | ভূন্বকু ভ | নই কট | সঅলা- | 
অইস ল | হা-ব- 
জই তো- | মূ-া- | অচ্ছলি | তাস্তী- | পুচ্ছতু | নদৃণ্ডরু | পাঁ-ব- 
১ম দৃষ্টান্তের 'হু' (কাহু) “বি' (বিমন) এবং ২য় দৃষ্টান্তের 
“তি” (রাতি ) বানানে হ্স্ব স্বরাস্ত, কিন্তু উচ্চারণে দীর্ঘাকৃত। 
ব্রজবুলি পদের ছন্দ £-- 
চতুর্মাত্রিক পর্ব ১ 
(১) চম্পক | শো-ন কু| হম কন | কা-চল | জিতল 'গ|উর' তগ| 
লা-বণি | রে- 
উন্নত | গী-ম “সি | ইম? নাহি | অন্থতব | জগমনে! | মো-হন | 
ডা-ঙনি | রে- 
এখানে গৌর, গউর'ভাবে এবং “সীম' “সিইম'ভাবে উচ্চারিত। 
(২) কণ্টক | গা-টি ক | মল সম | পদতল | মঞ্জীর | চী-রহি | ঝ-পি- 
গাঁগরি | বা-রি-| ঢারি করি | পি-ছল | চলতহি | অঙ্গুলি | টা-পি- 
এখানে বারি'র এরি এবং পিছল” শব্দের “পি বানানে ত্রন্ব 
স্বরাস্ত কিন্তু উচ্চারণে দীর্ঘাকৃত। 
পঞ্চমাত্রিক পর্ব £--- 
তুঙ্গ মণি | মন্দিরে | ঘন বিজুরি | সঞ্চরে- | মে-ঘ রুটি | 
বসন পরি | ধা-ন1- 
যত যুষতি |'মগ্ুলী- | পন্থ ইহ | পে-খলি" | কো-ই নহি | 
রা-ইক স| মানা" 


মাত্রাবৃত্ত ১৭১ 


এখানে “পেখলি'র পলি দীর্ঘা্ৃত। 
ষথ্বান্রিক পর্ব £-- 
কটি কাঁ-ছমি | বন্ধিয ধটি | বেগুবর বাম | কী-খে- 
জিতি কুঞ্জর | গতি মন্থর | 'ভায়্যা ভায়্যা? বলি | ডাঁ-কে; 
সপ্তমাত্রিক পর্ব £-_ 
কুলিশ শত শত | পাত মো-দিত | ময়ূর না-চত | মাঁ-তিযা- 
মত্ত দা-ছুরি | ডা-কে ডা-হুকি | ফা-টি |া-ওত | ছা-তিয়া- 
চর্যাপদের. ও ব্রজবুলি পদের কোন কোন চরণ কিন্ত “পাঠ্য” ধর্ম 
অগ্রাহ্ করিয়৷ কেবল “গেয়' রূপেই রচিত। এইগুলিতে ছন্দোবিধি 
অস্বীকার করিয়া পর্বদৈর্ঘ্য রক্ষার প্রয়োজনে কেবল স্বর প্রসারণ 
নহে, স্বর-সংকোচনও দেখ! যায়। যথা 
চর্যায়__ 
তিঅড়। চ1 | পী জোইনি | দে অঙ্ক | বা-লী- 
কমল কু | লিশ ঘাণ্টে | করহু' বি | আ-লী- 
ব্রজবুলিতে-_ 
নী-রদ | নয়নে- | নীর ঘন | সিঞ্চনে | পুলক মু | কুল অব | লক্ব। 
শ্বেদ ম| করন্দ | বিন্দুবিন্ু | চু-রত | বিকশিত | ভা-ব ক | দস্ব। 
উল্লিখিত নিম্বরেখ পর্ব ছুইটিতে “ঘান্, (ঘান্টে) এবং বিন্‌" 
(বিন্দু) অক্ষরে প্রত্যাশিত স্বরসন্প্রসারণের পরিবর্তে স্বর-সংকোচনই 
হইয়াছে । বল! বাহুল্য, এগুলি নিপাঁতনেরই দৃষ্টান্ত । 
$১০, বিশেষ দৈর্যের পর্ব-উচ্চারণে পাঠক অভ্যস্ত হইয়া গেলে 
“পাঠা কবিতার বিশেষ ক্ষেত্রেও উক্ত দৈর্য্ের স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ব 
ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এক্ষেত্রেও পর্ব-পুরণের প্রয়োজনে স্বরান্ত 


অক্ষর ছুই মাত্রায় দীর্ঘাকৃত হয়।* 
* ইহাও ম্বরবৃদ্ধির বিশেষ স্থত্র । ($ ৮. দ্রষ্টব্য) 





১৭২ 


ছদতগ্ ও ছন্দোবিবর্তন 


সথরযুক্ত ছেলে-ভুলানে ছড়া এবং গানের প্রভাবেই অতি-সম্কুচিত 


পর্বের “পাঠয' কবিতা রচিত হয়। পাঠ্য কবিতায় অতি-সঙ্কুচিত পর্ব 


পাঠ্য, কবিতায় 


রচন। করা কবির পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। 
অতি-সম্কুচিত পর্বে স্বরাস্ত অক্ষরের সম্প্রসারণ 


স্বরাস্ত অক্ষরের 
দীর্ধীকরণ গায়কের ন্যায় পাঠকেরই মেরামতি কাজ এবং 


মেরামতি দ্বারা ছন্দ রক্ষা! কর! পাঠকেরই কৃতিত্বের 


পরিচায়ক । নিন্গপ্রকার উচ্চারণে ছন্দের মেরামতি কাজ দ্রষ্টব্য £__ 
(১) সাত তাই | চম্পাআ | জাআগোও 


(* 


(৩ 


(৪ 


(৫ 


) 


স্যার 


যা 


বগি 


জাআগোও | জাগো! মোর | সাত ভাই। 
ও [ মূল পাঠ-_-“চম্পা', 'জাগো? 
পরাজিত তৃই | সকল ফুলের | কাছে 
তবু কেন তোর | অঅ পরাজিতা | নাম? 
0 [ মূল পাঠ-_“অপবাজিতা” 
রূউঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমাহুন্দর | চক্ষে 
[ মূল পাঠ-_-কন' 
পড়শীর কণেএ | জাগলোও | সাআড়াআ! 
[মূল পাঠ--ক্ঠে», 'জাগলো” “সাড়া 
দাআডাঅ | আপনার | পাআযেএ | দাআডাআ 
[ মূল পাঠ-_দীড়।” এবং পায়ে? 


"অঅ বটে | এই বুঝি | দেখলুয | দেখলুম 1” [ মূল পাঠ--অ 
“ছিই ওকি | রাগ করে | তুই ভাই | যাচ্ছিস্‌।” »॥. ছি 
“তাআ তুমি | বলবে না | থাকবার | দরকার 1” ৮. তা 
পহ'উ বলি | আয় কাছে |”--ফুসফুস | ফিসফিস্‌ ৮. হু 
*এএ কিএ | ছাই কথ |”-_ফুস্কুস | ফিস্ফিস্‌ ».. এ 
-ধাআ করে | ভেংচিয়ে | কম্লীর | প্রস্থান, ». ধাঁ 


ইাআ| করে | চেকে রয় | ফটকের | ছুই চোখ । 


মাতরাবৃতত ১৭৩ 


অবশ্য কবিতায় এমন অনেক দৃষ্টীস্ত আছে যেখানে কবির 
লিপি-দোষে এবং পাঠকের চক্ষু-নির্ভরতার জন্য চরণের অস্ত্য ও খণ্ড 
পর্বকে মুখ্য ও পূর্ণ পর্ব বলিয়া ভুল হয়; হুস্বরূপের জন্য এইগুলিকেও 
মনে হয়--প্রসারণ-সাপেক্ষভাবে রচিত অতি-সম্কুচিত পর্ব। সেই জন্য 
চক্ষুপ্রতারিত পাঠক এইগুলিতেও স্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ধীকরণ করিয়া 
ছন্দে! রক্ষার চেষ্টা করেন । যথা-_ 
(৯) বর্ণাআ] | বর্ণাআ৷ | হুন্দরী | বর্ণ] 
তরলিত | চন্ট্রিক! [চন্দন | বর্ণ 
(২) হাসছিল | সজারুউ | ব্যাকরণ | মানিনা 
হযে গেল | হাদজারু | কেমনে তা | জানিনা 
(৩) (মধু )গন্ধে ভ | রাআ মৃদু] স্ষিগ্ধ ছা! | যাআ৷ নীপ | কুঞ্জত | লে 
(শ্যাম) কান্তি ম|য়ীই কোন | স্বপ্ন মা | যা ফিরে | বৃষ্টি হ| লে 
কিন্তু পাঠকের পক্ষে নিম্নরেখ অংশে উল্লিখিতরূপে স্বর সম্প্রসারণ 
করিয়! ছন্দ রক্ষা করার সত্যকার কোন প্রয়োজনীয়ত। নাই। কারণ 
এইগুলি আসলে চরণের অন্ত্যপর্বের ক্ষেত্র ; এইগুলিতে মৌটেই অতি- 
সঙ্কোচন নাই, কাজেই পাঠকের দ্বার উচ্চারণে দীর্ধাকরণের প্রয়োজন 
হয় ন।। অর্থাৎ ইহার! সাধারণ মাত্রাবৃত্তই বটে, স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ত 
নহে। ইহাদের প্রকৃত বিশ্বাস নিন্বপ্রকার £ 


(১) বর্ণ 
বর্ণ 
সুন্দরী | বর্ণা 
তরলিত | চন্দ্রিক | চন্দন | বর্ণ । 
(২) হাস ছিল | সজারু 
ব্যাকরণ | মানিনা 


হযে গেল | হাসজার | কেমনে তা! | জামিন|। 


১৭৪ ছন্দতত্ব ও ছন্মোবিবর্তন 


(৩) (মধু)গন্ধেভার! 
(মৃছ)ক্ষিগ্ধ ছা | য়! 
(নীপ) কুঞ্জ ত | লে। 
(শ্তাম) কান্তি ম|য়ী 
(কোন) শ্বপ্নমা | য় 
(ফিরে )বৃষ্তিছ |লে॥ 
$ ১১. সাতের অধিক মাত্রায় মাত্রাবৃত্তের পর্ব রচিত হইতে পারে না, 
রচনা করিলে উহু! ক্ষুদ্রত্র পর্বে বিভক্ত হইয়া! যায়। 
মাত্রাবৃত্বের মাত্রাবৃত্ত ছুর্বল প্রকৃতি-বিশিষ্ট এবং সুদীর্ঘ 
পর্ব দৈর্ঘ্যের একটানা উচ্চারণ সবলতায়ই প্রকাশক, সেই জন্য 
সীম! অল্প দৈর্ঘ্যের পর্ব উচ্চারণের দিকেই মাত্রীবৃত্বের 
প্রবৃত্তি। সংস্কতে, প্রাকৃতে, বাংলায় সর্বত্রই মাত্রাবৃত্তের পর্বের 
উদ্ধ-সীম। সাত মাত্র! এবং নিম্স-সীম চার মাত্রা । দুর্বল প্রবৃত্তির বশে 
চালিত পাঠক তাই সর্বপ্রথম চার মাত্রাতেই যতি দিয়! পর্ব-উচ্চারণের 
চেষ্টাকরে। এই জন্য কৰে যদিও আট মাত্রায় মাত্রাবৃত্তে পর্ব রচন' 
করেন, তথাপি কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না কারণ পাঠক একটি আট 
মাত্রার পর্যকে দুইভাগ করিয়! উহাকে দুইটি চার মাত্রারই পর্বরূপে 
উচ্চারণ করে। যথা 
চন্দন চচিত | নী-ল কলে-বর | পী-্ত বসন বন | মা-লী- 
ইহার যথার্থ উচ্চারণ হয়-_ 
চন্দন | চিত | নী-ল ক | লে-বর | পী-ত ব | সন বন | মা-লী- 
কোন কোন ক্ষেত্রে কবি এমন স্থকৌশলে রচনা করেন যে দৃশ্যতঃ কোন 
চরণকে চার চার মাত্রায় ভাগ করা যাঁয় না, অট মাত্রাতেই ভাগ 
করিতে হয় যথাঁ_ | 
(১) নীল দিস্কুজল | ধৌত চরণতল | অনিল বিকম্পিত | শ্তামল অঞ্চল 


(২) চম্পক শোন কু সম কলকা-চল | জিতল গৌর তন্ন | লা-বণি রে- 
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ইহাদের প্রথম দৃষ্টান্তের বাধা সিন্ধু' ; চার চার মাত্রায় পর্ব তাগ 
করিতে গেলে মনে হয় একদিকে “নীল সি' ও অপরদিকে দ্ধু জল 
হইয়া চারমাত্র! হইতেছে না। সেইরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাধা 
“গৌর', একদিকে “জিতল গো? অপরদিকে 'রতনু' হইয়| চার চার 
মাত্রার পরিবর্তে পাঁচ মাত্রা ও তিন মাত্রার পর্ব সৃষ্টি করিতেছে। 
কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে মাত্রাবৃত্তে দ্বিমাত্রিক অক্ষর 
দৃশ্যতঃ ভাগ কর! সম্ভব না হইলেও শ্রতিতে ভাগ কর! যায়। “সিন্ধু 
“সিইন্ধু' হইয়া এবং 'গৌর' "গউর' হইয়া উচ্চারিত হয় বলিয়াই 
উচ্চারণকালে ইহাদের বিভাজন সম্ভব। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটির 
যথার্থ উচ্চারণ হয় চাঁর মাত্রায় নিন্গপ্রকারে-_ 
(১) 22712 ৪% | £ 7) ৫1) ৪ 12812 | ৫1095009019 | 
27) 20212 
21112, 1081 02210 0509 |, ৪ % 88 3218 | 
ৃঁ ৪. 2. 2) 01) 918 
(২) ০192 2177 02 ৮8130০0০102 00 | 30009, 1021)9 | 10858011212 
15818 ৪9৪. | 97৪ 8৪08 |1558 9201 | 7৩৩ 
ঝুল্পণ। ছন্দে দশ মাত্রায় মাত্রাবৃত্তের পর্ব রচন। করিতে চেষ্ট। 
করিয়াছেন 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'কার-__ 
পঢ়ম দহ দিজ্জিআ- | পুনবি তহ কিজ্জিআ- 
পুনধি দহ মত্ত তহ | বিরই জা-অ1- 
অর্থাৎ প্রথমে দশ মাত্রায়, পুনর্বার দশ মাত্রায়, আবার দশ ও সাত 
মাত্রায় বিরতি-_ইহাই ঝুল্পণ! ছন্দ । 
কিন্তু পাঠক পর্যগুলিকে পাঁচ পাঁচ মাত্রায় ভাগ করিয়া পাঃ 


করেন। যথা 


00172101 021)2 | ৪226, 02105 | 01751 185 1 25 
তুলনীয়-_ 
তুঁজ মণি | মন্দিরে- | ঘন বিভুরী | সঞ্চরে- | মে-ঘ রুটি | ধসন পরি | ধান 


১৭৬ 


ছদতত ও ছন্টবিবর্তন 


এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমূলাধন বুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া নয় মাত্রার পর্বের খাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত দেখাইবার 
চে্টীয় নিন্গোদ্ধৃত পংক্তি্টলি লইয়া পৃথক পৃথক কবিতা রচন! 
করিয়াছিলেন £-- . 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 


আধার রজনী পোহাল | জগৎ পুরিল পুলকে 
সেতারের তারে ধাণ্‌্লী | মিডে মিডে ওঠে বাজি 
মোর বনে ওগো গরবী | এলে যদদি পথ ভূলিয! 

বারে বারে যায় চলিযা | ভাসায় নযম নীরে সে 

আপন দিলে অনাহতে | ভাষণ দিলে বীণা তানে 
বলেছিহ্থ বসিতে কাছে | দেবে কিছু ছিল না আশ! 
বিজুলি কোথা হতে এলে | তোমারে কে রাখিবে বেঁধে 
আলো! এলে যে দ্বাবে তৰ | ওগে। মাধবী বনছাযা 


কিন্তু উচ্চারণকালে এইগুলি নিন-প্রদশিতরূপে ক্ষুদ্রতর পর্বে বিভক্ত 


হইয়া যায়। 


যথা_ 

(১) আধার রজনী | পোহাল 
জগৎ পৃরিল | পুলকে 

(২) সেতারের তারে | ধানসী 

মিড়ে মিডে ওঠে | বাজিযা 

মোর বনে | ওগো গর | বী 

এলে যদি | পথ ভুলি | য1 

অথবা 

মোর বনে ওগে! | গরবী 

এলে যদি পথ | ভুলিয়া 

(8) বারে বারে | যায চলি | য| 


ভাসায়ে ন | যন নীরে | সে 
অথবা 
বারে বারে যায | চলিয। 


তাসায়ে নয়ম | নীরে সে 


বি 


(৩ 


টি 
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(৫) আসন দিলে অন] | হুতে 
ভাষণ দ্রিলে বীণ! | তানে 
অথব৷ 
(আসন) দিলে অনাহ্‌ৃতে 
(তাষণ) দিলে বীণা তানে 
(৬) বলেছিন্ | বসিতে কা | ছে 
দেবে কিছু | ছিল না আ| শ! 
(৭) (বিজুলি) কোথা হতে এলে 
(তোমারে) কে রাখিবে বেঁধে 
অথবা 
বিজুলি কোথা হতে | এলে 
তোমারে কে রাখিবে | বেঁধে 
(৮) (আলো) এল যে দ্বারে তৰ 
(ওগে! ) মাধবী বন-ছায। 


কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদীরও চার মাত্রার পর্বের সঙ্গে দশ মাত্রায় পর্ব 
বাবহার করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন £₹- 


ফেনিল লহরী দলে যায ( বাযু) চলে যায় 
( যেথা ) মন যায। 
শীতল অতল পারাবার (পেয়ে ) সাড়। তার 


(ডাকে ) বঝঞ্চায। 

ইহার চরণের প্রথম পর্বটিকে দশ মাত্রার পর্ব বলিয়া মনে হয়; কিন্ত্ত 
আসলে উচ্চারণকালে এই দশ মাত্রা থাকে না। ইহার যথার্থ 
পর্ব-বিভাগ শিল্পপ্রকার $__ 

ফেনিল লহরী |] দলে যায, বায়ু | চলে যাযঃ যেখা | মন যায়। 

শীতল অতল | পারাবার, পেষে | সাড়া তার, ডাকে | ঝঞ্চায় ॥ 
$ ১২. অধুগ্ম মাত্রিক অর্থাৎ পাচ বা সাত মাত্রার পর্বের মাত্রাবৃত্ত 
বিশিষ্ট প্রকৃতির ছন্দ; উচ্চারণকালে ইহার পর্বাস্তিক যতি হয় 

0.০. 200--12 


১৯৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং ইহার পূর্ণ পর্ব হয় দ্বিখণ্ডিত £ পর্বের প্রথম 
খণ্ড হয় সাধারণতঃ তিন মাত্রার এবং দ্বিতীয় খণ্ড হয় অবশিষ্ট দুই বা 

বা চার মাত্রার । 
অযুগ্ম মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--“বিষম 
চলনের ছন্দ' । “বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক 
পরে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। 


ক রঃ এই গতি ও বাধার সশ্মিলনে তায় নৃত্য।”* “ছুই 
বৃত্বের বিশিষ্টত। সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাট। গতিপ্রবণ।”২ 


সেইজন্য তিন মাত্রার শব্দ গতিবেগ সৃষ্টি করে 
এবং ছুই মাত্রার অথব! চার মাত্রার ( দ্বিগুণিত ছুই মাত্রার ) শব্দ 
গতিবেগে বাধা দেয়। গতিকে বাদ দিলে ছন্দই থাকে না, কারণ 
গতিসৌন্র্যই ছন্দ। চলনের নিয়ম হইতেছে--আগে গতি পরে 
বাধা, আগে বাঁধা পরে গন্তি নহে। সেইজন্য পঞ্চমাত্রিক পর্বের 
অন্তধিভাগ ৩+২ মাত্রায় এবং সপ্তমাত্রিক পর্বের অন্তবিভাগ ৩+৪ 
মাত্রায় হইয়। থাকে । যথাঁ_ 
পঞ্চমাত্রিক পর্ব (৩+ ২) £-_ 
আধেক : কাযা | আধেক : ছায। 
জলের : পরে | রচিছে : মাযা 
দেহেরে : যেন | দেহের ছায়া | করিছে : পরি | হাস 
সপ্তমাত্রিক পর্ব (৩+ ৪) $-- 
বিদায : বেল এলে। | মেঘেব : মতে! ব্যেপে 
গ্রন্থি : বেঁধে দিতে | দ্বহাত : গেল কেঁপে 
সেদিন : থেকে থেকে | চক্ষু : ছুটি ছেপে | ভরে যে ; এল জল | ধারা 
ইহাদের পর্বে পর্বে যুগ্মমাত্রিক শব্দের বাধা গতিবেগকে সংযত 


আজে হরজেজওকমনতে বু 


৯। পৃঃ ১৬১ র-র (১৪) ২। পূঃ ১৪৪ এ 
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করিয়াছে । তাই পর্বান্তিক যতি এখানে সাধারণ পর্বযযতি অপেক্ষা 
দীর্ঘতর । অধুখা মাত্রিক পর্বের অন্তবিভাগ ৩+২ বা ৩+৪ মাত্রায় 
হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া ২+৩ বা ৪+৩ মাত্রার শব্দ থাকিলে 
উচ্চারণকালে অথণ্ড শব খণ্ডিত হইয়া যাঁয়। যথা-__ 
পাঁচ মাত্রার পর্বে__ 
পূর্ণ : টাদ | হাসে আ : কাশ | কোলে 
আলোক : ছায! | শিব শি : বানী | সাগর : জলে | দোলে 

সাত মাত্রার পর্বে 

গভীর : থির নীরে | ভাসিষ : যাই ধীরে 

পিক কু: হরে তীরে | অমিয় মাথা 
পর্বের এই প্রকার ৩+২ ও ৩+৪ মাত্রীয় অন্তবিভাগে পর্বাস্তিক যতি 
দীর্ঘতর হয় কিন্তু পর্বদ্ধয় মধ্যস্থ সংযোগগ্রন্থি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না; 
কিন্তু বিপরীত পন্থায় অর্থাৎ ২+৩ ও ৪+৩ মাত্রায় পর্ব খগুগুলি 
সন্নিবেশ করিলে পর্ব গ্রন্থি ছিন্ন হইয়! যায় এবং পর্বগুলি নিজেরাই 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরণে পরিণত হয়। যথা__ 


পাঁচ মাতা 
শিখী : নাচিল 
শোভ1 : জাগিল 
বনে। 
আজি : ফাগুনে 
দোল] £ লাগিল 
মনে ॥ 
সাত মাত্রা 


কুন্মমিত : কাননে 
বেধু যবে £ বাজিল, 
রাধ! 


১৮০ ছন্দততব ও'ছন্দোবিবর্তন? 


অতিসারে : চলিল. 
কিছু নাহি ; মানিল 
বাধা। 
এখানে অযুগ্ মাত্রিক পর্ব" রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়! গিয়াছে, কারণ 
পর্বাস্তিক যতিগুলি স্বাভাবিক পর্বযতির ন্যায় ৃম্ব' নহে, চরণান্তিক 
যতির ন্যায় দীর্ঘ হইয়। উঠিয়াছে। সুন্মমবিচারে ইহাদের প্রথমটি 
পঞ্চমাত্রিক মাত্রারৃত্ত নহে, দ্বিতীয়টিও সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত নহে; 
দুইটিই চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। প্রথমটির প্রকৃত বিন্যাস-- 
শিখী নাচি | ল 
শোতা জাগি | ল 
বনে 
নিম্নোক্ত কবিতাটিকে কেহ কে সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের আদশে 
ভাগ করেন-__ 
ছিলাম : নিশিদিন | আশাহীন : প্রবাসী 
বিরহ : তপোবনে | আনমনে £ উদাসী 
কিন্তু ইহাতে চরণস্থ পুর পর্বদ্বয়ের সম্মিতি-বিপর্যয় ঘটে; প্রথম 
পর্বে ৩+৪ মাত্র! ও দ্বিতীয় পর্বে ৪+৩ মাত্র! দেখ। দেয় সৃন্মন 
শতিতে দৃষ্টান্তটির ছন্দোবিভাজন নিম্নরূপ £-_ 
(ছিলাম ) নিশিদিন | আশাহীান | প্রবাসী 
(বিরহ ) তপোবনে | আনমনে | উদাসী । 
অর্থাৎ দৃষ্টান্তটির ছন্দ চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। 
$ ১৩. মাত্রাবৃত্ত গম্ভীর স্থুরের ও মন্তর ভঙ্গির ছন্দ নহে, তীব্র 
সবরের ও দ্রুত ভঙ্গির ছন্দও নহে; ইহার স্বর অনতিগন্ভীর গতিও 
মধ্যগতি। ইহা বাংলা সাধুভাষারই অধিকতর উপযোগী । 
কবি ও ছান্দসিক মোহিতলীল লিখিয়াছেন-__“এই গীতিচ্ছনদও 
(মাত্রাবৃত্ত ) যে পয়ারের মতই সাধুভাষার ছন্দ তাহার আর একটি 


মাত্রাবুণ্ত ১৮১ 


প্রমাণ--অতিরিক্ত হসন্তের প্রাধান্য ইহার যেন ধর্মহানি করে। 
"** "এই মাত্রিক পর্বভূমক গীতিচ্ছন্দ হসন্ত বাহুল্যে এমন এক রূপ 
ধারণ করে, যে এক হিসাবে তাহা উপভোগ্য 
হইলেও সে যেন এক ভাষার ছন্দে আর এক ভাষার 
কবিতা ।”১ মোহিতলাল শ্রুতি-রসিক; তাহার কান 
ঠিকই সাক্ষ্য দিয়াছে । বাংলা কথ্য ভাষার স্তর তীব্র, গতিভঙ্গিও 
দ্রুত; সেইজন্য মাত্রাবৃত্তের অনতিতীব্র স্থুরে ও নাতিদ্রত গতির 
মধ্যে কথ্য ভাঁয়াকে একটু বে-মানান বোঁধ হয়; কথ্য ভাষা মাত্রাবৃত্তে 
অতিমাত্রায় স্ুরেল! হইয়! একটু কৃত্রিম হইয়! উঠে। যথা 
(১) আচ্ছ! তাহলে | যাচ্ছি নমস্‌| কার 
এ-জীবনে জেনে | হবে নাক দেখা | আর 
(২) ছুই বোন তারা | হেসে যায কেন | যায যবে জল | আনতে 
তারে যে কখন | কটাক্ষে চাষ | কিছু তে! পারিনে | জানতে । 
(৩) যা কিছু হারায | গিন্নী বলেন | কেষ্ট বেটাই | চোর 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে কথ্য ভাষার সংশ্লিষ্ট হলম্ত অক্ষরের স্বরধবনি 
এইখানে বিশ্লিষ্ট হইয়া এবং স্ুরযুক্ত হইয়া উচ্চারণকে একটু বিকৃতই 
করিয়া! তুলিয়াছে। 


মাত্রাবৃতের 
স্বর ও ভঙ্গি 





১। পৃঃ ২৯ বাংল। কবিতার ছন্দ 


অষ্টম অধ্যায় 
বলম্বত 


$১. মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের তুলনায় বলবৃত্ত হইতেছে সবল 
প্রকৃতির ছন্দ, ইহার পর্ব প্রবল শ্বাসাঘীতেই উচ্চারিত হয়। 
সাধারণতঃ হলন্ত অক্ষরমিশ্র চতুরক্ষর পর্বেই প্রবল শ্বাসাঘাত 
স্বাভাবিকভাবে দেখ! দেয় বলিয়! এই প্রকার চতুরক্ষর পর্বের ছন্দকে 
বল! হয়-_“বলবৃত্ত' । শ্বাসাঘাত-যুক্ত উচ্চারণে এই ছন্দের পর্ব দৈথ্য 
সাড়ে চারি মাত্রা । 

পর্ব দৈধ্যের হিসাব পুর্ণ দংখ্যায় ন1 হইয়। ভগ্নাংশে হওয়া! একমাত্র 
বলবৃত্ত ছন্দেরই বিশেষত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে আঠারো সূত্রে দেখানো 
হইয়াছে--প্রবল শ্বাসাঘাতের মাত্রিক মূল্য অর্ধনাত্রা 
ও প্রবল শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত হইলে অক্ষরের দৈর্ঘ্য হয় 
দেড় মাত্রা। সেই হিসাবে, যেহেতু বলবৃত্তে 
চতুরক্ষর পর্বের প্রথমাক্ষর প্রবলভাবে শ্বাসাহত 
হয়, সেইহেতু উচ্চারণে ইহার পর্বের মোট দৈত্য হয় সাড়ে চারি মাত্রা । 

উচ্চারণে ভ্রুততা ও সবলত বলবৃত্তের বৈশিষ্ট্য। পর্বাঞ্ে প্রবল 
শ্বাদাঘাতই উচ্চারণ দ্রুততার প্রধান কাঁরণ। আমাদের শ্বাসশক্তি 
সীমাবদ্ধ। এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য অক্ষর গুলির একটিতেই (প্রথমটিতে) 
অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হইলে স্বল্লাবশিষ্ট শক্তিতে পর্বের অপর 
সমস্ত অক্ষরের উচ্চারণ শেষ করিতে হয়, কাজেই পর্বের অনাস্ভ 
অক্ষরগুলির উচ্চারণে ত্রেততা আসিয়! যায়। বলবৃত্ত পর্ধের আকারগত 
হুন্বতা দ্রুত পর্ব-উচ্চারণের অপর কারণ। বাঙ্গালীর কে দীর্ঘ 
পর্বের দ্রুত উচ্চারণ কষ্টকর, হুস্বপর্বই দ্রুত উচ্চারণের উপযোগী । 
বাংলা! ছন্দে সাধারণতঃ চত্রক্ষর পর্বই হুব্বপর্ব। এই ত্র্গ চতুরক্ষর 


বলবৃত্ত ছন্দের 
লক্ষণ ও নামের 
কারণ 


বলবৃত্ত ১৮৩ 


পর্ব ই বলবৃত্তের সাধারণ পর্ব বলিয়া বলবৃত্তের পর্ব-উচ্চারণ দ্রুতভাবে 
হইয়! থাকে। 
শ্বাসাঘাতের শক্তিই বলবৃত্তের উচ্চারণে সবলতার কারণ। সাধারণ 
শ্বাসাঘাতে নহে, প্রবল শ্বাসাঘাতেই বলবৃত্তের পর্ব উচ্চার্য ; সেইজন্যাই 
এই ছন্দের নাম “বলবৃত্ত” । অবশ্য, বাংলায় অন্যান্য সকল ছন্দেই 
পর্বের আগ্ভ অক্ষর শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত হয়; তাই বলিয়া এই সকল ছন্দ 
বলবৃত্ত নহে; কারণ এই শ্বীসাঘাত সাধারণ শ্বাসাঘাত মাত্র, বলবৃত্তের 
হ্যায় প্রবল শ্বাধাঘাত নহে। 
বলবৃত্তের প্রবল শ্বাসাঘাত ছন্দের বাহির হইতে ছন্দ-পর্বে প্রদত্ত 

হয় না, অর্থাৎ ইহ পাঠকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না, ইহ! 
ছন্দ-পর্বে স্বতংস্ফুর্ত। পর্বের গঠনগত সবলতাই ইহাতে প্রবল 
শ্বীসাঘাত আবির্ভীবের কারণ। শ্বীনাঘাত ছন্দের বাহির হইতে প্রদত্ত 
হইলে বলবৃত্ত পর্বের হলন্ত অক্ষর মিশ্রণে সবল হইবার প্রয়োজন 
হইত না, কেবল স্বরাস্ত বাঁ লঘু অক্ষরে রচিত লঘু পর্ব হইলেই চলিত । 
যা 

আজি মধু | সমীবণে 

নিশীথে কু | স্বম-বনে 

তারে কি প| ডেছে মনে | বকুল-ত | লে? 
ইহারা কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত ছূর্বল পর্ব; এইগুলিতে প্রবল 
শ্বাসাঘাত স্বাভাবিকভাবে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, জোর করিয়। 
শ্বাদাঘাত দিয়া! পড়িলে হাস্যকর কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। আসলে 
ইহা বলবৃত্ত ছন্দই নহে, চতুমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যেসকল ছান্দসিক 
সাড়ে চারিমাত্রীর সবল পর্বকে স্বীকার না করিয়! চারিমাব্রীর দুর্বল 
পর্বকেই বলবৃত্তের পর্ব বলিয়া প্রচার করেন, তাহার চতুর্মাত্রিক 
মাত্রাবৃত্তকে বলবৃত্ত বলিয়া ভুল করেন এবং কৃত্রিম শ্বাসাঘাত দিয়! 
উল্লিখিত দৃষ্টান্ত পাঠ করিতে বাধ্য হন। 


১৮৪ ইন্দতত ও ছন্দোবিবর্তন 


চতুরক্ষর পর্বে দুইটি বা কমপক্ষে একটি হলম্ত অক্ষর থাকিলে 
তবেই উহ1| সবল হইয়া! উঠে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত 
ধারণ করিতে পারে । যথা-_ 
(১) (প্রতি পর্বে দুইটি করিয়! হলন্ত অক্ষর ) 
আজ.কি মধূর্‌ | মলয, হাওযায, 
নিশীথ, বনের্‌ | কুসুম শোভাষ, 
তোমার্‌ সখায. | ৰকুল্‌ তলায. | পড়লো! হাষ ম | নে? 
(২) (প্রতি পর্বে একটি করিয়] হলন্ত অক্ষর ) . 
মলয. বাযে | আজ, ফাগুনে 
নিশীথ, রাতে | কুস্ছুম বনে 
তারে কি হায্‌ | পড্‌লো মনে | বকুল তলা । তে ? 
এই দৃষ্টান্ত ছুইটিরই পর্ব সরল পর্ব, প্রবল শ্বাসাঘাত এখানে স্বতস্ফর্ত-_ 
বাঙ্গালী স্বাভাবিক ভাঁবে পর্বগুলির আগ্াক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত দিয় 
পাঠ করিতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ এই দুইটি যথার্থ বলবৃত্ত ছন্দের 
দৃষ্টান্ত । তবে বলবৃত্ত ছন্দের পর্বে পর্বে যে সমসংখ্যক গুরু অক্ষর 
থাঁকিতেই হইবে তাহা নহে, পর্বের সবল হওয়াই মাত্র প্রয়োজনীয় ; 
একই চরণে কোন পর্বে দুইটি, কোন পর্বে ব৷ একটি গুরু অক্ষর থাকিতে 
পারে। যথা 
(১) কুঞ্জে গোপন্‌ | গন্ধ বাজায, | নিকদেশের্‌ | বাশী 
দৌহার্‌ নযন্‌ | খুঁজে বেভায, | দৌহার্‌ মুখের | হাসি। 
(২) মেঘের পুরীর্‌ | পর্দা তুলে | নীল্‌ পাহাড়ের্‌। কোন্‌ ধেসে 
কোন্‌ তাবকার্‌ | ইঙ্গিতে আজ. | পৌছিব গে | কোন্‌ দেশে 
দৃষ্টান্ত ছুইটির কেবল নিম্বরেখ পর্বগুলিতে একটি করিয়! গুরু অক্ষর 
আছে, অন্যান্য পর্বে আছে দুইটি করিয়া গুরু অক্ষর । এই পার্থক্যের 
জন্য পর্বের সবলতার ইতর বিশেষ হয় নাই। [ পর্বে দুইয়ের অধিক 
গুরু অক্ষর প্রয়োগ সম্বন্ধে পরবর্তী ৫, ৬ ও৭ স্থত্র দ্রষ্টব্য । ] 


বলবৃত্ত ১৮৫ 


১২. বলবৃত্ত চরণে কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত চতুরক্ষর পর্ব শুধু 
“বিশেষ পর্ব হিসাবেই স্থান পায়; স্বাধীন ভাবে নহে, হলন্ত- 
অক্ষর-যুক্ত সাধারণ পর্বের সঙ্গী হিসাবেই এই বিশেষ পর্ব ব্যবহৃত 
হইতে পারে। উচ্চারণকালে ইহা অর্ধমাত্রায় স্বর সম্প্রসারণ করিয়া 
দৈর্ঘ্য সশ্মিতি রক্ষা করে এবং সাধারণ পর্বের সমান হইয়| উঠে। 

কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্ব দুর্বল পর্ব; ইহার স্থান মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দে, বলবৃত্ত ছন্দে নহে; ইহার নিজের কোন প্রবল শ্বাসাঘাত নাই, 
ফলে বলবৃত্বত্ধর্ম নাই। তথাঁপি ছন্দের বৈচিত্র্য বিধানে কবিরা 
্বরাস্ত অক্ষরে ইহাকে বলবৃত্ত চরণে স্থান দেন। তখন সম্মিতি 
রচিত “বিশেষ রক্ষার্থ চরণের সাধারণ পর্বগুলির সবলতা এই 

পর্ব দুর্বল পর্বেও সধ্শরিত হয় এবং ইহাঁরও আগ্ভাঁক্ষর 
প্রবলভাবে শ্বীসাহত হয়। কিন্তু হলন্ত অক্ষর ব্যতীত প্রবল 
শ্বাসাঘাত তিঠিতে পারে নাঁ। সেইজন্য এই আগ্ভাক্ষর অর্ধমাত্রিক 
গ্নস্বর” বৃদ্ধি করিয়। দেড় মাত্রায় পরিণত হয় এবং প্রবল শ্বাসাঘাতের 
বেগ ধারণ করে। শ্বাসাহত অবস্থায় নিল্ললিখিত নিন্নরেখ “বিশেষ 
পর্ব গুলি দ্রষ্টব্য-_[ ভগ্নন্বরগুলি অতিরিক্ত অ$ 1, 7, » ৫ প্রভৃতি 
চিন্তে বুঝিতে হইবে । ] 


/ / / / 
(১) তোর্‌ হতে মা | উপর্‌ থেকে | নযন্‌ মেলে | চাওয। 
আমার্‌ হতো! | 'আশা"কু বাকু | হাত, তুলে গান্‌ | গাওয 
(২) স্বপন্‌ হ'যে | আখির ফাকে 
দেখতে আমি | আস্ব মাকে 
যাৰ তোমার্‌ | ঘুমের্‌ মধ্যি | খানে 
“জে-ঠ গে তুমি | মিথ্যা আশে 
হাত, ঝুলিয়ে | দেখবে পাশে 
মিলিযে* যাবে! | কোথায়, কে তা | জানে 





* “মিলিয়ে? শব্দের “যে' ভগ্রস্থর মাত্র, পরবর্তী তৃতীয স্তর দ্রষ্টব্য । 


১৮৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


(৩) রাখাল্‌ বলে | 'ক-অখনে। ন| 
ম। যে আমায়, | বলেন্‌ সোন! 
“সে-ঠ কথাটা | গাল্‌ সে তো নয়, | পাড়ার্‌ সবাই | জানে 
দৃষ্টান্ত তিনটিতে নিম্রেখ পর্বগুলি কেবল স্বরাম্ত অক্ষরে রচিত বটে 
কিন্তু উচ্চারণকাঁলে প্রবল শ্বাসাঘাত যুক্ত হইলে উহাদের প্রথমাক্ষর 
ঠিক স্বভাবিক দৈখ্যের এক একটি স্বরান্ত অক্ষর থাকিতেছে না; 
কু বাঁকু'র জা” হইতেছে "আঁ, “জেগে তুমি'র জে" হইতেছে 
“জে-এট এবং িখনো নার ক' হইতেছে 'ক-অ+। এই অতিরিক্ত 
বধিত স্বরধবনিগুলি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের ব্যঞ্জনের মতোই স্বাধীনভাবে 
উচ্চারিত নহে, পুর্বস্বরের সাহাষ্যেই উচ্চারিত হইতেছে। সুতরাং 
ইহাঁদিগকে ব্যঞ্জনধর্মী “ভগ্রস্বর' বলাই সঙ্গত। ইহার যে ব্যপ্তনধর্মী 
তাহার অপর প্রমাণ__ইহাদের স্থানে ইহাদের পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবে 
ব্যঞ্জন বসিতে পারে । যথা-_ 
রাখাল্‌ বলে | ক-অ৬খনো ন! 
ইহার পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবেই বলা চলে-_ 
রাখাল্‌ বলে | কণকৃ'খনে! না 
লক্ষ্য করিতে হইবে-_অ-কারান্ত “ক নহে, হসন্ত কই সম্প্রসারিত 
“অ*এর পরিবর্তে বসিয়াছে। এই “অ+ ভগ্রম্বর, ইহাও একপ্রকার 
বাঞ্জন। বলাবানুল্য, কেবল ভগ্ন 'অ' নহে, ভগ্রত্বর মাত্রই ব্যঞ্জীন। 
যথা, শ্বাসাহত অবস্থায-_ 
ধিন্তা ধিন! | পাঁ-ণ? কা মোন! 
পা কার এই ণ' ধ্বনিও আসলে ব্যঞ্জন, তাই এই এ” ধ্বনিরও 
পরিবর্তে হসন্ত “ক্‌' বসিতে পারে । যথা 
ধিনত| ধিন! | পা“কৃ*ক। নোন। 
স্থতরাং প্রবলভাবে শ্বাসাহত অবস্থায় অর্ধ-বন্ধিত যে-কোন-স্বরান্ত 
অক্ষরকে হলন্ত বল! যাইতে পারে । 


বলবৃত্ত ১৮৭ 


কেবল ত্বরাস্ত অক্ষরে রচিত পর্ব যদি বলবৃত্ত চরণে “বিশেষ 
পর্বরূপে না আসিয়া! সাধারণ পর্বরূপেই সমগ্র চরণ অধিকার করে, 
তাহা! হইলে চরণ শক্তিহীন হইয়! পড়ে ও কোন পর্বেই প্রবল 
শ্বাসাঘাত পড়ে না ও কোন অক্ষরেই স্বর-সম্প্রসারণ ঘটে না। ইহাতে 


চরণের বলবৃত্ত ধর্ম লোপ পায় এবং উহ! চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত 
হয়। যথা 


যনে ভাবে | এ-ও কেন | সাথে সাথে | আসে 
কিন্তু চরণে অন্ততপক্ষে হলন্ত-অক্ষর-মিশ্রি একটি পর্বও থাকিলে উহা 
চরণের বলবুন্ত ধর্মের সাক্ষ্য দিতে পারে এবং অন্যান্য সকল লঘু পর্বকেই 
প্রবল ভাবে শ্বাসাহত করাইতে পারে । যথা__ 
মনে ভাবে | এ-ও কেন | মোদের্‌ সাথে | আসে 

নিন্নরেখ ( মোদের সাথে ) পর্বই যথার্থ বলবৃত্ত জাতীয় হলন্ত-অক্ষর- 
মিশ্র পর্ব, ইহাতেই স্বাভাবিক ভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত আবিভত হয়, 
সেইজন্য ইহাই দেখাইয়! দেয় যে এই চরণের অন্যান্তি পর্বও বলবৃত্তের 
পর্ব এবং প্রবল শ্বাসাঘাতে উচ্চার্য। 
$৩. বলবৃন্ত ছন্দের দ্রুত উচ্চারণে পর্বস্থ পাশাপাশি দুইটি বিভিন্ন 
স্বরধবনিও পর্বদৈর্ঘয রক্ষার প্রয়োজনে সংযুক্ত হইয়া একটি যৌগিক 
অক্ষরে (11917070175 ) পরিণত হয়, ইহাদের অন্ত্স্বর হইয়! যায় 
ভগ্রস্বর। শ্বাসাহত অবস্থায় সাধারণ হলন্তের ন্যায় যৌগিক অক্ষরেরও 
দৈর্ঘ্য দেড় মাত্র! । 

বাংলা বর্ণমালায় যথার্থ দ্বি-স্বর বা যৌগিক ধ্বনি প্রকাশক বর্ণ 
মাত্র দুইটি আছে-_এঁ এবং ও; ইহারা যথাত্রমে “অই” এবং “অউ, 
এর সংক্ষিপ্ত রূপ। দ্রতভাবে উচ্চারিত আই, 
উই, এই, আউ, ইউ, এউ, ইঅ, ইআ, ইএ, ইউ, 
ইও, উঅ, উআ, উএ, উও প্রভৃতি দ্বিশ্বর যৌগিক 
ধ্বনি লিখিত অবস্থায় দুই অক্ষর বলিয়! মনে হয় কিন্তু কানের সাক্ষ্যে 


বলবৃত্তে দ্বিশ্বর 
ধ্বনির যৌগিকত। 


১৮৮ ছন্দতন্ব ও ছন্দোবিরর6ন 


বুঝা যাঁয়__দ্রুত উচ্চারণে ইহারাঁও এ ও এর মতো একাক্ষর, 
ইহাদেরও অন্ত্স্বর ব্যঞ্জনের মতো! পুর্বস্বরের আশ্রয়ে উচ্চারিত এবং 
ইহারাঁও যথার্থ ভাবে হলন্ত অক্ষরই বটে। যথা-_ 
(১) মা তুই,হতিস্‌| নীন্‌ বরণী | আমি সবুজ, | কাচা 
[ তুই -উই, 
(২) পদ্ম গোলাপ, | নিন্দি পাখা | পরিষে ছে তার্‌ | অঙ্গে কে 
[বিষে ইএ. 
(৩) পান্‌ খাইয। | যাও রে বন্ধু | পান্‌ খাইয়া | যাও 
[ ইযা-ইআ, যাও আও. 
(8) মন্য! দারু | পান করে প্রাণ, | চাঙ্গা কবে | নে 
[ হুযাউআ 
(8) ফুল ফোটানো | আবহাওযা এই. | কর্‌লে কে গে! | হট 
[ ওযা ওআ 
(৬) সইন্ধা বেলায, | জলের্‌ ঘাটে | একুল! যাইযো | তুমি 
[ ইযো। ইও. 
(৭) প্রেম্‌ যমুনার | ঢেউ লেগেছে | রাই কিশোবীর্‌ | গায 
[ ঢেউ - এউ.» রাই.-আই, 
) কও না কথা | মুখ তুলে বউ. | কও ন! কথা | চোখ, তুলে 


ম্ 


তসস্স্সি 
তব 


| কও -অও. 

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির নিম্নরেখাঙ্কিত দ্বি-স্বর ধ্বনি লিপিতে ছুই বর্ণে 

প্রকাশিত হইলেও উচ্চারণে একাক্ষর, সেইজন্যই পর্বে পর্বে চত্ুরক্ষরই 

বর্তমান আছে। এই দ্বি-স্বর ধ্বনিগুলির অন্ত্যস্বর হইতেছে হসন্ত 
“ভগ্নস্বর' সেইজন্য এই দ্বি-স্বর ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটি হলম্ত অক্ষর । 

যেখানে বলবৃত্ত পর্বে পাচটি স্বরধ্বনি আসিয়া যায় সেখানে আদর্শ 

পর্ব দৈর্ঘ্য ( অর্থাৎ চতুরক্ষরত্ব ) বজায় রাখিবার প্রয়োজনে পাশাপাশি 

অবাস্থত দ্বি-স্বর ধ্বনিকে সংযুক্ত করিয় একাক্ষর করিয়। উচ্চারণ করা 


বলবৃত্ত ১৮৯ 


হয়। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই ( অর্থাৎ পর্বে চারিটি মাত্র 
স্বরধবনি থাকিলে ) সেখানে দ্বি-স্বর ধ্বনির সংযোগ সাধন হয় না, 
স্বরধবনিগুলি পৃথক পৃথক অক্ষর রূপেই থাকে । যথা_ 
(৯) দেউলে তার্‌ | সোনার্‌ চুভ! | সব্‌ পেষেছির্‌ | দেশে 
(২) গরীব গোরে | দীপ, জেলো না | ফুল্‌ দিও ন! | কেউ ভুলে 
এখানে “দেউ” অথবা! “দিও কোনটিই সংযুক্ত একাক্ষর হইয়া! উঠে 
নাই, পৃথক ভাবে “দেয় 'দি-য়ো হইয়া উচ্চারিত হইয়াছে, 
এই ভাবে-_. 
কই, দেউলে | দেউটি দিলি | কই জালালি | ধৃপ? 
এখানে “দেউলে'র “দেউ? বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দুই অক্ষর এবং “দেউ.টিঃর 
“দেউ” সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ একাক্ষর। 
$ ৪8. বলবৃত্ত ছন্দে চতুরক্ষর পর্বের আছ্য মধ্য, অন্ত্য যে কোন অক্ষর 
হলন্ত হইলে উহাতে সমগ্র পর্বই সবল হইয়! উঠে। তবে যে কোন 
হলন্ত অক্ষরে নহে, পর্বের 'আদিতেই প্রবল শ্বাসাঘাত প্রকাশ পায়। 
বাধ প্রাপ্ত হইলে বাধা অপসারণের জন্য 
শক্তির বিকাশ সাভাবিক। হল্‌ বা ব্যঞ্জীনের দ্বারা 
নিঃশ্বীন নিগমন বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া সাধারণতঃ 
হলন্ত অক্ষরেই উচ্চারণের সবলতা| নির্ভর করে । সেই জন্য চতুরক্ষর 
পর্বের কোন অক্ষর হলন্ত হইলে তবেই এ পর্ব বল প্রকাশক ছন্দেব 
উপযোগী পর্বে পরিণত হয় । যথা 
(১) পর্বের প্রথম অক্ষর হলন্ত ৫ 
চাই, লে চোখে | সংকোচে সে | চম্‌কে মরে | যায 
(২) পর্বের দ্বিতীয় অক্ষর হলন্ত £__ 
মাঠের্‌ পারে | দ্রাডিযে ছিল | ঈশান কোনে | তে 
(৩) পর্বের তৃতীয় অক্ষর হলম্ত ৪__ 
যত দেখবি | টিকি লম্ব! | তত বুঝ.বি | ভণ্ড 


পর্বের আদিতে 
প্রবল শ্বামাঘাত 


১৯০ ছন্দতত্ব ও ছদ্দোবিবর্তন 


(8) পর্বের চতুর্থ অক্ষর হলম্ত 2-- 
কে এলো! আজ. | কুটিরে মোর্‌ | শ্রাবণী সন্‌ | ধ্যায়, 
কিন্তু হলন্ত অক্ষর পর্ব-সবলতার কারণ হইলেও সবলভাবে শ্বাসাঘাত 
দিয়া বলবৃত্তের হলম্ত অক্ষর উচ্চার্য নহে, পর্বই উচ্চার্য। প্রবল 
শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দে দ্রুত উচ্চারণে পর্বস্থ পৃথক পৃথক শব্দ পরস্পর 
গাঢ়-সংবদ্ধ ও একাজ হইয়া উঠে। একালত্বের জন্যই পর্বের যে 
ংশে হলন্ত অক্ষরের অবস্থিতি সেই অংশই কেবল সবল ন] হইয়] 
সমগ্র পর্ব-শরীরই সবল হইয়। উঠে। ফলে প্রবল শ্বাসাঘাত পর্বের 
আছ অক্ষরেই প্রকাশ পায়, মধ্য বা! অন্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলেও উহাতে 
স্বাভাবিকভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে না। সেই কারণে-_ 


/ / / 
(১) সব্‌ পেষেছির | দেশে কারো | নাই. রে কোঠ। | বাড়ী 
/ 4 / / 
(২) মা তুই. হতিস্ | নীল্‌ বরণী | আমি সবুজ. | কাচ! 


/ / / 
(৩) জীবন্‌ তরী | বযে যেত | মন্দাক্রাস্তা | তালে 
এইভাবে দৃষ্টান্তগুলি উচ্চার্য নহে, নিন্নলিখিতভাবেই উচ্চার্য ₹__ 


/ / / / 
(১) সব্‌ পেষেছির্‌ | দেশে কারো ! নাই. রে কোঠা | বাড়ী 
/ / / / 

(২) মা তুই,হতিস্‌ | নীল্‌ বরণী | আমি সবুজ. | কাচ 


(৩) জীবন তরী | দে যেত। সাকা ] পালে 
$৫. দ্বিতীয় সুত্রোক্ত কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্বের ন্যায় কেবল 
হলন্ত অক্ষরে রচিত পর্বও বলবুত্তের “বিশেষ পর্ব । তবে ইহ! উক্ত 
পর্বের মতো! অন্যসাপেক্ষ নহে, স্বাধীন পর্ব এবং চতুরক্ষর নহে; 


ত্রি-অক্ষর পর্ব। ইহার তিনটি অক্ষরের প্রতিটিই প্রবল শ্বাসাঘাতে 
উচ্চার্য। 


বলবৃত্ত ১৯১ 


প্রবল শ্বাসাঘাত যুক্ত হইলে অক্ষরের পরিমাণ হয় দেড় মাত্রা 
কেবল হলস্ত (৪র্থ অধ্যায়, ১৮ সূত্র ভ্রষ্টব্য।)। বলবৃত্তের 
অক্ষরে রচিত ত্রি-অক্ষর বিশেষ পর্যে প্রতিটি অক্ষরই প্রবল 
বিশেষ পর্ব ভাবে শ্বাসাহত হয় বলিয়! তিনটি অক্ষরেই বলবৃত্ত 


পর্বের আদর্শ পর্ব দৈর্ঘ্য সাড়ে চারি মাত্র পূরণ হইয়] যায় যথা £-- 
// / / 1.1. / 
(১) গর্‌ গর্‌ গর গর্জে দেয় | ঝর্‌ ঝর্‌ বর্ | বৃষ্টি 


(২) নির্ভয়ে তুই | রাখ. রে মাথ! | কাল্‌ রাত্রির | কোলে 

(৩) আয. আয়সই. | জল্‌ আমিগে | জল্‌ আনি গে | চল্‌ 

(8) আগা গোড়া | সব্‌ শুন্‌ তেই | হবে 
এই নিন্নরেখ পর্বগুলিই ত্রি-অক্ষর বিশেষ পর্ব; ইহার! সাধারণ বলবৃত্ত 
পর্বের স্াঁয় চতুরক্ষর পর্ব নহে। সাধারণ পর্বে কেবল পর্বের প্রথমাক্ষরেই 
খ্বাসাঘাত, এক্ষেত্রে পর পর তিনটি অক্ষরেই শ্বাসাঘাত। এই বিশেষ 
পর্ব তাই ব্রিধাবিভক্ত, সাধারণ পর্বের ন্যায় একাঙ্গ নহে। কেবল 
স্বরান্ত অক্ষরে রচিত চতুরক্ষর পর্বও বলবৃত্তে বিশেষ পর্ব বটে কিন্তু 
উভয়ের মধ্যে ভেদ যথেষ্ট । হলন্ত অক্ষরমিশ্র সাধারণ পর্বের সাথী 
হইলে তবেই স্বরান্ত অক্ষরে রচিত বিশেষ পর্ব শ্বাসাহত হয় কিন্ত 
কেবল হলন্ত অক্ষরে রচিত বিশেষ পর্ব আপনা হইতে শ্বাসাহত হইয়াই 
জন্মগ্রহণ করে। 

কখনও কখনও লিপি-দোষে হলন্ত অক্ষরের ঢুইটি প্রতীক চরণের 
অন্ত খণ্ড পর্বকে (৩য় অধ্যায় ২১ সুত্র দ্রষ্টব্য) একত্র একটি পুর্ণ 
পর্ব বলিয়া ভুল হইতে পারে । যথা-_ 


/ / 
সে কহিল | ভাই 


/ / / / / 
নাই নাই | নাই গে! আমার | কারেও কাজ | নাই। 
শ্বাসাহত অক্ষর দেড় মাত্রার বলিয়। এখানে দ্ক্ষর প্রথম পর্বের 


১৯২ হন্দতত্ব ছন্দোবিবর্তন 


( নিননরেখাস্কিত ) দৈর্ঘ্য হয় ৩ মাত্রা-ইহ! চরণের অন্যান্য পর্বের 
8০ মাত্রা দৈর্যযের সহিত সম্মিতি রক্ষা করিতে পারে না, সেইজন্য 
ইহাকে পুর্ণ পর্ব বল! চলে না। দৃষ্টান্তের এই “নাই নাই” আসলে 
দুইটি একাক্ষর প্রতীক চরণ মাত্র। ইহাদের প্রকৃত বিন্যাস £-_- 
সে কহিল | ভাই, 
নাই, 


নাই, 
নাই গে। আমার | কারেও কাজ | নাই। 


প্রতীক চরণের পরিবর্তে “বিশেষ পর্ব থাকিলে দৃষ্টান্তটির রূপ হইত 
নিন্ন প্রকার 
সে কহিল | ভাই 
নাই নাই নাই | নাই গে! আমার | কারেও কাজ | নাই। 

$৬. তিন অক্ষরে রচিত কোন পর্বে যদি পর পর দুইটি অক্ষর 
হলন্ত হয় এবং তৃতীয়টি স্বরান্ত হয়, তাহা হইলে আদর্শ দৈর্ঘ্য পূরণার্থ 
স্বরান্ত অক্ষরটিও প্রবল শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত হইয় প্রসারিত ভগ্রস্বরযুক্ত 
হলন্ত অক্ষর হইয়া উঠে এবং পর্বটিও বলবৃত্তের “বিশেষ পৰে" পরিণত 
হয়। 

ঢইটি হলসত ইহা! কেবল হলন্ত অক্ষরে অক্ষরে রচিত “বিশেষ 

ও একটি পর্বে'রই অন্তর্গত “বিশেষতর পর্ব । বিশেষ পর্বের 
স্বরাস্ত অক্ষরের ন্যায় ইহাতেও প্রথম দুইটি হলন্ত অক্ষরে স্বাভাবিক 

শেষ পর্ব ভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত আবিভূত্তি হয় এবং দেড় 
মাত্রার হিসাবে তিন মাত্রার দৈর্ঘ্য উৎপন্ন করে। আদর্শ পর্ব-দৈথ্য 
সাড়ে চারি মাত্র! পুরণার্থে তৃতীয় স্বরান্ত অক্ষরকেও বাহির হইতে 
প্রবল শ্বাসাঘাত যুক্ত করা হয়। যথা £-_ 


/ / / 
(১) গেছে দৌোহে | ফরাক্ক। বাদ | চলে 


/ / / / / 
সেই খানেতেই | ঘর্‌ পাত. বে | বলে 


বলবৃত্ত ১৯৩ 


(২) শিব্‌ ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্‌ কন্‌ নে- | দান 


শপ পপ | 7 পাচ আপ | শাস্প 


(৪) ভিতরে তার্‌ | ঢুকৃতে গেলে | গা ছম্‌ ছম্‌ | করে 
নিন্নরেখ পর্বগুলিতে বে (ঘর পাতবে) নে" (তিন্‌ কন্নে ) "পা 
(পা ঝুম ঝুম) ও গা” (গা ছম্‌ ছম্‌) অক্ষরগুলিতে অর্ধমাত্রিক 
ভগ্রস্বরের, সম্প্রসারণ দ্রষ্টব্য । 
$৭. বলবৃত্ত ছন্দের সাধারণ পর্বের চত্রক্ষরত্ব বজায় রাখিতে হইলে 
পর্ব মধ্যে পর পর একাধিক হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ বর্জনীয় । 
বলবৃত্ত পর্বে পর পর দুইটি বা তিনটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ করিতে 
হইলে তিন অক্ষরের “বিশেষ পর্'ই করিতে হয়। কারণ বলবৃত্তে 
স্বাভাবিকভাবে পর পর চারিটি হলস্ত অক্ষরের 
প্রয়োগ চলে না, চালাইলে শ্রতিকটু হয়। এই 
শ্র্তিকটুতার কারণ আছে । বলবৃত্ত পর্বে পর পর 
দুইটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ করিলেই উহার প্রবলভাবে শ্বাসাহত হয় 
এবং উহার! উহাদের আনুষঙ্গিক তৃতীয় অক্ষরটিকেও সমভাবে শ্বাসাহত 
করিয়া লয়; কাজেই এইপ্রকার তিনটি অক্ষরেই আদর্শ পর্ব-দৈর্ধ্য 
সাড়ে চারি মাত্রা পুরণ হইয়া যায় ও চতুর্থ অক্ষর হয় অতিরিক্ত ও 
অনাবশ্যক । যথা (নিন্বরেখ পর্বগুলি দ্রষ্টব্য )-- 
(১) কন্যা তখন্‌ | নিঃসক্কোচে | কয় 
[ “অসঙ্কোচে' হইলে শ্রুতিকটুতা হইত না 
(২) শেষ বসস্তের্‌ | সন্ধ্যা হাওয়। | শস্তশৃন্ | মাঠে 
[ “চৈত্র শেষের? হইলে মাধূর্য বজায় থাকে 
(৩) বহছদিনের্‌ | বোঝ! তোমার্‌ | চির-নিদ্রার্‌ | দেশে 
[ “চির ঘুমের” হইলে কর্ণগীড়া হইত না । 
(৪) উল্টে কিছু | বল্তে গেলে | বিট্রকেল্‌ বিট্রকেল্‌ | গান্‌ পাড়,ছে 
[ “বিটুকেল্‌ সব” হইলে শ্রতিকটুতা! দূর হইত। 


বলবৃত্ত পর্বে হলস্ত 
অক্ষরের সংখ্য। 


(০, চু 2009---1 ৪. 


১৯৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিরর্ভন 


$৮. গগেয়” কবিতার বিশেষ ক্ষেত্রে একপ্রকার অসম পর্বে রচিত 
অপরিণত বলবৃত্ত দেখ] যায়; সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহার “দীর্ঘ” পর্বের 
সংকোচন ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহার “হুম্ব* পর্বের প্রসারণ করিয়া অসম 
পর্বগুলিকে সমদীর্ঘ পর্বে পরিণত করিতে হয়। এই বলবৃত্তের নাম-_- 
“স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত' ; সাড়ে চারি মাত্রায় পর্বের স্থিতিস্থাপনই ইহার 
উদ্দেশ্ট। 

গায়ক যাহাতে সবরের সাহায্যে শব্দ সংকোচন ও প্রসারণ করিয়া 
গীত-রচনাকে ছন্দোময় করিয়৷ তুলিতে পারেন, গীত রচয়িতা প্রায়ই 
সে সম্বন্ধে অবহিত হন এবং গানে অসম দীর্ঘ পর্ব 
রচনা করিয়া উহাদের সমতা-বিধান ও পুর্ণতাদানের 
ভার গায়ক ও পাঠকের উপর চাপাইয়৷ দেন। 
ইহাই স্থিতিস্থাপক বলবৃত্তের উৎপত্তির কারণ। প্রাচীন 'ামালী' 
গানে, লোকসঙ্গীতে, বাউল ও রামপ্রসাদী পদাীবলীতে স্বরেল! ছড়ায় 
এবং মৈমনসিংহ গীতিকায় এইপ্রকার বলবৃত্তকে বহুল পরিমাণে 
দেখা যায়। যদিও সাড়ে চারি মাত্রাই পর্বদৈর্য্যের আদর্শ, তথাপি 
এই সকল স্থানে যেমন একদিকে পাঁচ বা ছয় অক্ষরের পর্ব তেমনি 
অপরদিকে দুই বা! তিন অক্ষরের পর্বও ব্যবহৃত হইয়াছে; পাঠক 
প্রয়োজন মতো সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে অসম পর্বকে সমদীর্ঘ 
সাড়ে চারি মাত্রার পর্বে পরিণত করিবেন-_-এই উদ্দেশ্যেই উক্ত 
প্রকার অসম বিশেষ পর্বগুলি রচিত। বিশেষ করিয়া বলবৃত্ত ছন্দেই 
লেখকের এই প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্থযোগ আছে। অন্যান্য ছন্দে 
অসমদীর্ঘ পর্বকে সমদীর্থ করিয়া তোলা সহজ নহে। প্রবল শ্বাসাঘাত 
বলবৃত্তের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য । ইহাতে সাড়ে চারি মাত্রার পর্ব 
প্রবলভাবে আবতিত হয় এবং অক্ষর উচ্চারণ অপেক্ষা শ্বাসাঘাতের 
তালেই শ্রোতার মন অধিক আকৃষ্ট হয়; সেইজন্বা ইহার ছুই 
শ্বীসাঘাত-মধ্যবর্তাঁ উচ্চার্য অক্ষরসংখার তারতম্য ঘটিলেও ইহাতে 


স্থিতিস্বাপক 
' বলবৃত্ব--গেষ' 


বলবৃত্ত ১৯৪ 


পাঠকের লমদৈর্ঘ্যবোধের বিপর্যয় ঘটে না। পর্বের অক্ষরসংখ্যা 
যাহাই হউক না কেন, নির্দিষ্ট দৈখ্যের ব্যবধানে প্রবল শ্বাসাঘাতের 
সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মনও তাল দিতে থাকে ; তাহার সম্মিতিবোধ অক্ষর- 
বিপর্ষয় সত্তেও তাঁলভঙ্গ করিতে দেয় না, লেখকের ক্রটি সংশোধন 
করিয়৷ লইতে পাঠককে প্ররোচিত করে। শ্বাসাঘ1ত-প্রাধান্য বা তাল- 
প্রাধান্যের অভাবে অক্ষর বুন্ত ব1 মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পাঠক-মন এতখানি 
সক্রিয় হয় না। 

বলাবানুলা, স্থিতিস্থাপক বলবৃত্তে চতুয়ক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ” পর্বে 
সংশ্লিষ্ট ত্রুত উচ্চারণ এবং “ুম্ব পর্বে বিশ্লিষ্ট বিলম্বিত উচ্চারণ 
অবলম্থিত হয়। যথা-_ 
(ক) “দীর্ঘ বিশেষ পর্ব--( নিম্বরেখ পর্বগুলি দ্রষ্টব্য ) 

(১) তবের্‌ গাছে | জুড়ে দিয়ে মা | পাক দিতেছ | অবিরত 

কি দোষে ক | বিলে আমাষ. | ছটা কলুর্‌ | অনুগত 


_রামপ্রসাদী সঙ্গীত 
গোল। পায়রার্‌ | বাচ্ছা! পুষে | আপন্‌ বলে তার | খাচ্ছ চুম্‌ 


রি 


(২ 


বল্বে না সে | রাধার | কেবল বকৃবে | বকৃ-ব-কুম্‌। 

__বাউল সঙ্গীত 
সন্ধ্যা বেলা | চান্ি ওঠে | হ্থরজ. বৈসে | পাটে 
হেন কালেতে | কইন্তা! তুমি | যাইযে৷ জলের্‌ | ঘাটে। 


_মৈমনসিংহ গীতিক! 


০০০০ 


(৩ 


আরতি 


(8 যমুনাবতী | সবস্বতী | কাল যমুনার | বিষে 


যমুনা যাবেন | শ্বশুর বাড়ী | কাজিতলা | দিযে । 





ছেলে ভূলানে৷ ছড়া 


(৫) কলকত্তামে | চলা গায়ে রে | স্বরেন বাবু | মের! 


১ 


স্ুরেন বাবু | আসল বাবু | কল বাবুকো | সের! 
-হিন্দি মিশ্রিত ছড়। (রবীন্্নাথ) 


১৯৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


(খ) ত্রন্ব' বিশেষ পর্ব-_-( নিমন্নরেখ পর্ব), 
(১) হনু-দ্‌ বা | টিতে ধনী | বসিল য| তনে 
হলুদ বরন. | গোরা টা-দ্‌ | পড়ি গেল | মনে 
_লোচনদাসের ধামালি 
(২) শু-কৃ বলে | আমার কৃঞ্জ | জগতে-র্‌। কালো 
শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলে 


_-প্রাচীন গান 
(৩) উইড়া যাও রে | বনের কুড়া | কইও মাধের্‌ | আগে 
তোমা-র্‌ না | চান্দ বিনোদে | খাইছে জংলার | বাঘে 
_-মৈমনসিংহ গীতিক! 


(৪) মুখ. পোড়া | ব-র্‌ আবার্‌ | টেরি কেটে | ছে 
বুড়ো ধাড়ি | কনে আবার্‌ | কাদতে বসে | ছে। 
ৃ _ছেলে ভুলানে ছড়া 
সর্বদা মন্‌ | কেমন্‌ কর্ত। | কেঁদে উঠত। | হি 
তা-ত,খাতা | ইস্ষুলযাতা | স্ুরেন বাবু | নির্দ্য 
_ হিন্দি মিশ্রিত ছড়। (রবীন্দ্রনাথ) 


পি 


(৫ 


(গ) একই কবিতায় দীর্ঘ ও হুস্ব বিশেষ পর্ব £-_ 
(১) ভিক্ষা! দা-ও | ভিক্ষা দাও গে! | জননী লক্ষ্মী | রাই 
তোমার হাতের্‌ | তিক্ষা পাইলে | বৈ-ছেশে | যাই । 
_গোপীর্টাদের গান 
(২) চোখ, খাও গো | বা-প,মা- | চোখ,খাও গো | খুড়ে। 
এমন্‌ বর্‌কে | বিষে দিয়েছিলে | তামাক্‌ থেকো | বুড়ে। 
-_ছেলে ভূলানে! ছড়া 
এই শেষ দৃষ্টান্তে (গ-২) পর্ব রচনার তুম্ব-দীর্ঘত্বের চুড়ান্ত সীম! 


বলবৃত্ত ১৯৭ 


দেখা! যায়। ইহার প্রথম চরণের পর্ব মাত্র ছুই অক্ষরে ( বাপ্‌ঃ মা) 
রচিত এবং দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্ব ছয় অক্ষরে ( বিয়ে দিয়েছিলে ) 
রচিত। 


$৯. “পাঠ্য কবিতার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ব অসঙ্গত। বিশেষ 
করিয়া “দীর্ঘ পর্ব সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অচল। অবশ্য “হৃস্ব' 
পর্বকে কোন কোন সঙ্গীত-প্রভাবিত পাঠা কবিতার “বিশেষ পর্ধ রূপে 
দেখা যায়; তবে তাহা নিপাতনরূপেই গণ্য । এই হ্ন্বপর্ব স্বর- 
প্রসারক বিশ্লিষ্ট উচ্চারণেই পাঠ্য। 

দীর্ঘপর্বে পর্বস্থ অক্ষরের স্বর-বিলোপ না করিলে পর্ব সংকোচন 
সম্তব হয় না, অথচ স্বর-বিলোপে শব্ের অর্থ-হানি 
ঘটে । [ যথা-ননদ' শব্দের দ্বিতীয়াক্ষর “ন'এর 
স্বরলোপে ভিন্নার্থক “নন্দ শব্দের উৎপত্তি । ] সেই 
জন্যই পাঠ্য বলবৃত্তে দীর্ঘ-পর্ব অচল। অপর পক্ষে শবস্থ অক্ষর 
বিশেষের স্বর বৃদ্ধি করিয়| পর্ব প্রসারণ করিলে বিকৃত হইয়াও শব্দ 
তাহার অর্থ রক্ষা করিতে পারে। ৮ম সুত্রে হিন্দিমিশ্রিত ছড়ায় 
(খ-৫) “ভাত খাতা? পর্বটকে “ভান ত্‌ খাতা"রূপে উচ্চারণ করিলে 
ততখানি অর্থহানি হয় ন। যতটা হয় “সকল্‌ বাবুকো' ( ক-৫) পর্যকে 
সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে স্বর বিলোপে “সকল্‌ বাবকো"রূপে পাঠ করিলে। 
সেইজন্য পাঁঠ্য ব্লবৃত্তে পর্ব-প্রসারক উচ্চারণ পর্ব-সংকৌচক উচ্চারণের 
মতো অচল নহে। তবে স্থিতিস্থাপক সকল বলবৃত্তই পাঠকনির্ভর 
ছন্দ হিসাবে পঙ্গু ও অপরিণত ছন্দই বটে। পাঠ্য কবিতায় পাঠকের 
দ্বার] লেখকের ছন্দ ত্রুটি ংশোধনও লেখকের পক্ষে গৌরবের কথা 
নহে। তাছাড়া হুম্বপর্ব প্রসারণে শব্দার্থের ক্ষতি ন! হইলেও 
স্বাভাবিক সহজ উচ্চারণ ব্যাহত হয়-_স্বর বৃদ্ধিতে কৃত্রিম সুরের 
আগম হয়। যথা-_( নিরেখ শব্দগুলি দ্রষ্টব্য ) 


স্থিতিস্থাপক 
বলবৃত্ত-_পাঠ্য? 


১৯৮ 


ভিসি 
চা 
রি 


(২ 


জি 


(৩) 


(8) 


(৫) 
(৬) 


(৭) 
(৮) 


ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 
ফুলের্‌ বাঁ-র্‌| নাইকো। আ7-র্‌ | ফপল্‌ যাঁ--র্‌ | ফলল্‌ ন! 
চোখের্‌ জ-অল্‌ | ফেল্তে হানি | পায় 
দিনের আলো | যার্‌ ফুরালো৷ | সীঝের আলো | বল্ল না 
সেই বসেছে । ঘাটের্‌ কিন! | রায়। 


বাইরে কেবল্‌| জলের্‌ শব্দ | ঝু-উপ, ঝুঁউপ২1 ঝুপ, 
দস্তি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ 


চুড়ি চা7-ই, | চুড়ি চাই, সে | হাকে 

চীনের পুতুল্‌ | ঝুড়িতে তার | থাকে। 

জলের উপর্ | রোদ্‌ পড়েছে | সোন] মাখ! | মায়! 
ভেসে বেড়ায়, | ছুটি ই--স্‌ | ছটি ইাসের্‌ | ছায়]। 
মন্দিরেতে | কাসর ঘণ্টা | বাজল ঠ-অং | ঠং 


জ-অয়, রান1 | রাম্‌ সিঙের্‌ | জয 
মেত্রিপতি | ডর্স্বরে | কয় 


বিষ দূতটা | ধরল যখন্‌ | য-অম্‌ দূতের | মুতি 


নব নবীন | ফাগুন্‌ রাতে | নী-ইল্‌ নদীর্‌ | তীরে 


বিঃ দ্রঃ কেবল বলবৃত্তে নহে, সর্ববিধ ছন্দেই কাহারও ব্যক্তিগত 
মনঃকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী উচ্চারণ না হইয়া পর্বের গ$ঠনগত 
(0)০০0৬6) উচ্চারণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লেখকের মনঃকল্লিত 
আদর্শ পাঠকের পক্ষে জান৷ সম্ভব নহে। ব্যক্তিগত নৃতন আদর্শ 
অনুসারে ছন্দ রচিত হইলে প্রায়ই লেখকের উদেশ্য ব্যর্থ হয়, কারণ 
পাঠক জাতীয় ও সাধারণ ছন্দোরীতি অনুসারেই উহ! পাঁঠ করেন। 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বল! যায়-_শিশু-সাহিত্যিক স্থনির্মল বন ছন্দের 
টুংটাং পুস্তিকায় বিভিন্ন ধ্বনির প্যাটার্ণে কয়েকটি ছড়া রচনা 


বলবৃত্ ১৯৯ 


করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চলন্ত রেলগাড়ীর ধ্বনির অনুসারে রচিত ছড়াটি 


হইতেছে 


ঠাকুর্‌ দাদা, 

ঠাকুর্‌ দাদা, 

তোমার নাকে 
কিসের্‌ কাদা ? 
তামাক থাবে? 
তামাক খাবে? 
কোথায, পাবে 
পানের ছ্যাচা ? 


পাঠক মাত্রই ইহাকে বলবুত্তের সাধারণ পর্ব মনে করিয়া পর্বান্চে 


কেবল একবার প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়! পাঠ করেন। 


কিন্তু কবির 


উদ্দেশ্য হইতেছে রেলগাঁড়ীর ধ্বনি অনুসারে পর পর তিন অক্ষরের 
প্রতিটিতে প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়! নিন্নপ্রকারে উচ্চারণ £-_ 


/ 
রেলগাড়ীর শব্ধ £- ব্যাচ, 


ঠাক্‌ 
ঠাকৃ 
তোম্‌ 
কিস্‌ 
তাম্‌ 
তাম্‌ 
কো 
পা 
খব্যাচ. 


/ / / 
আং খ্যাচ, | আ 
উর্‌ দা | দ, 
উরু দা | দা, 
আর্‌ না | কে 
এর কা | দা? 
আকৃ খা | বে? 
আকৃ খা | বে? 
থায়, পা | বে 
নের্‌ ছ্ঘ্যা | চা? 
আং খ্যা | চা। 


লেখকের উদ্দিষ্ট হইলেও কিন্ত্ব এইপ্রকার উচ্চারণ কৃত্রিম ও বিকৃত 


উচ্চারণ মাত্র, বাঙ্গালীর 


স্বাভাবিক উচ্চারণ নহে। [ উদ্দিষ্ট 


২৯৫ ইন্দতত্ব ও ছন্দোধিবর্তন 


উচ্চারণটি ফুটাইতে হইলে পর্বস্থ পর পর. তিনটি অক্ষরকেই হস্ত 
করা উচিত ছিল। ] 
স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত সম্বন্ধে একটি কথ] স্মরণ রাখ! কর্তব্য £__- 
বলবৃত্ত চরণে অসম পর্বের সমাবেশ দেখামাত্রই উহাকে উচ্চারণে- 
শোৌধিতব্য স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত বলিয়া! মনে কর! সঙ্গত নহে । কোনে 
কোনো সময়ে লেখকের লিপিদৌষে বা! অতিপবিক অংশের ছন্সরূপের 
জন্য পাঠকেরা সাধারণ বলবুত্তকে স্থিতিস্থাপক চিনি বলিয়। ভুল 
করিয়া] বসেন । যথা 
এমন করে | হায়ঃ আমার | দিন যে চলে |যায় 
মাথার পরে | বোঝা আমার | বিষম হ'লে! | দায় । 
ইহা লিপি দোষের দৃষ্টান্ত। ইহার প্রথম চরণের দ্বিতীয় পর্বের 
উচ্চারণ কখনই নিম্ন প্রকার নহে £-_ 
এমন্‌ করে | হাশায, আমার্‌ | দ্রিন যে চলে |যায 


ইহার প্রকৃত বিন্যাস নিম্নরূপ £-- 
এমন করে | হায 


(আমার) দিন যে চলে | যাষ 

মাথার পরে | বোঝা আমার | বিষম হলো | দায়। 
এখানে কোথাও স্বর-প্রসারণের দ্বার ছন্দ সংশোধনের প্রশ্ন উঠে না। 
এই ভাবে__ 

আগুনের | পরশ, মণি | ছোয়াও প্রাণে 

এ জীবন্‌ | পুণ্য কর | দহন দানে । 
ইহাঁরও উচ্চীরণ কখনই নিম্ন প্রকার নহে £__ 

আ-আ গুনের | পরশ মণি | ছোয়াও প্রাণে 

এ-এ জীবন্‌ | পুণ্য কর | দহন দানে 
ইহার প্রকৃত উচ্চারণ নিন্নরূপ 2-_ 


(আগুনের) পরশ মণি | ছ্োয়াও প্রাণে 
( এ জীবন্‌) পুণ্য কর | দহন দানে 


বলবৃত্ত ২১১ 


এখানে অতিপবিক অংশে পর্বভ্রান্তির ফলেই সাধারণ বলবৃত্তে 
স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত ভ্রান্তি হইয়াছে । 

বিঃ দ্রঃ--সকল ছন্দেই অতিপর্ব প্রকৃত ছন্দ-পর্ব অপেক্ষা হৃন্ হইয1 থাকে । 

এই অন্তিপর্বকে বিশ্লিষ্ই উচ্চারণে প্রসারিত করিয! মূল পর্বের সমদীর্ 

করা কখনই কর্তব্য নহে। তাছাড়। অতিপর্বমাত্রই শ্বগত-ভাবে পাঠ্য, 

অন্যান্য পর্বের সহিত সমভাবে উচ্চার্য নহে । 

[ চক্ষুর উপর বেশী বিশ্বা ন! করিয| কানের উপর বেশী বিশ্বাস রাখিলে 

লেখকের লিপি জনিত ভ্রান্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাষ। ] 
$ ১০. প্রবল শ্বীনাঘাতের জন্য বলবৃত্ত কথ্যভাষারই ছন্দ এবং সরলতা, 
প্রাণবন্ত ও অশান্ত ভাবেরই অধিকতর উপযোগী | ইহা দীর্থায়ত 
সাধুভাষার ও প্রশাস্ত-গম্ভীর ভাবের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী । 

বলবৃত্তে স্থর-তীব্রতা বর্তমান বলিয়া ইহা 
বালক কিশোর ও রমণী-কণ্টের অধিকতর উপযোগী; 
সেই জন্য ইহাঁতেই ছেলে ভুলানো৷ ছড়া রচিত 
হইতে দেখা যায়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলবৃত্ত ছন্দকে বলেন-_ 
ছড়ার ছন্দ” বা “বাংল! প্রাকৃত ছন্দ । 

সাধুভাষায় সাধারণতঃ দীর্ঘ বাক্‌-পর্ব ব্যবহৃত হয় ও প্রবল 
শ্বাসাঘাতের তীব্র স্থরের পরিবর্তে গম্ভীর স্বরের আগম হয়। 
সেইজন্য বলবৃত্তছন্দ সাধুভাষার অনেকটা! অনুপযোগী । তবে গুরু 
অক্ষর যুক্ত চতুরক্ষর পর্বে রচিত হইলে সাধুভাষাতেও বলবৃত্ত ছন্দ 
দেখা যায়। যথা 

(১) চিত্ত ছুয়ার | মুক্ত রাখি | সাধু বুদ্ধি | বহির্গতা 
অগ্য আমি | কোনোমতে | নাই বলিলাম | সভ্য কথা। 


বলবুক্তের অবলম্্য 
ভাষা ও ভাব 


(২) প্রিয সবীর | নাম গুলি সব 
ছন্দ তরি | করিত রব 
রেবার কূলে | কল হংসের | কলধবনির | মতো 


২০২ ইন্দততব ও ছন্দোবিবর্তন 


নিন্নরেখাক্কিত পর্বগুলিতে সাধু-ভাষারই ক্রিয়পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ব্লবৃত্তে দ্রতভাবে বারংবার প্রবল শ্বীসাঘাতের জন্য একট! 
ধ্বনি-চাপল্য বা নৃত্যগতি প্রকাশ পায়। গান্তীর্ষপ্রিয় কৰি 
মোহিতলাল সেইজন্য বলবৃত্তকে বলিয়াছেন-_-ভেক প্রলম্ষী”১ ; ইহা 
“কোমরে হাত দিয়! নাচিতে থাকে বা কাঠি বাজায়।”২ এই নৃত্য- 
চাপল্যের জন্য বলবৃত্ত যথার্থ মহাকাব্যের বাহন হইতে পারে না। 
বলবৃত্তে প্রবল শ্বাসাঘাতে ধ্বনির উত্থান-পতন অত্যধিক স্থুস্পষ্ট হয়, 
কাজেই ছন্দকে ভাষার মধ্যে অন্তগুটি করিয়া রাখ যাঁয় না। 
জীবনধর্মী কাব্যে ছন্দের অন্তগূিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। “কাব্য 
পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তাহলে সেই প্রগল্ভ 
ছন্দকে ধিক্কার দেব । __রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মহাঁকাব্যের মতো 
জীবনধর্মী কাব্যের পক্ষে অত্যন্ত মুল্যবান। অবশ্য দেখানো যায় 
যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার ক্রীড়াচ্ছলে মেঘনাদ বধ কাব্যের সূচনা 
ংশকে নিম্ন প্রকারে বলবৃত্ত ছন্দে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন £-- ূ 
যুদ্ধ যখন | সাঙ্গ হোলে! | বীর বাহু বীর | যবে 
বিপুল বীর্য | দেখিয়ে হঠাৎ | গেলেন মৃত্যু | পুরে 
যৌবন কাল | পাঁর ন! হতেই | কও মা সর | স্বতি 
কোন বীরকে | বরণ করে | পাঠিয়ে দিলেন | রণে 
রঘু কুলের | পরম শক্র | রক্ষ কুলের | নিধি । 
রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা সত্বেও ইহাতে যে মুলের মহিম1 কিছুপরিমাণে 
কষুপ্ন হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই--বলরৃত্তই এই দৌর্বল্যের 
জন্য দাঁয়ী। 
প্রশান্ত গান্তীর্ষের অভাব থাকিলেও বলবৃত্তে প্রাণ-প্রাচূর্য কিন্তু 
অতুলনীয়। ইহা বাংলার ধাতুগত ছন্দ। প্রবল শ্বাসাঘাত ও 


১। পৃঃ ৫০ বাংলা কবিতার ছন্দ, ২। পৃঃ ৯০ এঁ, ৩। পুঃ২৩৮ র-র (১৪) 


বলবৃত্ত ২০৩ 


বাক্পর্বের হুস্বতায় বলবৃত্ত ছন্দ বাংলা কথ্য ভাষারই সগোত্র। সহজ 
সরল নিরাভরণ নিরাবরণ ভাব ও হ্দয়াবেগ যেমন বাঙালীর কথ্য- 
ভাষায় তেমনি বলবৃত্ত ছন্দেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। 
তাই “ছন্দসরস্বতী'তে সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দকে বলিয়াছেন-_“বাংলার 
প্রাণ পাখী” । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষর বৃত্ত-_ 
“বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো৷ মোটা-সোটা গোঁল-গাল ; চবির স্তরে 
তার চেহারাটা একেবারে ঢাক। পড়ে গেছে এবং তাঁর চিন্কণতা৷ যতই 
থাক, তার জোর অতি অল্পই।”* কিন্তু বলবৃত্তের--“চেহারা বলে 
একটা পদার্থ আছে--সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের 
গানে, মেয়েদের ছড়ায় দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে ছেয়ে 
রয়েছে ।”* _-ইহাই বলবৃত্তের প্রাণ প্রচুর্যের পরিচয় । 


৪ | পৃঃ ১৪০ র-র (১৪), ৫। এ 


নবম অধ্যায় 
অক্ষর 


$ ১. অক্ষরবৃত্ত সাধারণ প্রকৃতির ছন্দ, নিত্য-প্রচলিত গগ্ভের সাধারণ- 
ভঙ্গিতে ইহা উচ্চার্য। অষ্টা্ষর ও দশাক্ষর পর্বে স্বাভাবিকভাবে 
সাধারণ উচ্চারণভঙ্গিই প্রকাশিত হয় বলিয়! অষ্টাক্ষর বা দশাক্ষর 
পর্বের পছ্যছন্দ হইতেছে অক্ষরবৃত্তজা তীয় । 

ছন্দ-শান্ত্রে অক্ষরই হইতেছে ধ্বসি-পরিমাপক মানদণ্ড, অক্ষর- 
খ্যা গণন! করিয়া সর্বজাতীয় ছন্দের পর্বদৈর্ঘয নির্ণয় কর] হয়। 
তাই বলিয়৷ পদ্যছন্দ মাত্রকেই অক্ষরবৃত্ত বলা চলে 
না; উচ্চারণভঙ্গির বিশেষত্ব অনুসারে বিশেষ 
বিশেষ পর্বের ছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত বা বলবৃত্ত 
হইয়াছে। একমাত্র অফ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বের উচ্চারণ সাধারণ 
গছ্যের মতোই বিশষত্ৃহীন বলিয়া এই প্রকার ছন্দের নামও বিশেষত্ব- 
বজিত ; মানদণ্ড অক্ষরের নামেই তাই এই ছন্দের নামকরণ । 

স্বরাস্ত অক্ষরে রচিত পর্বই অক্ষরবৃত্তে আদর্শ পর্ব। নিম্সোদ্ধত 
প্রতিটি দৃষ্টান্তের প্রথম চরণের পর্ব স্বরান্ত অক্ষরে রচিত এবং দ্বিতীয় 
চরণের পর্ব স্বরাস্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষর মিশ্রণে রচিত-_ 
(ক) দ্বিপবিক চরণ £-_ 

(১) তোমারে চিনিম্থ চির | পরিচিত সম 

মুহুর্তে আলোকে যেন | হে অন্তর তম.৷ 

ইহার চরণের প্রথম পর্ব ৮ অক্গরের ও দ্বিতীয় পর্ক ৬ অক্ষরের । 
এই প্রকার ছন্দোবন্ধের নাম__পয়ার'। [ ইহার ৮ অক্ষরের পর্বই 
পূর্ণ পর্ব, ৬ অক্ষরের পর্ব খণ্ড ও অন্ত্য পর্ব।] ইহা বাংলার অতি- 
পুরাতন ছন্দ প্যাটার্ণ। 


অক্ষরবৃত্তের লক্ষণ 
ও নামের কারণ 


অক্ষরবৃত্ত ২০৫ 


(২) তোমারে বলিহু যবে | বিদেশিনি, জানি তোরে জানি 
সন্ধ্যাকাশে তার! যেন | ন্সিগ্ধ হাসে হাসিলে কল্যাণী । 
ইহার চরণে ৮ ও ১৭ অক্ষরের পর্ব। এই ছন্দোবন্ধের নাম-_ 
“হাপয়ার' । উনবিংশ শতকের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার 
প্রবর্তক। 


(৩) আধারে চলিম্ তবে এক] | প্বতার। চাহি অনিমেষে 
উত্তরিব নব হ্র্যালোকে | অন্ধতম অম] রাত্রি শেষে | 
ইহার চরণের' দুইটি পর্বই ১০ অক্ষরের । এই ছন্দোবন্ধের নাম__ 
“দিগক্ষরা” | ইহাঁও অতি প্রাচীন প্যাটার্ণ। 


(খ ব্রিপধিক চরণ 2 
(১) রজনী শাউন-ঘন | ঘন দেয়! গরজন' | রিমি ঝিমি শবদে বরিষে 
পালস্কে শযান-রঙ্গে | বিগলিত চীর অঙ্গে | নিন্দ যাই মনের হরিষে। 
ইহার চরণে ৮১৮, ১০ অক্ষরের পর্ব। এই ছন্দৌবন্ধের নাম-_দীর্ঘ 
ব্রিপদী'। ইহাঁও অতি পুরাতন প্যাটার্ণ। 
(২) যে মাল! গেঁথেছি আমি | তোমারে সপিতে সখা | তারি দলে দলে 
কুষ্টিত সঙ্কোচে নত | মলজ্জ আকাজ্ম। মম | আঁকা অশ্রীজলে। 
ইহার চরণে ৮, ৮, ৬ অক্ষরের পর্ব । এই ছন্দোবন্ধের নাম- “সঙ্কুচিত 
দীর্ঘ ত্রিপদী”'। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার প্রবর্তক। 
$২. অক্ষরবৃত্তের ( এবং গগ্ভেরও ) উচ্চারণ রীতি হইতেছে-- 
শব্ষের আগ্ভ ও মধ্য হলন্ত অক্ষরের স্বরধবনিকে একাক্ষরে সংশ্লিষ্ট 
করিয়া উচ্চারণ এবং শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের ত্বরধ্বনিকে “দুই” অক্ষরে 
বিশ্লিষ্টা করিয়া উচ্চারণ। শব্দাস্তিক হলম্ত অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
শব্দাস্তিক হলম্ত অক্ষরের একম্বর ধ্বনিকে ছুই অক্ষরে উচ্চারণ 
করিবার কারণ আছে। শব্দাস্তিক হলম্ত অক্ষরকে সাধারণ দৃষ্টিতে 


২৩৬ ছন্দতত্ব ও ছন্মোবিবর্তন 


একাক্ষর বলিয়! মনে হয় সত্য, কিন্তু আসলে ইহা একাক্ষর নহে, 
ঘ্বাক্ষর। সেই কারণে, গণ্ভে এবং অক্ষরবৃত্তের 
8 উচ্চারণে ইহার সত্যকার মুতি দেখা যায়) 
শবাস্তিক হলস্ত 
অক্ষরের উচ্চারণ সাধারণতঃ বাংলার হসস্ত শব্দগুলি মূলে হসম্তভ নহে, 
অ-কারাস্ত (যেমন জল্‌ নহে, জল্-অ; কিরণ, 
নহে, কিরণ-অ)। আগ্ শ্বাসাঘাত এই অন্ত্য “অ' বিলোপ করিয়া 
শব্দগুলিকে হসম্ভ করে। কিন্তু এই অ' লোপে শব্দের মোট স্বর- 
'খ্যার হাস হয় না, কারণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বরলুপ্তধ্বনির পূর্ব স্বর 
বৃদ্ধি পায়, ফলে অক্ষর সংখ্যার ভেদ ঘটে না। দৃষ্টান্তে কথাটি স্প্$ট 
হইবে। বাংলায় “ফল “রাম” “সলিল "অরুণ শব্দ এযুগের উচ্চারণে 
হসম্ত। ইহাদের প্রথম ছুইটিকে একাক্ষর (ফল্‌, রাম) এবং 
শেষ দুইটিকে দ্যক্ষর ( স-লিল্‌্, অ-রুণ ) শব্দ বলিয়া মনে হয়; 
কিন্তু এই হিসাব ঠিক নহে। মুল শব্দগুলি অ-কারাস্ত__[01)919, 
[21099 591112, 21189. যথাক্রমে ২, ২১৩, ৩ অক্ষরের শব্দ। হস্ত 
উচ্চারণে ইহাদের যথার্থ রূপ 01798] (01991 নহে), 28৪10 (18100 
নহে), 51111 (8211] নহে ) এবং এআ) (৪00 নহে )) 
এখানেও উচ্চারিত শব্দগুলি যথাক্রমে ২, ২১ ৩, ৩ অক্ষরের শব, 
স্থতরাং মূল শব্দের ও উচ্চারিত শব্ধের অক্ষর সংখ্যার হিসাবে 
কোন পার্থক্য নাই। হসন্তভাবে উচ্চারিত অ-কারান্ত শব্দের এই 
প্রকার অন্ত্য স্বরবৃদ্ধি বাংলায় সত্যকার হসন্ত শব্দকেও প্রভাবিত 
করে এবং বর্তমান উচ্চারণে হসম্ত তৎসম শবেরও অন্ত্যস্বর 
বৃদ্ধি পায়। “সৎ, “দিক”, জগৎ”, বিণিক্‌* মুলে অ-কারাস্ত নহে, 
হসন্তভই বটে; ইহাদের অন্তযস্বর লুপ্ত হয় না, ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও 
উঠে না। তথাপি বাঙ্গালীর অভ্যাসে উচ্চারণকালে ইহাদের 
অন্ত্যন্বর বৃদ্ধি ঘটে, যথাক্রমে-_8220 1310, 188880 020111 
রূপে উচ্চারিত হয়। এই কারণে সাধারণ গগ্ভে এবং অক্ষরবৃত্ত 


অক্ষরবৃত্তু ২০৭ 


ছন্দে শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের স্বরধবনি দুই অক্ষরে প্রসারিত 
হয়; যথা-- 
(১) স্রাঙ্গন! নন্দনের | নিকুঞ্জ প্রাণে 
মন্দার মঞ্জরি তোলে | চঞ্চল কন্কণে। 
এই দৃষ্টান্তে “নন্দনের, মন্দার, ও চঞ্চল'__এই তিনটি শব্দ উচ্চারণে 
হলন্ত, সেইজন্য এইগুলির অন্ত্যস্বর নিন্সপ্রকারে দুই অক্ষরে প্রসারিত 
করিয়] উচ্চা £-- 
90121052718 1091002066£ | 220012 চ15178226 
17270881 102019101 0015 1 00020010921 181016206 
(২) নিঃশ্বতা সংকোচে দিন | অবসন্ন হলে 
নিভৃতে নিঃশব সন্ধ্যা | লয় তারে কোলে । 
এখানে “দিন” এবং লিয় শব্দান্তিক হলম্ত অক্ষর কাজেই ইহাদের 
উচ্চারণ 011. (01) নহে ) এবং 1989 (199 নহে)। 
বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ও সাধারণ উচ্চারণ রীতি অগ্রাহ্য করিয়! 
শবান্তিক হলস্ত অক্ষরকে' এক অক্ষরেই উচ্চারণ করিলে পয়ার চরণে 
৮, ৬ অক্ষরের পর্বের হিসাৰ পাওয়া যায় না, ভাষাও কিস্তৃতকিমাকার 
মৃতিধারণ করে, যথা-_( অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ ) 
(১) মহাভারতেকথ1 | অযুত সমাং ২১১ 4+৫০-১২ অক্ষর 
কাশীরান্দাস্কহে | শুনে পুণ্যবাং ৮৮ ৬+$-১১ ৪ 
[ মূলঃ__ মহাভারতের কথা | অমৃত সমান 
কাশীরাম দাস কহে| গুনে পুণ্যবান। 
(২) যার্নামে পার্করে | ভব পারাবাৰ্‌ *** ৬+৫--১১ অক্ষর 
. মূলঃ যার' নামে পার করে| তব পারাবার 


(৩) বীর্বাহু চলি যবে | গেল৷ যম্পুরে ১৮ ৭+৫-০১২ অক্ষর 
| মূলঃ-_ বীর বাহু চলি যবে | গেল! যম পুরে ] 


২৪৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


প্রকৃত বাঙ্গালী উচ্চারণে উল্লিখিত ৃষ্টান্তের 'নিন্নরেখ অক্ষরগুলি ছুই 
অক্ষর, একাক্ষর নহে; সেইজন্য উদ্বাত প্রতিটি দৃষ্টান্তের চরণে আসলে 
৮+৬-,১৪ অক্ষরই বজায় আছে, বিকৃত উচ্চারণের ১১ বা ১২ 
অক্ষর নাই। 
ব্যতিক্রম--(ক) ২১ £ 

এই রীতির ব্যতিক্রম হয় অনুস্বারাস্ত ও বিসর্গান্ত শব্দে। এই 
শব্দগুলি হলম্তই বটে, তথাপি সংস্কত-প্রভাবিত (ং, ঃ-যুক্ত ) বলিয়! 
ইহাদের উচ্চারণে স্বাভাবিক বাঙ্গীলী রীতি প্রযুক্ত হয় না। তাই 
শব্দগুলির অন্ত্যাক্ষর হলন্ত হইলেও দুই অক্ষরে নহে, এক অক্ষরেই 
উচ্চারিত হয় । যখাঁ_ 

(১) তোমার শ্রীপদ-'রজঃ | এখনে। লভিতে 

(২) শ্বপ্রকৃতি-অনুসারে | “স্বয়ং যবে নারায়ণ 
ব্যতিক্রম-_-(খ) সমাস 

সমাসের পূর্ব-পদেও সাধারণ রাঁতির ব্যতিক্রম হয়। সংস্কৃত 
প্রভাবে সমাসে একাধিক শব্দের একীকরণ ঘটে ; উহাতে শব্দদ্ধয়ের 
মধ্যবর্তী ছেদের বিলুপ্তি ও অক্ষর সন্ধি হয়। সমাসবদ্ধ অবস্থায় 
পুর্বপদান্তিক হলন্ত অক্ষর আর “অন্ত্য” থাকে না, “মধ্য অক্ষরেই 
পরিণত হয়; কাজেই উহাকে আর ছুই অক্ষরে প্রসারিত করিয়! 
উচ্চারণ কর! চলে না, এক অক্ষরেই সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতে 
হয়। ওম্‌ (০০0), দিক্‌ (0110), সৎ (5290 স্বতন্ত্রভাবে বঙ্গীয় 
উচ্চারণে প্রত্যেকে ছুই অক্ষর, কিন্তু সমাসের পূর্বপদে থাকিলে ইহারা 
প্রতোকে একাক্ষরেই উচ্চার্য ; যথা--ওক্কার (01021887), দিক্প্রান্ত 
(110075009), সকথ। (580:80)8) | সংস্কৃত প্রভাবেই বাংলাতে 
এই রীতি চলিয়! গিয়াছে। তথাপি সমাসে বাঙ্গালীর উচ্চারণে 
বিকল্পতা আসিয়া থাকে; কারণ “সন্ধি-বিমুখিতা'ই বাংল! ভাষার 
বৈশিষ্য। সেই কারণেই বাংলায় “কচু-আলু-আদা' কচা|জাদা হয় 


অক্ষরবৃত্ত ২০৯ 


না। সমাঁসবদ্ধ পদে তাই কখন সংস্কৃত প্রভাবে সদ্ধি-মুখিতা কখনও 
ব1 স্বাভাবিক বঙ্গীয় রীতির সন্ধি-বিমুখিতা দেখা যাঁয়। এই 
বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি কোন কোন সমাসবদ্ধ পুর্বপদের অন্ত্য হল্ত 
অক্ষর উচ্চারণে বিকল্পত। স্যষ্টি করে-_-হলম্ত অক্ষর কখনও একাক্ষরে 
সংশ্রিষ্টভাবে কখনও বা দুই অক্ষরে বিশ্রিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। 
সমাসবদ্ধ পদে “দিক্‌” শব্দকে সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ একবার প্রয়োগ 
করিয়াছেন সংস্কৃত রীতিতে. ৰ 
(১) মনের আকাশে তার | দিকৃ-দীমান! বেয়ে 
বিবাগী স্বপন পাখি | চলিয়াছে ধেয়ে । 
[ “দিক্‌* এখানে সংশ্লিষ্ট, একাক্ষর (011) 1] 
আবার প্রয়োগ করিয়াছেন স্বাভাবিক বঙ্গীয় রীতিতে-_ 
(২) তব চিত্তগগনের | দূর দিকৃ-সীমা 
বেদনার রাঙা মেঘে | পেয়েছে মহিমা । 
[ “দিক্‌ এখানে বিশ্লিষ্, ছুই অক্ষর (011) 1] 
এই বিকল্প উচ্চারণ একমাত্র সমাসেই প্রযুক্ত হয়। সমাসের পুর্বপদে 
না বসিলে কোন শব্দান্তিক হলম্ত অক্ষরেরই একাক্ষর সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ 
চলিতে পারে ন1) জোর করিয়া চালাইলে বাংলাভাষার মুগুপাত 
হয়। যথা-_ 
খেঁজুর গাছেতে তার! | “উষ্টাখিল” বেঁধে 
স্বাভাবিক উচ্চারণে “উট র'খিল' (০০ 15]17119) পাঁচ অক্ষর; ইহাকে 
অক্ষরবৃত্তের দৈর্ঘ্য রক্ষায় চার অক্ষরের “উ্রাখিল'রূপে উচ্চারণ করা 
হাস্যকর । সেইজন্য এক্ষেত্রে চরণটির বিশুদ্ধ রূপ হইবে £-_ 
থেঁজুর গাছেতে তার। | উট রাখে বেঁধে 
[ কেবলমাত্র বলবুৃত্ব ছন্দেই প্রবল শ্বাসাঘাতে উচ্চারণ ভ্রততায় শব্দান্তিক 
হলস্ত অক্ষর সংশ্লিষ্ট একাক্ষররূপে উচ্চারিত হইতে পারে। বলবৃত্ব 
দ্রষ্টব্য । ] 
0, ৮, 299--14 


২১০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


$৩. একমাত্র শব্দান্ত ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ শব্দের আদিতে বা 
মধ্যে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ অক্ষরবৃত্তের নহে, মাত্রীবৃত্তেরই 
ধর্ম। অক্ষরবৃত্তের মধ্যে এইপ্রকার মাত্রাবৃত্তধর্মী রচনার অনুপ্রবেশ 
অনিয়মিত” বিশেষ ব্যাপার মাত্র। শব্দের আদিতে ও মধ্যে হলত্ত 
অক্ষরের বিশ্রিষ্ট উচ্চারণ “নিয়মিত ভাবে” থাকিলে ছন্দ মাত্রাবৃত্তেই 
পরিণত হয়। 

শব্দের আদিতে ও মধ্যে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ হইতেছে 

সাঙ্গীতিক এবং সেই হিসাবে কৃত্রিম । গ্যপাঠে 
উপর ৰা কথোপকথনে এইপ্রকার উচ্চারণ করিলে ইহার 
রচনার অস্প্রবেশ অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট বুঝা যায়। অক্ষরবৃত্তের মধ্যে 
মাত্রাবৃত্তধর্মী (সকল হলন্ত অক্ষরই বিশ্লিষ্টভাবে 

উচ্চার্য) রচনার অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত ₹_[নিন্নরেখ অক্ষরগুলি দ্ুষটব্য] 

(১) বড় বড় মন্তকের | পাকা শস্ত ক্ষেত 

বাতাসে ছুলিছে যেন | শীর্ষ” সমেত 
(২) আসে “অবভুষ্ঠিতা' | প্রভাতের অরুণ দুকুলে 
শৈল তটমুলে। 

(৩) যুগান্তরের ব্যথা! | প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে 

প্রাচীন বাংলা কবিতা সঙ্গীত-প্রভাঁবিত ছিল বলিয় প্রাচীন 
অক্ষরবৃত্ত রচনার মধ্যেও সময়ে সময়ে মাত্রাবৃত্র্ধমঁ চরণের .অনুপ্রবেশ 
দেখা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাীন কবিদের লিপিতে বিশেষ 
প্রকার বর্ণ-বিস্তাস প্রশংসনীয় । পাঠক যাহাতে সহজে মাত্রা- 
বৃত্তোচিত বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ বুঝিতে পারেন সেইজছ্য প্রাচীন কৰি 
যুক্ত বর্ণকে বিশ্লিষট করিয়! দুইটি অযুক্ত বর্ণে লিখিতেন-__-'উচ্ধাকে 
“উল্কা”, যুক্ত'কে 'যুক্ত”, "মৌ'কে 'মউ” “একে অই? | যথা-_ 

(১) কাটিল দোহার অস্ত্র | দৌহাকার শরে। 
জলন্ত “উল্কা? প্রায় | উঠিল অশ্বরে । _ক্ৃত্তিবাস 


অক্ষরবৃত্ত ২১১ 


(২) «সেই' সে করয়ে কর্ম | যে 'যুকৃত? নহে 


কুমারী দেখিয়া বলে | মোরে বিবাহিয়ে। - বৃন্দাবন দাস 
(৩) ভবানী বলেন তোর | নায়ে তর! জল 
“আলৃতা” ধুইবে পদ | কোথ থুব বল। -ভারতচন্ত্ 


অক্ষরবৃত্ত সবল প্রকৃতির এবং মাত্রাবৃত্ত দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ। বিশ্লিষট 
উচ্চারণে হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব হাস পায় (৪1১১ সুত্র) এবং 
মাত্রাবৃত্ত-ত্বই প্রকাশ পায়। সেইজন্য অক্ষরবুত্তে বিশ্লিষট হলন্ত 
অক্ষরের “নিয়মিত” প্রয়োগ ঘটিলে ছন্দ সম্পূর্ণ মাত্রাবৃত্ত হইয় উঠে ও 
অক্ষরবৃত্ত পর্ব দ্বিধ! বিভক্ত হয়। যথা-_ 


নিয়ে য| মুনা বহে | স্বচ্চ শী| তল 

উর্ধেব প1 | ষাণ তট | শ্তাম শিলা | তল 

মাঝে গ | হ্বর তাহে | পশি জল | ধার 

ছল ছল | করতালি | দেয় অনি | বার। 

বরধার | নিঝ'রে ! অক্কিত | কায় 

ছুই তীরে | গিরিমালা | কত দূর | যাঁয।**.***ইত্যাদি 
_-নিম্ষল উপহার (রবীন্দ্রনাথ) 


শব্দের আগ্য মধ্য হলন্ত অক্ষরের নিয়মিত বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে অক্ষর- 
বৃত্তের সর্বনাশ রবীন্দ্রনাথের কবি-নত্বাকে পীড়িত করিয়াছিল; তাই 
তিনি উল্লিখিত কবিতাকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে সংশোধিত করিয়া! 
পুনর্বার রচন| করিয়াছিলেন__ 


নিয়ে আবতিয়! ছুটে | যমুনার জল 
ছুই তীরে গিরিতট | উচ্চ শিলাতল 
ংকীর্ণ গুহার পথে | মুছি জলধার 
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে | গজি অনিবার। 
এলায়ে জটিল বক্র | নিঝ'রের বেণী 
নীলাভ দিগন্তে ধায় | নীল গিরিশ্রেণী।*..**"ইত্যাদি 


২১২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ছন্দ নির্বাচনে -রবীন্দ্রনীথের সংশোধিত 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি যে উৎকৃষ্ট তর হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! 

$৪. অক্ষরবৃত্ত তানপ্রধান ছন্দ, শ্বাসাঘাত প্রধান নহে। তানের 
কারণে ইহাতে শব্দপ্রসারণ চলিতে পারে কিন্তু প্রবল শ্বাসাধাতের 
অভাববশতঃ শব্ধসংকোচন চলিতে পারে না। 

“তান'এর অর্থ স্বরধবনি উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা টান, ইহাতে 
স্বরের ঈষৎ আভাস আসে। দীর্ঘ পধিকতার জন্য অক্ষরবৃত্তে 
তানপ্রধানদ্বের বাঙ্গালীর কণে তানে'র আগম হয়। তান স্বরবৃদ্ধি- 
জন্য অক্ষরবৃত্তে প্রবণ বলিয়! অক্ষরবৃত্তে শব্দ-প্রসারণ শ্রুতিকটু 
শব সংকোচন- নহে। হলন্ত অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি পূর্বেই দেখানো 
সি হইয়াছে (২য় ও ৩য় সুত্র দ্রষ্টব্য )। কিন্তু সাঙ্গীতিক 
কবিতায় শুধু হলন্ত অক্ষরে নহে স্বরান্ত অক্ষরেও ন্বরবৃদ্ধিকে অক্ষরবৃত্ত 
স্বীকার করে ; যথা 
মনের মরম কথ! | তোমারে কহিযে এথ| | শুন শুন পরাণের সই 
স্বপনে দেখিলু 'যে-এ* | শ্তামল বরণ “দে-এ' | তাহ! বিহু আর কারো নই । 

--জ্ঞানদাস 

এই “যে-এ' “দে-এ উচ্চারণ কৃত্রিম হওয়] সন্বেও শ্রুতিকটু নহে। 
অক্ষরবৃত্তে শব্ব-সংকোচন কিন্তু অচল। শব্দের অন্তর্গত স্বর- 
বিশেষের বিলোপেই শব্দ-সংকোচন সম্ভব ; শ্বাসাঘাতই এই স্বর- 
বিলোপের জন্য দায়ী। শব্দের অক্ষর বিশেষে প্রবল শ্বাসাঘাতে 
উচ্চারণ শক্তির অনেকখানি ব্যয়িত হইয়! গেলে স্বল্লাবশিষ্ট শক্তিতে 
অন্যান্য অক্ষরের উচ্চারণ শেষ করিতে হয়, তাহার ফলে উচ্চারণের 
দ্রুতত| এবং অবশিষ্ট কোন একটি অক্ষরের স্বর-বিলোপ ঘটে। 
যথ1-_'মোহিত' শব্দ অ-কারান্ত বটে, কিন্তু কথ্যভাষায় প্রবল আছ 
শ্বাসাঘাতে ইহার অন্ত্য 'অ' লুপ্ত হয় এবং ইহা হসম্ত “মোহিত 
(যথা, মোহিতলাল ) হইয়| যায়। শবাগ্ের শ্বাসাঘাত কেবল 
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শব্দের অন্ত্যস্বর নহে, মধ্যস্বর বিলোপের জন্যও দায়ী; যথা--গণেশ + 
( অবজ্ঞার্থে) আ-গণেশা, কিন্তু শ্বাসাঘাতে মধ্যত্বর এ” লুপ্ত হইয়া 
শব্দটি হয় 'গণশা"। এইভাবে সাধুভাষার ক্রিয়া “লিল, “'আসিত' 
কিরিবে' যথাক্রমে চলিত ভাঁষাঁয় “চল্ল', আস্ত", কর্বে' রূপে পরিণত 
হয়। বলবৃত্ত ছন্দের পর্বে প্রবল শ্বাসাঘাত বর্তমান বলিয়৷ এই সকল 
তিন অক্ষরের মূল শব্দ স্বরলুপ্ত অবস্থায় ছুই অক্ষরের “মো-হিৎ* 
গিণ-শা”, “চল্-ল+, আস্ত, “কর্বে, প্রভৃতি রূপে স্থান পায়। 
ইহাঁদের উচ্চারণ হয়-_-1101)16 08058১ 0)81]9. প্রভৃতি । কিন্তু 
অক্ষরবৃত্তে স্বরবিলোপক প্রবল শ্বাসাঘাত বর্তমান থাকে না, তাই 
শবদৈর্ঘ্যের সম্কৌচনও সম্ভব হয় না, শব্দগুলি মূলের মতোই 
তিন অক্ষরেই বর্তমান থাকে, যথা--701)1165 £92058১ 01)92119 
ইত্যাদদি। ভাষাবীতি অনুসারে স্বরধবনি নিজে বিলুপ্ত হইবার সময়ে 
ক্ষতিপুরণ স্বরূপ পূর্বস্বরের বৃদ্ধি করিয়া! তবেই বিলুপ্ত হয়। এই কারণে 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে চল্ল (0192112), আস্ত (85562), কর্বে (88796) 
প্রভৃতি মধ্য্বর-লুপ্ত ক্রিয়াকে ছুই অক্ষরের শব্দরূপে--009119) 
8309১ [৪219 রূপে উচ্চারণ করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অ-বজীয়। 
যেমন__( নিম্সরেখ শব্দগুলি দ্রষ্টব্য ) 
(১) বসন্ত সত্যই “আসবে? | কী দরকার এসে? 
(২) চামেলি পোষাক “পরলো” | চলো যাই ঢের রাত্রি হোলো 
নীল কণ্ঠ “গুনতে” পাচ্ছে | এবার তোমার সাজ খোলে|। 

এই নিন্নরেখ শব্দগুলি ছুই অক্ষরের নহে, তিন অক্ষরেরই শব্দ ; তাই 
ৃষ্টান্তগুলি ছন্দপতনেরই দৃষ্টান্ত । অক্ষরবৃত্তে মধ্যস্বর-লুপ্ত ক্রিয়ার 
সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ__ 


সে না হলে বিরাটের | নিখিল মন্দিরে 
“উঠত'ন! শঙ্খধবনি, | “মিলত'ন। যাত্রী কোনোজন 


২১৪ ছন্দতত্ব ও ইন্দোবিবর্তন 


আলোকের সামমন্ত্র | ভাষাহীন হযে 
“রইত' নীরব। -_পরিশেষ, প্রাণ 
এখানে নিন্বরেখ শব্দগুলিতে সংকোচন নহে, প্রসারণই দ্রষ্টব্য । 
রবীন্দ্রনাথের “ছন্দ” গ্রন্থের অক্ষরবৃত্তে রচিত *্ছুইল কেন মহেক্দ্রের 
আনন্দের ঘোর” প্রমুখ চারিটি চরণে ক্রিয়ার সংকোচন স্বাভাবিক 

রীতির ব্যতিক্রম ও “আর্-প্রয়োগ” মাত্র । 
$৫. প্রবল শ্বাসাঘাতহীনতা৷ ও দীর্ঘপরিকতার জন্য অক্ষরবৃত্তে 
পর্ববন্ধন শিথিলতা প্রকাশ পায় ও শব্দ নিজস্ব গুরুত্ব লাভ করে। 
অক্ষরবৃত্ত পর্বে যুগ্মাক্ষর শব্দের পার্খে যুগ্মাক্ষর শব্দ এবং অযুগ্মাক্ষর 
শব্দের পার্খে অধুগ্মাক্ষর শব্দই বগিতে পারে; যুগ্মাক্ষর শব্দ ও 

অযুগ্মাক্ষর শব্দের পাশাপাশি স্থান হয় না। 
বলবৃত্তে ও মাত্রারৃত্তে পর্বস্থ শব্দাবলীর নির্দিষ্ট স্থান ও মর্যাদা 
থাকে না, শব্দগুলি স্বাতন্ত্র্য হারাইয়! একীভূত একটি ধ্বনিপিণ্ডে 
পরিণত হয়। বলবুত্তে প্রবল শ্বাসাঘাত পর্বান্ধে 
থাঁকিয়] দ্রুত উচ্চারণে পর্বস্থ শব্দগুলিকে একাঙ্গ 
করিয়া দেয় এবং পর্বের হুস্বতার জন্য মাত্রাবৃত্তের 
নৃত্যতাল শব্দাবলীর উধ্র্বে পর্বকে তুলিয়া ধরে। সেইজন্য বলবৃত্তে 
ও মাত্রাবৃত্তে শব্দেব স্বাতন্ত্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ন1। 
কিন্তু অক্ষরবৃত্তের ব্যাপার অন্য । ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রেই শীসনকার্য জবরদস্ত 
হইয়া থাকে, শাসনের ক্ষেত্র দীর্ঘায়ত হইলে শাসনের শৈথিল্য ও 
শীসিতের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাঁয়। অক্ষরবুত্তের ব্যাপার এই প্রকার। 
ইহায় পর্ব দীর্ঘায়ত; শব্দাবলীকে অভিভূত করিবার মতো নৃত্যতাল 
বা শ্বাসাঘাতের শাসন ইহাতে নাই, সেইজন্য ইহার পর্বে শবের 
কতকট! স্বাতন্থ্য প্রকাশ পায়-শব্দের বিশেষত্ব উপেক্ষিত হইতে 


অক্ষরবৃত্ত পর্বে 
শব্দ-বিন্যাম 


১। পৃঃ ১৯৭ র-র (১৪) 
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পারে না; ফলে পর্বের মধ্যে বিশেষ শব্দ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হয়। 
একমাত্র অক্ষরবুত্তেই শব্দ-বিন্যাসের নিয়ম আছে, অন্য বৃত্তে নাই। 
অক্ষরবৃত্তের শব্দ-বিন্যাস-বিধি হইতেছে-_যুগ্মাক্ষর শব্দের সহিত 
কেবল যুখ্মাক্ষর শব্দ এবং অযুশ্মাক্ষর শব্দের সহিত কেবল অযুগ্মাক্ষর 
শব্দই প্রযোজ্য । (এই প্রকার বিন্যাসের দ্বারা সামগ্রিক অক্ষর- 
যুখ্মতা সাধন হয়। ইহার মুলে সম্ভবতঃ রহিয়াছে বাঙ্গালীর যুগা- 
মাত্রিক উচ্চারণ-প্রবৃত্তি্চ। ) ছিন্দ-সরস্বতী+ প্রবন্ধে কৰি সত্ন্্র- 
নাথ দত্ত অক্ষরবৃত্তের পর্বে শব্দবিম্যা সম্বন্ধে লেখককে উপদেশ 
দিয়াছেন__ 
বিজোড়ে বিজোড় গাথ, জোড়ে গাথ জোড়। 

এই শব্দ-বিহ্যাস-বিধি অস্বীকার করিলে অক্ষরবৃত্তে ছন্দ-পতন 
অনিবার্ধ। এই রীতি অগ্রাহ্ করায় কয়েকটি বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট 
কবিতাতেও ছন্দোদোষ দেখা দিয়াছে; যথা-_[ নিন্বরেখ পর্বগুলি 
দ্রষ্টব্য । ] 


(১) নিশার স্বপন স্থখে | সুখী যে কীস্ুখ তার | জাগে সে কাদিতে। 
ক্ষণ-প্রত1 প্রতাদ্ানে | বাড়ায় মাত্র আধার | পথিকে ধাধিতে ॥ 
-মাইকেল 


[“বাড়ীয় আধার মাত্র হইলে ছন্দ পতন হইত না। 





* বঙ্গীয় উচ্চারণের যুগ্নমাত্রিক প্রবৃত্তির জন্ত অধুগ্নাক্ষর শব্দ প্রায়ই 
যুগ্মাক্ষর শব্দে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত একাক্ষর, ত্র্যক্ষর, পঞ্চাক্ষর 
শব্বগুলির পরিণতি দ্রপ্টব্য। একাক্ষর “কি”, চি” চল্‌" “দিন? হইয়াছে 
দব্যক্ষর 117) ০1199) 0110 | ত্র্যক্ষর “করিয়া”, 'হইতে', “মাছুয়া” হইয়াছে দ্বযক্ষর 
“করে১। “হতে”, “মেছো” । পঞ্চাক্ষর “হাসিয়াছিল” “অপরাজিতা” হইয়াছে 
চত্ুরক্ষর হেসেছিল' 'অপরাজিতা' | 


২১৬ ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 
(২) তার মধ্যে বাক্যহীন! | কে সে অভাগিনী 
অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধার | সহস্র নাগিনী 
জাগায়ে জর্জর বক্ষে? _-রবীন্দ্রনাথ 
[ “অতৃপ্ত স্নেহের ক্ষুধা; হইলে ছন্দ পতন হইত না । 
(৩) মিদ্রাহার] দীর্ঘরাত্রি | কেমনে হইব পার | ছুস্তর তিমির তরঙ্গিণী 
বনপথে পথে শিবা | দের অশিৰ চীৎকার | তৃণদলে বিলীর শিক্লিনী 
-_মোহিতলাল 
[ “অশিব চীৎকার করে" হইলে ছন্দ, রক্ষা পাইত। 
বিঃ দ্রঃ_অক্ষরবৃত্ত পর্বে অনন্যাধারণ শব্দ-স্বাতন্ত্র্যের জন্য সহজে 
শব্দ-খগুন হয় না, পূর্ববর্তী কয়েকটি চরণের পর্বদৈর্ধ্য পাঠকমনে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। গেলে তবেই শব্দ-খণ্ডন চলিতে পারে ; যথা-_ 


আজে মনে পড়ে, 
অস্ত্র পরীক্ষার দিন | হস্তিন! নগরে 
তুমি ধীরে প্রবেশিলে | তরুণ কুমার 
রঙ্গস্থলে নক্ষত্র “খ | চিত” পূর্বাশার 


পরাস্ত দেশে নবোদিত | অরুণের মত। 

[চতুর্থ চরণে খচিত' শব্দ খণ্ডিত। 
কিন্তু কবিতার সূচনাতেই শব্দ-খগুন করিলে অক্ষরবৃত্তে ছন্দপতন হয়; 
যথা-_ 

চেষে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে 
ভোরের দধেল পাখি_ চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্প। 


এই কবিতা পাঠে কর্ণগীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাঁর কারণ অক্ষরবৃত্তের 
অষ্টাক্ষর পিক স্থুর প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কবি নিম্মপ্রকার শব্দ-খগ্ুন 
করিয়াছেন-_- 

চেয়ে দেখি ছাতার ম | তন বড় পাতাটির | নীচে বসে আছে 


অক্ষরবৃত্ত ২১৭ 


শব্দ-খগ্ডনের ন্যায় কবিতার সুচনাতে শব্দ-প্রসারণ করিলেও 
অক্ষরবৃত্তে ছন্দ-পতন হয় ; যথা-_ 


গানের স্থরের মত | বিকালের দিকে বাতাসে 
হৃদয় ভাপিয়া যাষ | সেখানে সে যারে ভালোবাসে । 


[ কৰি “বাতাসে-এ' উচ্চারণ করিয়! ১০ মাত্রা পুরণ করিয়াছেন। 
১৬. অক্ষরবৃত্তের ষড়ক্ষর ও দশক্ষর পর্ব “অন্ত্যপর্ব'রূপেই ব্যবহার্য । 

বাংলা অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তির ইতিহাসেক্* দেখ] যায়, “ধামালী” 
নামক দেশজ প্রাচীন ছন্দের আদর্শ চরণ ছিল শ্বাসাঘাতযুক্ত তিনটি 
চত্ুরক্ষর পর্বে ও একটি দ্যক্ষর অন্ত্যপর্বে গঠিত ; অর্থাৎ ইহার রূপ 


ছিল নিম্ন প্রকার__ 
যড়ক্ষর ও দশাক্ষর | / / 


পর্বের অন্ত্যপর্ব-ত্ব ০ ০ ০ 9 
(১) 


০০ ০০৩ ৩6০ 


(৩) 











(২) (৪) 
ইহার দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্বাসাঘাতের বিলোপে ছুই ছুই পর্ব পরস্পর 
সংযুক্ত হইয়! যায়, সংযোজনের ফলে চরণে অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্বের 
পর্বের উৎপত্তি হয়। তাছাড়া! মূল আদর্শ চরণের প্রথম পর্ব বাদ দিয়! 
অবশিষ্ট পর্বগুলির পরস্পর সংযোগে দশাক্ষর পর্ব উৎপন্ন হয়। নব 
গঠিত ত্রিবিধ পর্বের মধ্যে ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্ব অন্ত্যপর্বজাত-_ 
মূল ধামালী ছন্দের দ্যক্ষর অন্ত্যপর্বের সংযোগে গঠিত। তাই যড়ক্ষর 
পর্ব ও দরশাক্ষর পর্ব অক্ষরবৃত্তের চরণীন্তই স্চিত করে, ইহার! কখনই 
চরণের 'মুখ-পর্ব' হইতে পারে না। ইহাদের যতি চরণান্তিক দীর্ঘ 
যতি (॥), মধ্য পর্বাস্তিক হ্ম্ব যতি ৫) নহে। 

ষড়ক্ষর ব। দশাক্ষর পর্বকে জোর করিয়া চরণের মুখপর্বরূপে 





*  ১৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


২১৮ হদতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


ব্যবহার করিলে পর্বাস্তিক যতি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া নৃতন অষ্টাক্ষর 
পর্ব গঠনের চেষ্টা করে । যথা 

(১) অমৃত সমান | মহাভারতের কথা ০ ৬4৮ 

(২) শুধু এই খেলাবার বাশী | কোন ম৷ আমারে দিলি *** ১০+৮ 
এইরূপ বিন্যাস করিতে গেলে বাঙ্গালীর কণ্ে পর্বভঙ্গ অনিবার্ধ, 
উচ্চারিত হইবে__ 

(১) অমৃত সমান মহা | ভারতের কথা 

(২) শুধু এই খেলাবার | ঝাশী কোন ম! আমারে দিলি । 
কিন্তু ষেখানে মধ্য যতির এইরূপ স্থান পরিবর্তন ও নুতন পর্বগঠন 
সম্ভব হয় না, সেখানে চরণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়! ছুই চরণে পরিণত 
হয়, অষ্টাক্ষর পর্ব নুতন চরণের মুখপর্ব হিসাবে এবং ষড়ক্ষর বা দশাক্ষর 
পর্ব অন্তা পর্বরূপে আসন গ্রহণ করে, প্রথমটির যতি হয় হ্রন্ব, 
দ্বিতীয়টির যতি হয় দীর্ঘ; যথা__ 


(৯) তোমার সম্ভানে | মানুষ হইতে দাও ১**:৬+৮ 
(২) অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত | হেনিস্তক গিরিরাজ *'** ১০+৮ 
ইহাদের প্রতিটিরই উচ্চারণ হয় দুই চরণে £-_ 
(১) তোমার সম্তানে ॥ 
মানুষ হইতে দাও । 
(২) অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত ॥ 
হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ। 


[ উচ্চারণে মুখপর্ব নির্দেশক হুন্ববতি (1) ও অন্ত্যপর্ব নির্দেশক দীর্ঘ 
যতি (0) লক্ষণীয় । ] 
দশক্ষর পর্বে রচিত দ্বিপবিক চরণ উচ্চারণকালে এক চরণ থাঁকে 
না, দুই চরণে পরিণত হয়। যথা-_ 
ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক | অধরেতে সুপ্ত অভিমান। 
বাহুলত! চন্দনের শাখ! | বর্ণ তার চন্দ্রিক! সমান । 


অক্ষরবৃত্ত ২১৯ 


ইহার যথার্থ রূপ £-_ 

ওষ্টে তার জাগ্রত কৌতুক 

অধরেতে স্বপ্ত অভিমান । 

বাহুলতা চন্দনের শাখা 

বর্ণ তার চন্দ্রিক। সমান ॥ 
বিঃ ড্রঃ--অক্ষরবৃত্তে চরণ গঠনের মূলে দ্যক্ষর অন্ত্যপর্ব বর্তমান 
বলিয়া! দৈবাৎ কখনও কখনও দ্যক্ষর অন্ত্যপর্বও বিশিষ্ট প্রতীক 
চরণরূপে অন্য চরণের সহিত স্তবক বন্ধন করিতে পারে । যথা-_ 


হায 
সারাজীবনের সাথী | আজ চলে যাষ 


$৭. জাত্যন্তর গ্রহণে প্রবৃত্তি অক্ষরবৃত্তের বিশিষ্টত1; চতুরক্ষর 
পর্বে উচারিত হইবার স্ত্বযোগ পাইলেই ইহ! নিজ পর্বকে দ্বিখণ্ডিত 
করিয়া বলবৃত্তে অথব! মাত্রাবৃত্তে পরিণত হয়, তাছাড়া ইহার অন্ত্য 
পর্বের জীষত হাঁসবৃদ্ধিতেও ইহ! চতুর্মীত্রিক পর্বে বিভক্ত হইয়! মাত্রাবৃত্ত 

মৃত্ি ধারণ করে। 
“আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা 
করিয়া! চার মাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটে! 
কর! হয়। বস্তুতঃ লম্৷ নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই 


বক . পয়ারের পদ-মর্যাদা।”১ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি 
জাতি-পরিবর্তন পয়ার” সম্বন্ধে নহে, অক্ষরবৃত্তের সকল ছন্দে 
৫ শুযু রবুণ্ডেও হ 


বন্ধ সর্নন্ধে প্রযোজ্য । চাল খাটো করা'র স্থযোগ 
দিলেই অক্ষরবৃত্তের জাতি-চ্যুতি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা 
হইতেই তাহার প্রমাণ দেওয়] যায় । কবি লম্বা নিঃশ্বাসে ই নিলৌদ্ধাত 
স্তবক দুইটি রচন! করিয়া পয়ার বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন__ 

(১) একটা কথা শোনো! মনে | খটক। নাহি রেখে 
টাটুক1 মাছ জুটুল না তো | শুটকি দেখো চেখে ।* 


১। পৃঃ ১৪২ র-র (১৪), ২। পৃঃ ১৮৮ এ, 





২২৩ ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


(২) চকমকি ঠোকাঠুকি | আগুনের প্রায় - 
চোখোচোখি ঘটিতেই | হাসি ঠিকরায় ।০ 
কিন্তু রচনার অসাবধানতায় ইহাদের মধ্যে অন্তবিভীজনের স্বযোগ 
থাকিয়া গিয়াছে। শ্রমবিমুখ বাঙ্গালীর জিহবা একবার হুম্বপর্ব পাইলে 
আর দীর্ঘপর্ব উচ্চারণের ক্রেশ স্বীকার করে না। তাই চতুরক্ষর পর্বে 
বিভক্ত হইয়! প্রথম দৃষ্টান্তটি বলবৃত্তে ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্তে 
পরিণত হয় $-_ 
(১) একটা কথ! | শোনো! মনে | খটুক নাহি | রেখে 
টাটুক। মাছ | জুটুল না তো | শুটকি দেখো | চেখে। 
(২) চক মকি | ঠোকাঠুকি | আগুনের ] প্রায় 
চোখো। চোখি | ঘটিতেই | হাসি ঠিক | রায় 
[ 'মালঝাপ পয়ার* ও “তরল পযারে যেখানে অস্তরিতাজন সম্ভব হয় না 
সেখানে জাতি পরিবর্তনও ঘটে না; অন্প্রাসে অলংকৃত অক্ষরবৃত্ত 
রূপেই থাকিয়| যায় (সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। ] 
কেবল বাঙ্গালীর উচ্চারণ-বিলাসে নহে, অন্ত্যপর্বের হাস বৃদ্ধিতেও 
অক্ষরবৃত্ত জাতি-পরিবর্তন করে। অন্যান্য বৃত্তে অন্ত্যপর্বের হ্রাস বৃদ্ধি 
গুরুত্বপূর্ণ নহে। যথা, বলবৃত্তে__ 


মেঘের ডাকে | পেখম তুলে | ময়ূর নাচে | বনে 


ইহ1 সাধারণ বলবৃত্ব-চরণ। ইহার দ্যক্ষর অন্ত্যপর্ব হইতে একাক্ষর 
কমাইয়! অনায়াসে বলা চলে-_ 

মেঘের ডাকে | পেখম তুলে | ময়ূর নাচে | রে 
আবার দ্যক্ষর অন্ত্যপর্বে একাক্ষর বাড়াইয়াও বলা যায়-_ 

মেঘের ডাকে | পেখম তুলে | ময়ূর নাচে | কোন্‌ বনে 
অন্ত্যপর্বের এইপ্রকার হ্রাস বৃদ্ধিতে মুখ্য পর্বের বা জাতির পরিবর্তন 


পির রেলে 


৩। পৃঃ ১৬৪ র-র (১৪) 


অক্ষরবৃত্ত ২১ 


ঘটে নাই। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের ব্যাপার স্বতন্ত্র। এখানে অন্ত্যপর্বের 
ঈষৎ হাস বৃদ্ধিতে অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্তে পরিণত হয় । যথা-_ 
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষণ 
ইহ! অক্ষরবৃত্তই বটে। ইহার অন্ত্যপর্ব “ঘন বরষণ* হইতে একাক্ষর 
বাদ দিয়া “ঘন বরষা” করিলেই ইহা চতুমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্তে 
পরিণত হয়; যথা-_ 
গগনে গ| রজে মেঘ | ঘন বর | যা - সোনার তরী 
এই কবিতায় অক্ষরবৃত্তের পরিবর্তে মাত্রাবৃত্তের ধর্ম আসিয়াছে বলিয়াই 
কবি শব্দাগ্ে হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রয়োগে বাধ্য হইয়াছেন; 
তিনি-_ 
শূন্য নদীটির তীরে | রহিহ্ন পড়ি 
লিখিতে পারেন নাই, লিখিয়াছেন-_ 
শূন্য ন| দীর তীরে | রহিম্ব প|ড়ি। 
কেবল বাদ দেওয়ায় নহে, পয়ারের অন্ত্যপবে এক অক্ষর যোগ 
করিলেও একই ব্যাপার ঘটে । যথা__ 
হে বীর জীবন দ্য | মরণেরে জিনি 
ইভাঁর অন্ত্যপর্বে একাক্ষর “লে' যোগ করিলে উহা! উচ্চারিত হয়-_ 
হে বীর জী| বন দিয়া | মরণেরে | জিনিলে 
এই চরণ যে মাত্রাবুত্তের, অক্ষরবুত্তের নহে, তাহার প্রমাণ__-ইহার 
দ্বিতীয় চরণে শব্দাগ্ঠ হলন্ত অক্ষরে কবির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ £__ 
নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে 
[ পৃঃ ২১১, রবীন্ত্র রচনাবলী (১৪) 
অক্ষরবৃত্তের অন্ত্যপর্ব ষড়ক্ষর ন| হইয়৷ দশাক্ষর হইলেও স্বভাব- 
ধর্মের পরিবর্তন হয় না, একাক্ষর যোগ-বিয়োগে এখানেও ছন্দ 
চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিবতিত হয় ) যথা 
কোন মা আমারে দিলি | শুধু এই খেলাবার ধাশী 


২২২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোধিবর্তন 


অন্ত্যপর্বে একাক্ষর “টি' যোগ করিলেই ইহার উচ্চারণ হয়__ 
কোন মা আ | মারে দিলি | শুধু এই | খেলাবার | বাশীটি 
সেইজন্যাই__ 


হাগেো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিহন এসে 
তাহারে শুধান্ধ হেসে যেমনি 
অযনি কথা ন1 বলি ভরা ঘট ছল ছলি 


নতমুখে গেল চলি তরুণী। 
ইহাঁর ছন্দ অক্ষরবৃত্ত হইতে পাঁরে না, ইহ] মাত্রাবৃত্ত এবং চতুর্মাত্রিক 
পর্বে নিন্সপ্রকারে উচ্চার্য £-_ 
ইাগে!। এ কা | দের দেশে | বিদেশী না| মিচ্থ এসে | তাহারে শু | ধা 
হেসে | যেমনি 
অমনি ক | থা না বলি | ভর! ঘট | ছল ছলি | নতমুখে | গেল চলি | 
তরুণী । 
3৮. অক্ষরবৃত্তে পয়ার ও মহাপয়ারের পর্ব-সন্মিতি প্রকাশিত নহে, 
অন্তগু্ট; সেইজন্য এই দুই ছন্দ চাপল্যবজিত, গম্ভীর ও মহাঁকাব্যের 
উপযুক্ত বাহন । 
ছন্দ চরণে পর্বে পর্বে সমদৈর্ঘের পুনরাবৃত্তি না ঘটিলে সম্মিতিবোধ 
হয় না; কিন্তু পয়ার ও মহাপয়ারের চরণ অ-সমপবিক; পয়ারের 
মুখপর্ব আট মাত্রার এবং অন্ত্যপর্ব ছয় মাত্রীর ৷ 


পথারে ও মহা, সেইরূপ মহাপয়ারের মুখপর্ব আট মাত্রার এবং 
পয়ারে অস্তগুট 
সম্মিতি অন্ত্যপর্ব দশ মাত্রার । কাজেই পয়ার ও মহাঁপয়ারের 


চরণকে সম্মিতিহীন ও ছন্দোহীন মনে করা 
স্বাভাবিক অথচ এ-কথাও সত্য যে পয়ার বা মহাপয়ারের একটি মাত্র 
চরণেই বাঙ্গালীর ছন্দোবোধ উত্রিক্ত হয় ; যথা ;-- 
দু'হু কোরে ছু কাদে | বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 


অথবা 
পর্বত চাহিল হতে | বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। 


অক্ষরবৃত্ত ২২৩ 


এই ছন্দৌোবোধের প্রকৃত কারণ পয়ার বা মহাঁপয়ারের প্রতি পর্বে 
অন্তগৃ্টভাবে একাধিক অন্তঃপর্ব বর্তমান। আসলে ইহাদের পর্ব 
ভিতরে যুক্কপর্ব কিন্তু বাহিরে বেমালুম যোগচিহৃহীন একাকার হইয়| 
গিয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেখানে। হইয়াছে__ 
ব্রি রি এ রি র্ 

এইরূপ দ্ধযক্ষর খণ্ড পর্বযুক্ত তিনটি পূর্ণ চতুরক্ষর পর্বের বলবৃত্ত-চরণই 
পয়ার চরণের মৌলিক রূপ। ইহার দ্বিতীয় চতুর্থ শ্াসাধাতের 
বিলোৌপে প্রথমের সহিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের সহিত চতুর্থ পর্ব 
সংযুক্ত হইয়! যায়; মংযোজনের ফলে পয়ারের অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর 
পর্বের উৎপত্তি হয়। তাছাড়া মূল আদর্শ বলবৃত্ত চরণের প্রথম পর্ব 
বাদ দিয়া অবশিষ্ট পর্বগুলির পরস্পর সংযোগে দশাক্ষর পর্ব উৎপন্ন 
হয়। এই দশাক্ষর পর্ব মহাপয়ারের অন্ত্যপর্,, ইহ দীর্ঘ ত্রিপদীরও 
অন্ত্যপর্ব বটে। এই জন্যই পয়াঁর বা মহাপয়ারের পর্ব ভিতরে ভিতরে 
যুক্তপর্ব এবং পর্ব-সম্মিতি অন্তগৃি। 

আমাদের হাঁত, পা, চোঁখ, কান একটি নহে, দুইটি । এইসকল 
যুগ্ম অঙ্গের স্নায়বিক ক্রিয়ায় সম্মিতিবোধ উৎপন্ন হয়» ইহা নিঃসন্দেহ। 
তথাপি অবিরত অভ্যাসে এই সন্মিতি চেতন! আমাঁদের অন্তগু্ট। 
আমর! এই স্নায়বিক সন্মিতি চেতন মনে অনুভব করি না, অবচেতন 
মনেই অনুভব করি। প্রায় হাজার বছরের অভ্যাসে পয়ার ছন্দের 
সম্মিতিও বাঙ্গালীর অবচেতন মনে স্থানলাভ করিয়াছে; সেইজন্য 
ইহার ধ্বনি-সৌন্দর্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। ইহার সম্বন্ধে বলা 
চলে-_ 











ভূলে থাক নয় মেয়ে ভোল৷ 
বিশ্বৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোল]। 
পয়ার ছন্দের ব্যাপার মহাপয়ার সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । এখানেও মুল 


২২৪ ছন্দতত্ব ও ছক্ফোবিবর্তন 


পর্বের ধবনি-তরজ অন্তগুটি। সেইজন্য পয়ীর ও মহাপয়ার অনেকটা 
বস্তুনিষ্ঠ এবং জগণ্ড ও জীবন বর্ণনার উপযোগী । সংস্কৃত ভাষার 
অনুষুপ্‌ ছন্দের হ্যায় পয়ার ছন্দ বাংলা মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম 
বাহন। প্রাচীন বাংলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, চৈতন্চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব জীবনী এবং আধুনিক 
বাংলায় মেঘনাদ বধ% বুত্রসংহার প্রভৃতি ক্লাসিক কাব্য প্রধানতঃ পয়ার 
ছন্দেই রচিত। পয়ারকেই বাংল! ভাষার শ্রেষ্ঠ ছন্দ বলা যাইতে 
পারে। 

[ পয়ার যে কেবল অক্ষর বৃত্তেরই অন্তর্গত, অন্য কোন জাতীয নহে, 

তাহ] পরবর্তী দশম স্ত্রে দেখান হইযাছে। ] 
$৯. অক্ষরবৃত্তের স্তবক বা ছন্দৌবন্ধ গঠনে অষ্টাক্ষর পর্ব, দশাক্ষর 
পর্ব এবং কেবল এই ছুইটির কোনোটির সহযোগেই ষড়ক্ষর পর্ব ব্যবহৃত 
হইতে পারে; এই তিন প্রকার পর্ব ভিন্ন অন্য পর্ব ব্যবহৃত হইতে 
পারে না। 

পয়ার ও দীর্ঘ ব্রিপদীই অক্ষরবৃত্তে সর্ববিধ স্তবকের মূল, অষ্টাক্ষর 
পর্বই ইহাদের “মুখপর্ব” এবং ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্ব যথাক্রমে পয়ার 
ও দীর্ঘ ত্রিপদীর “অন্ত্যপর্ব' । 

স্তবক গঠনে অষ্টাক্ষর, দশাক্ষর ও ষড়ক্ষর-_এই ত্রিবিধ পর্বের 
যে কোন একটিরই পুনরার্তন হইতে হইবে তাহা নহে, ব্রিবিধ পর্বেরই 
একত্র সমাবেশ হইতে পারে তবে যথেচ্ছ স্বাধীন- 
ভাবে নহে, অন্ত্যপর্বকে চরণীন্তেই বসাইতে হয় 
এবং অসমদীর্ঘ চরণ রচনায় ষড়ক্ষর পর্বকে বহুগুণিত 
কর! চলে না। অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ বিলম্িত সুরের ছন্দ, ড়ক্ষর পর্ব 


অক্ষরবৃত্বে স্তবক 
গঠন 


* মাইকেলের অমিত্রছন্দ পয়ার ব্যতীত অন্ত কিছু নহে, উহাতে অর্থগত 
ছেদ-বৈচিত্র থাকিলেও, ধ্বনিগত যতি-বিপর্যয় নাই। (১৮শ অধ্যায দ্রষ্টব্য।) 


অক্ষরবৃত্ত ২২৫ 


একাকী এই স্তর স্ষ্টি করিতে পারে না, সেইজন্য স্তবকে যড়ক্ষর 
পর্বের পর পর বহুল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে। চরণে কেবল ষড়ক্ষর 
পর্ব থাকিলে ছন্দ হইয়। উঠে মাত্রাবৃত্ত | 

পয়ার (৮+৬ ), মহাপয়ার (৮+১০), দিগক্ষর] (১০), দীর্ঘ 
ত্রিপদ্দী (৮+৮+১০) ও সঙ্কুচিত দীর্ঘ ব্রিপদীর (৮+৮+৬) 
গঠন বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেই দেখানো হইয়াছে, এগুলির 
প্রতিটিই ছুই চরণের স্তবক বা দ্বয়ী। তাছাড়। দীর্ঘ চৌপদী 
(৮+৮+৮+৬) নামক দ্বয়ীও বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রচলিত ছন্দ। 
যথা-_ 


পদে পৃথ্থী শিরে ব্যোম তুচ্ছ তারা সুর্য সোম 
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন | গণিবারে পারে । 
সম্মুখে সাগরাম্বর! ছড়াষে রয়েছে ধরা 


কটাক্ষে কখন যেন | দেখিছে তাহারে ॥ 
-বিহারীলাল 


পয়ার চরণের (৮+৬) সহিত দীর্ঘ চৌপদী চরণের (৮+৮+৮+৬) 
মেল বন্ধন করিয়] নূতন দ্রয়ী করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র ৫-_ 


ভাসিছ সলিলে যেন | আকাশেতে তারা । 
কিংবা কাদদ্বিনী গায যেন বিহঙ্গিনী প্রা 
কিংব! যেন মাঠে ভ্রমে | নারী পথহাবা ॥ 


দুইটি পয়ার চরণের সহিত একটি দীর্ঘ চৌপদী চরণ মিলিত করিয়া 
ত্রয়ী রচনা! করিয়াছেন হেমচন্দ্র 2 
ফেলিয। দ্রিফাছি আমি | যত অলংকার 
রতন মুকুতা৷ হীর। | সব আতরণ। 
ছি'ডিযাছি ফুলমাল! জুডাতে মনের জ্বাল। 
চন্দন চর্চিত দেহে | ভন্মের মতন। 


০. ৮, 200--15 


২২৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


কতকগুলি চারি চরণের ছন্দ ব1 চতৃক্ষকে দ্বয়ী বলিয়া! ভ্রম হয়; 
এইগুলিকে বিভিন্ন প্যাটার্ণের দুইটি চরণকে একত্র করিয়! সমগ্রকে 
এক চরণরূপে ব্যবহার কর] হইয়াছে । যথা-- 


(১) নমি তোমা নর দেব | কি গর্বে গৌরবে ৮+৬ 
দাড়াষেছ তুমি ॥ 
সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি | শিরে চূর্ণ মেঘ 
পদে শম্প ভূমি ॥ 
-_-অক্ষয় বড়াল 
€২) ওহে দেব ভেঙ্গে দাও | ভীতির শৃঙ্খল ৮+৬ 


ছি'ড়ে দাও লাজের বন্ধন ॥ 
সমুদয একেবারে | দেই একেবারে 
জগতের পায বিসর্জন 


-কামিনী রায় 


€৩) এবার আসনি তুমি | বসস্তের আবেশ হিলোলে ৮+ ১০ 


পুষ্পদল চুমি। ৬ 
এবার আসনি তুমি | মর্মরিত কুজনে গুঞ্জনে 
ধন্য ধন্য তুমি ॥ 
-_রবীন্ত্রনাথ 


€8) মোরে কর মভাকবি | ধ্যানমগ্ন তোমার সভায ৮+১০ 


হে শর্বরী হে অবগন্ঠিতা। ১০ 
তোমার আকাশ জুড়ি | যুগে যুগে জপিছে যাহার! 
বিরচিব তাহাদের গীত। ॥ 
--রবীন্দ্রনাথ 


কখন কখন ছন্দোবন্ধের কোন পর্বকে দ্বিখগ্ডিত করিয়া ও খণ্ডিত 


অক্ষরবৃত্ত ২২৭ 


'অংশগুলিকে বিভিন্ন পব পর পক্তিতে সাজাইয়৷ বৈচিত্র্য শি কর! 
হয়; যথা 


[ বন্ধনীবদ্ধ অংশগুলি দ্রব্য ] 


হে ভূবন 

০ শু" ১৩ 
আমি যতক্ষণ 

তোমারে ন1ঃবেসেছিন্র ভালে **, ০+১০ 
ততক্ষণ তব আলো ৯ ৮০৪ 
খুজে খুঁজে পায নাই | তাব যত ধন টি 68৬ 

ততক্ষণ 
নিখিল ভূবন রর ০4১০ 
হাতে নিযে দীপ তার | শৃন্তে শুন্ঠে ছিল পথ চেয়ে ৮+-১০ 
_-রবীন্দ্রনাথ 


উ ১০, বাঁংল। সাহিত্যে অক্ষরবৃন্তের কয়েকটি ছন্দোবন্ধের নাম 
প্রচলিত খাঁকিলেও নামগুলি অত্যাবশ্যক নহে; তাছাড়া পর্বের 
অষ্টাক্ষরতা ও দশাক্ষরতা অস্বীকার করিয়া যে সকল অক্ষরবৃত্ত- 

ছন্দোবন্ধ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাদেরও কোন সার্থকত। নাই। 
সংস্কৃত ভাষার ম্যায় যে সকল ভাষায় কবিতা খণ্ড খণ্ড শ্লোকে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। রচিত হয, সেই সকল ভাষায় বিভিন্ন প্যাটার্ণের 
ছন্দোবন্ধের স্থায়িত্ব প্রয়োজনীয় এবং স্থায়িত্বের 


ঠা জন্যই নামকরণের প্রয়োজনীয়ত। সর্বাধিক । বাংল 
নামকবণ ও নূতন 

মু কবিতা সাধারণতঃ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ভাবেই 
পবিকল্পন। 


প্রবাহিত হয়, সংস্কৃত কবিতার মতো! বিচ্ছিন্ন 
শ্লোকাবলীতে গ্রথিত হয় না। সেইজন্য ছন্দের প্যাটার্ণ ও উহার 
নামের মূল্য বাংলায় সীমাবদ্ধ। প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত প্রধান দুইটি 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দোবন্ধের নাম ছিল পয়ার ও লাচাড়ি (দীর্ঘ ব্রিপদী )) 


২২৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


অন্যগুলির নামকরণ হয় নাই। সম্ভবতঃ. অষ্টাদশ শতকের শেষে বা 
উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে প্যাটার্ণ ভেদে পুরাতন ছন্দোবন্ধগুলিকে 
একাবলী, মালবীঁপ, তরল পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, দীর্ঘ চৌপদী, লঘু ব্রিপদী 
প্রভৃতি নামে নামাঙ্কিত করা হয়। উনবিংশ শতকে রচিত ভূবনমোহন 
রায়চৌধুরীর “ছন্দাকুস্থম” গ্রন্থে, মধুসূদন বাচস্পতির ছন্দোমালা+য় 
এবং লালমোহন বিদ্ভানিধির “কাবা-নির্ণয়ে' পুরাতন ছন্দোবন্ধগুলি 
ছাঁড়াও নৃতন পরিকল্পিত বিচিত্র প্যাঁটার্ণের বহু ছন্দোবন্ধ নান! নামে 
ভূষিত হইয়। প্রচারিত হয়; যথা-_-ললিত, দিগক্ষরা, বিশাখ পয়ার, 
ভঙ্গ পয়ার, সতী, কুমারী, রসবতী, পংক্তি, ভূঙ্গাবলী প্রভৃতি । 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্যাটার্ণ সংস্কৃত হইতে বাংলায় ভাষান্তরিত, 
কতকগুলি পণ্ডিতদের দ্বার নূতন পরিকল্পিত। লক্ষ্য করিবার বিষয়-_ 
মধ্যযতি ও পর্বদৈধ্য অস্বীকার করিয়া এবং কেবল মাত্র চরণের 
অক্ষর সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ নূতন ছন্দৌবন্ধ পরিকল্পিত 
হইয়াছে; ফলে এইগুলির মধ্যে ছন্দ নহে, ছন্দ-পতনই প্রকাশ পায়। 
“কাব্য-নির্ণয়' হইতে উদ্ধত নিমের দৃষ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য 2 


(১) অধি স্ুুবদনি কেন রহ গরবে। 
এ নৰ যৌবন কদিন বল রবে ॥ -ত্রযোদশাক্ষরা একাবলী 


(২) ওহে নিষাদ কিক্ষণে তুম বকের মিথুনে। 
বাণ হেনেছিলে যুজি নিজ ধন্থকের গুণে ॥ 
-কুজুম মালিক1 (১৬ অক্ষর ) 


(৩) বিভু করুণ! নিধান, কবিব তব গুণ গান। 
কিন্ত নাহিক শকতি. এজন বিহীন মতি॥ -_বিধুমাল। 


(৪) বিকৃত নযন কাকার, জন্মের ঠিকান! জান। ভার। 
উলঙ্গের কিবা ধন, হরে নাহি বরযোগ্য কিছু গুণ ॥ -_-আর্ধা 


অক্ষরবৃত্ ২৯৯ 


পর্ব-সম্মিতির অভাবেই উদ্ধত দৃষ্টান্তগুলিতে ছন্দ অনুভূত হয় না। 


[ একজন বিশিষ্ট আধুনিক ছান্দসিকও অষ্টাক্ষর পর্কে উপেক্ষ| 
করিয়া কেবল চরণের ভিন্তিতেই পার ছন্দোবন্ধের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে 
চাহিযাছেন। তাহার বক্তব্য-_চরণের চৌদ্দটি “ইউনিট”ই পযারের 
একমাত্র লক্ষণ; সেইজন্য পযার “তিন রকমের হ'তে পাবে। যৌগিক 
( অক্ষরবৃত্ত ) পযার, মাত্রিক ( মাত্রাবৃত্ত ) পযাঁর, আর স্বরধুন্থ ( বলবৃত্ত ) 
পযার।” হহাদেব ক্রমিক দৃষ্টান্ত 


(১) নিয়ে আবতিয1 ছুটে | যমুনার জল 
দুই তীবে গিরিতট | উচ্চ শিলাতল | 


(২) নিম্নে য| মুনা বহে | স্বচ্ছ শী| তল 
উর্ধে পা | যাণ তট | শ্তাম শিল। | তল ॥ 


(৩) নিয়ে ছুটে | স্বচ্ছ শীতল | নীল যমুনার | জল। 
দুই তীরে তার | উচ্চ পাষাণ | শ্যামল শিলা | তল ॥ 


কিন্তু এই দৃান্তগুলির প্রথমটিই কেবল সত্যকার 'পযার” ; কাবণ অষ্টাক্ষব 
9 ্ডঙ্গব এই ছুই পর্ধেব বন্ধনই পষাবেব একমাত্র লক্ষণ; এই লক্ষণ 
প্রথম [ষ্টান্তেই আছে, দ্বিতীয ও তৃতীব দৃষ্টান্তে নাই। তাছাড। চরণের 
ভিছিতে বাংল! ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিচার হ্য না। অআষ্টাক্ষব পিক 
বলিষা পযার কেবল অক্ষরবৃত্ত জাতী, ইহার ত্রিজাতীয মুতি হইতে 
পাবে না। “আট মাত্রার ছন্দকেই পযার বলে।****নলম্বা নিংশ্বাসের 
মন্দগতি চালেই পযায়ের পদ-মর্যাদ1,-_রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিই 
চূডান্ত প্রমাণ। এই উক্তির “মন্দগতি চাল+ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ, ইহ! 
বুঝাইয! দেষ--পযার একমাত্র অক্ষরবৃত্তেবই অন্তর্গত । ! 


$ ১১. অক্ষরবুৃত্থের অন্তগত বিশিন্ন ছন্দোবন্ধের মধ্যে পয়ার ক 
মহাঁপয়ারের চৌদ্দ চরণে গঠিত ছন্দোবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ; ইহার 
নাম *চতুর্রশিপদী” বা “সনেট্”। 


২৩০ ছন্দতত্ব ও ছন্দৌবিবর্তন 


ইহা বিশেষ জনপ্রিয় ইউরোপীয় ছন্ধোবন্ধ। ইতালীয়, ফরামী ও 
ইংরেজি সনেটের অনুসরণে বন্ধু কৰি বাংলায় “সনেট” লিখিয়াছেন। 
মাইকেল পয়ারে এবং রবীন্দ্রনাথ মহাঁপয়ারে সনেটু 
চল থা প্রচলিত করেন। সনেটের বৈশিষ্ট্য স্তবকবন্ধনগত 
ও চরণের অন্ত্যানুপ্রামগত, ইহার ছন্দোগত নুতনত্ব 
কিছু নাই; পয়ার বা মহাঁপয়ারের বিধি ইহ! কখনই লঙ্ঘন করে না। 
ইতালীয় সনেট অষ্টক ও ষট্ক স্তবকে বিভক্ত, ইহাতে চরণান্তিক 
অনুপ্রাস যথাক্রমে কখখককখখক এবং চছ চছ চছবা চছজ 
চছজ ; ইহাতে শেষ দুই চরণ এক অনুপ্রাসে মিলিত হয় না। ইংবেজি 
সনেটে পর পর তিনটি চতুক্ষ ও একটি দ্বয়ী থাকে এবং ফরাসী 
সনেটে দুইটি চতুক্ষের পর একটি দ্বয়ী, তাহার পর আর একটি চতুক্ধে 
সনেট সমাপ্ত হয়। ইংরেজি ও ফরাসী সনেটের অন্ত্যানুপ্রাস 
সাধারণতঃ যথাক্রমে--কখকখ, গঘগধ, চছচছ, জজ এবং কখখক, 
কখখক, গগ» চছচছ । বাংলায় চৌদ্দ চরণের বন্ধন ছাঁড়া সনেটের 
আর কোন বন্ধন নাই। বিশেষ করিয়। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সনেটের 
সর্বপ্রকার বন্ধন অস্বীকার করিয়া উহাকে করিয়। তুলিয়াছেন কেবল 
চতুর্দশপদী । ইংরেজি রীতিতে রচিত বাংল! সনেটেব দষ্টান্ত £-_ 


(ক) পয়ারে রচিত-_ মিল 
'টুকিবে না কাযা” বলে | মুগ্ধা হামি ম_ 
'ছি'ডিবে যে ছোট জামা | দেহ পবিসব' 
বাকাইযা কটিতট | ফুলাইয1! বুক 
বাডাইল প্রতিকূল | পথে বম্যকব। 
দীর আমি, ভালবাসি | এ মিষ্ট সংগ্রাম 


এ এ এ এ ৭ 





* বাংল! ছন্দে মাইকেল মধুস্থদনের দান .৮শ অধ্যায়ে আলোচিত। 
রবীন্দ্রনাথের দান ১৭শ ও ১৯শ অধ্যায়ে । 


অক্ষরবৃত্ত ২৩১ 


মিল 
হুস্ববাসে সাজাইন্থ | দেহ যষ্টি তার দ 
কোথাও বাঁধন দিয় | কোথাও বিরাম গ 
শির স্বন্ধ বক্ষ পরে | করে দিহ পার। ঘ 
উত্তিন্ন দেহ বাসে | কলার কৌশলে চ 
উচ্ছল সে দেহলতা | প্রতি অঙ্গ রেখা । ছ 
হাসিছে লক্ষমীটি বাহ্‌ | সামান্য সম্বলে। চ 
ঠিক বসিয়াছে বাস | শোভা তাহে লেখা । ছ্‌ 
হদযে অভাব নাই | বাহুল্য শরীরে। জ 
এমন নারীরে চাই | এমন বাণীরে। জ 
--প্রিয়নাথ সেন 

(খ) মহাপয়ারে রচিত-_ মিল 
বসস্তের উষ! আসি | রঞ্জি দিল যুগল কপোলে ক 
তাই ও ফুলের বাস| ফুলহাসি আননে প্রিয়ার | খ 
নিদাঘের রৌদ্র আসি | বিলসিল ললাট নিটোলে ক 
তাই গে! প্রিয়ার ভালে | জ্যোতি খেলে মহিম। ছটার। থ 
ঘন ঘোর বর্ষা রাত্রি | বিহরিল অলক নিচোলে ক 
তাই গে! প্রিয়ার পিঠ | কেশমেঘে সদ মেঘাকার খ 
নাচিল শরৎ-শশী | রূপহদে হিল্োলে হিল্লোলে ক 


প্্ উপ 


তাই গো! প্রিয়ার দেহ | কুলে কুলে চন্দ্রে চ্ত্রাকার। ' হ 
রাহ কেতু ছুই খতু | শীত ও হেমন্ত শুধু হায় 
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি | ছড়াইল কঠিন তুষার 
তাই প্রিয়ে তাই. বুঝি | সুকঠিন হৃদয় তোমার 
উপাসনা আরাধন1 | সকলি ঠেলিয! দাও পায়। 
আমি গে! বুঝিতে নারি | দেবী তুমি অথবা রাক্ষসী 
পুণিমার জ্যোৎনা! তুমি | কিংবা! ঘোর কৃষ্ণ চতুর্দশী । 
মেবেন্্রনাথ সেন 


1 ভা ৩ 4 ৮ 


২৩২ ছন্দতত্ব ও ছদ্দো(ববর্তন 


$ ১১. অক্ষরবৃত্ত-পর্বের গুরু-অক্ষর বহনের শক্তি সর্বাধিক, তবে 
এই শক্তিকে শোষণ-শক্তি বল! চলে না। 


কেহ কেহ পয়ার ও পয়ারজাতীয় ( অক্ষরবৃন্ত) ছন্দের "অসাধারণ 

শোষণ শক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু ছন্দে শোষণ” কথার 

কোন অর্থ নাই। অক্ষর-ধবনি ছন্দ-পর্বের খণ্ডাংশ 

টিন ৪ মাত্র; খণ্ডাংশ যোঁজনীয়, শোষণীয় নহে । পুষ্পমাল্য 

পু্পকে শোষণ করিতে পারে না, পুম্পকে ( অর্থাৎ 

পুষ্প মধুকে ) শোষণ করিতে পারে ভ্রমর। পুথক তরল পদার্থকে 

আত্মসাত করাই হইতেছে যথার্থ শোষণ। ধ্বনি যে তরল ও ধবনিপর্ব 

যে কঠিন তাহা৷ নহে, উভয়ে পৃথকও নহে, ধ্বনি ধ্বনিপর্বেরই অঙ্গ 

মাত্র। কাজেই পয়ারজাতীয় ছন্দের ধ্বনি-শোষণ রূপ কল্পনার 
বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। 


তথাকথিত শোষণ শক্তির উদ্দিষ্ট অর্থ ভারবহন সামর্থ্য । ছন্দ- 
শাস্ত্রে স্বরান্ত অক্ষর ছূর্বল, ভলন্ত অক্ষর সবল। তবে সকল হলম্ত্‌ 
অক্ষর সবল নহে; সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হলন্ত অক্ষরই সবল, বিশ্রিষ্ট 
উচ্চারণে হলন্ত অক্ষরের বলহানি ঘটে। মাত্রাবৃত্ত দুর্বল প্রকৃতির 
ছন্দ, ইহা সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরকে ধারণ করিতে পারে নাঁ। বলবৃত্ত 
সবল প্রকৃতির ছন্দ বটে, কিন্তু ইহার পর্বে স্থানাভাব--তিনটির 
অধিক সংশ্রিষ্ট হলন্ত অক্ষরধারণ সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে অক্ষর- 
বৃত্তের পর্ব দীর্ঘায়ত-_-ইহাতে শব্দান্ত বাদে সর্বত্র সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর 
ব্যবহৃত হইতে পারে। সেইজন্য অক্ষরবৃত্তের পর্বেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক সবল অক্ষর ব্যবহৃত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন, বাংল! শব্দের সমাবেশে অষ্টাক্ষর পয়ার পর্বে পাঁচটি 
পর্যন্ত সংশ্রিষ্ট হলন্ত-অক্ষর ব্যবহার করা যায়। যথা_ 


অক্ষরবৃত্ত ২৩৩ 


€১) পাধাণ মিলাে যায় | গায়ের বাতাসে *** ০ সংশ্লি্ হলস্ত অক্ষর 
(২) পাষাণ মুছিয! যায | গাযের বাতাসে *** ১টি 
(৩) জঙ্গীত তরঙ্গি উঠে | অঙ্গের উচ্ছামে *** ২টি টি 
(8) জঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ | অঙ্গের উচ্ছাস *** ৩টি » ্ 
(৫) দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য পুর্ণ | ছুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত '.. ৫টি » টী 


অষ্টাক্ষর পর্বে বাংল! শব্দে সংশ্রিষ্ট হলন্ত অক্ষরের পাঁচটি সংখ্যাই 
সম্ভবতঃ শেষ মীম। | তবে অবঙ্গীয় শব্ধ বসাইলে পয়ার পর্ব আরও 
অধিক ভার.বহন করিতে পারে । যথা 


শুনি নিত্য বেদধবনি | শ্রবণ কুহরে 
“সঙ্চ্ছধবং সঙ্গচ্ছধবংঃ | ধীরোদাত্ব স্বরে। 


ইহার দ্বিতীয় চরণের অষ্টাক্ষর পর্বে আটটিই হইতেছে সংশ্লিষ্ট সবল 
হলন্ত অক্ষর ৷ 


উত্তরাধ 


ভ্ছতু্্ষিাম্ছলিন্ভ্ডন্স্ি 


দ্রশম অধ্যায় 
ছচন্দের উও্পত্তি ও দিক ছন্দ 


মানুষের প্রয়োজনজ্ঞাপক কথ্য ভা! কী কারণে প্রথম ছন্দোবদ্ধ 
হইয়] উঠিয়াছিল, ইহা! লইয়| প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই 
মনীষীর] চিন্তা করিয়াছেন। এবিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণ। 
পরস্পরের বিপরীত মুখী। 

সৌন্দর্য দ্বিবিধ-_স্থিতি সৌন্দর্য ও গতি সৌন্দর্য । তন্মধ্যে গতি- 
সৌন্দর্য বুঝাইতেই ছন্দ (117/0)07) শব্দ ব্যবহৃত হয়। গতি- 
সৌন্দর্য আধুনিক বা! সম্ভোজাত ব্যাপার নহে, পৃথিবীতে মানব- 
আবির্ভাবের বু পূর্ব হইতেই গতিশীল জড়জগতে ও প্রাণিজগতে 
সৌন্দর্য সমভাবেই বর্তমীন আছে। জলতরঙ্গের উত্থান পতন, জলের 
কলকল ধ্বনি, বুক্ষপত্রের কম্পন, ময়রের নাচ, হরিণের উল্লক্ষন, হীসের 
গতি প্রভৃতিতে সম্মিতি (5)10700: ) যুক্ত সমমাত্রিক ছন্দ 
বর্তমান ; তেমনি নদীর প্রবাহ, মাছের সাতার, ধুমের সঞ্চরণ, মেঘ- 
মন্দ্রের অনুরণন, উতসজলের উচ্ছাস প্রভৃতিতে সঙ্গতি (1900010 ) 
যুক্ত অসমমাত্রিক ছন্দও বর্তমান। সম্মিতি যুক্ত হউক বা সঙ্গতি- 
যুক্ত হউক, ছন্দ হইতেছে এই সকল সচল বস্ ও প্রাণীর নিত্যসঙ্গী। 
কাজেই প্রাকৃতিক জগতে ছন্দের উৎপত্তি কীভাবে হইল, কবে হইল, 
সে সম্বন্ধে কৌতুহল বা প্রশ্ন জাগে নাঁ। কিন্তু ছন্দ মানব-ভাষার 
নিত্যসঙগী নহে; মানুষের সাঁধারণ ভাষা অর্থপ্রধান প্রয়োজনের ভাষা 
এবং এ-ভাষা ছন্দোহীন। এই ছন্দোহীন ভাষা হঠাৎ প্রয়োজন 
অতিক্রম করিয়] ধ্বনি-প্রধান ও ছন্দোবদ্ধ হইয়! উঠিল কেন-_-এ 


২৩৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়। স্বাভাবিক ; মানব-সভ্যতার আদিযুগ হইতেই 
এই জিজ্ঞাসা! মানবমনে জাগিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর ইউরোপ 
দিয়াছে একভাবে, ভারত দিয়াছে উহার বিপরীত ভাবে । 

ইউরোপীয় চিন্তার স্বকীয় বিশিষ্টতা আছে। রাষ্ট্রচেতন| ব! গোস্ঠী- 
চেতনা ইউরোপের মজ্জাগত। যেমন রাগ্রীয় জীবনে ও অধ্যাতব 
সাধনায় তেমনি সৌন্দর্ষ-ভোগের ক্ষেত্রে ভারতের মানুষ একাকী ও 
স্বতন্ত্র; ইউরোপীয়গণ কিন্তু গোস্ঠীবদ্ধ | মানুষ একজন হইলেও সে 
যে “বহু'রই অঙ্গ, একটি গোষ্টার অংশ তাহা কোন ইউরোগীয়ই ভুলিতে 
পারে না। ছন্দোব্যাখ্যার মধ্যেও দেখ! যায় সেই মনোবুত্তি। 

গ্রীস দেশের বিশিষ্ট প্রাচীন ছান্দসিক আরিষ্টক্সেনাস (১10500%6- 
05) ( খ্রীঃ পৃঃ ৩২০)। ইনি স্থবিখ্যাত পণ্ডিত পিথাগোরাস ও 
আরিষ্টটলের শিষ্য। ইহার মতে, দলবদ্ধ ব্যক্তিগণের নৃত্যগীতের 
সমতাল হইতেই ভাষাগত ছন্দের উৎপত্তি এবং ছন্দের অর্থ হইতেছে 
তালনিবদ্ধতা-_ ০৪৮০ ১০০৯০১৯ বা +0:06221050£ 200065৮১ । 
তাছাড়া ড/9305171-এর 1৬1০০11 ৫6]. 07901) গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে বলা হইয়াছে--“দলবদ্ধনৃত্যে সামনে পিছনে আটবার করিয়া 
পদক্ষেপের তালে তালে গান গাহিবার ফলেই ইন্দো ইউরোপীয় ছন্দের 
জন্ম ; সেই জন্যই এই আদিম ছন্দের অষ্টাক্ষরে যতি দেখা যায়” 

ভাষাগত ছন্দের উৎপত্তি-ন্রিয়ে আধুনিক “মার্কসবাদী 
ইউরোগীয়গণ পৃথক্‌ ভাবে নূতন করিয়া চিন্তা করিয়াছেন। এই 
চিন্তাও কিন্তু গোষ্ঠী-ভিত্তিক। ই'হাদের ধারণা_নৃত্য নহে, দলবদ্ধ 
ভাবে শ্রমসাধ্য কর্ম করিবার ফলেই ভাষা ও ভাষাগত ছন্দের উৎপত্তি 
হইয়াছে। সকল দেশেই দেখ! যায় শ্রমিকের দল হাতিয়ার 


শসপ্পোসসপপ 
স্পা 
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€ 69013) চালনা কালে দমবন্ধ করিয়া তবেই হাতিয়ারে শারীরিক 
শক্তি প্রয়োগ করে। বারংবার হাতিয়ার চালনায় শক্তি প্রয়োগের 
ফাঁকে ফাকে উহাদের শ্বীসক্রিয়! চলিতে থাকে । উহাদের রুদ্ধ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিবার সময়ে কতকট! বায়ু মুখ দিয়াই বাহির হইয়] যায় এবং 
উহাতে কতন্ত্রী কম্পিত হওয়ায় সাধারণতঃ অর্থহীন বিচিত্রধ্বনি 
উৎপন্ন হয়। কাঠুরিয়ার কুঠার-চালনা, মাঝি মাল্লার দীড় টানা, 
বেহারাদের পান্ধী বহ! প্রভৃতি শ্রমসাপেক্ষ কর্মে শ্রমিক্গণের কগ্ে 
এই প্রকার ধ্বনির উৎপত্তি এ-কালেও হইয়া থাকে। আদিম যুগে 
শ্রমিকিগের এই প্রকার মিলিত কণধ্বনিই ভাষ| ও ছন্দের জননী-_ 
4819660]) 2০01560 7010) (116 16116 ৪০61010 ০010) ৮০০৪] 
0102189 10010610691 00 0176 17709010121 69015 1170164 
1) 0106 056 ০ (09015, 1৮৩ হাতিয়ার চালনার তালে তালে 
শ্রম-সঙ্গীত নির্গত হয় বলিয়! ইহার ভাষাও হয় ছন্দৌবদ্ধ। এই 
ভাবেই আদি ভাষ! ছন্দোবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল-_চ9.01) 
8010166 010 96101 01 30106 %/%9 [10760 10% &, 10016 0] 1653 
10910001216 160169056 9৮660. 0% 21] 1 0101300+ 18 
ইহ হইতে মার্কস-পন্থী পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে- হাতিয়ার 
চালন| হইতেই মনুষ্যকণ্টে ছন্দের আবির্ভীব ঘটিয়াছে--1)017201560 
[1000] 01181179660. 200 006 036 01 6001১, 

ভারত কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদী; তাহার ধারণা-_ব্যক্তিগত 
ভাবাঁবেগই ভাষায় ছন্দ আবির্ভাবের কারণ। রামায়ণে আদি কৰি 
বাল্ীকির কবিত্বলাভ প্রসঙ্গে বণিত আছে যে ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে 
ক্রৌঞ্চ ব্যাধশরে নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী আর্তম্বরে চীৎকার করিতে 
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থাকে; সহৃদয় কবি বাল্দীকি ইহাতে বেনার্ত হন এবং শোকাবেগে 
তীহার মুখ হইতে নির্গত হয় অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ' বাণী-_- 
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তব- 
মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক- 
মবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ 

-_-ভারতের ধারণা, ইহাই আদি কবির আদি কবিত1 এবং এই 
কবিতার ছন্দ অনুষ্টভ.ই জগতের আদি ছন্দ। শোক-জাত বলিয়া 
এই কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম শ্লোক__ণশ্লোকত্বমাপদ্ভত,যস্ত শোকঃ৮ 
(রঘু ১৪1৭০ )। 

অবশ্য এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত 'মা নিষাদ* শ্লোক ভারতের 
আদি কবিতা নহে এবং উহার অনুটুভ্‌ ছন্দও আদি ছন্দ নহে। 
অনুষ্ঠুভ, সংস্কত ভাষার পূর্ববর্তী বৈদিক ভাষারই অন্যতম ছন্দ.) 
বাল্সীকির কবিত্ব লাভের বনু পুর্ব হইতেই ইহা ভারতে প্রচলিত 
আছে। রামায়ণের যুগে ভারতীয়েরা এ কথা জানিতেন না, তাহা 
নহে। বৈদিক ভাষ| ও ছন্দ অ-পৌরুষেয়। উহা দেবতার দান মাত্র, 
মানবীয় ব্যাপার নহে ; ইহ। বুঝাইবাঁর জন্যই উক্ত গল্পের অবতারণ। 
করিয়। বালীকিকে আদি মানবীয় কবি এবং 'মা-নিষাঁদ' শ্লোকের 
ছন্দকে লৌকিক আদি ছন্দ বলা হইয়াছে। শ্লোকের শৌকত্বই কিন্তু 
বাল্ীকির কবিত্ব-লাঁভ কাহিনীর আমল তাৎপর্য; ইহার দ্বার! বুঝানো! 
হইয়।ছে--গোষ্টীবদ্ধ ক্রিয়ার ফলে নহে, ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়াবেগেই 
ভাষায় ছন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এ-যাবৎ আবিষ্কৃত আর্ভাষার 
আদিমতম সাহিত্য খগবেদের কবিতা হইতেও এই ধারণার সমর্থন 
পাওয়া যায়। খগবেদের কবিতা ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগসঞ্জাত 
দেবতার পাঁদমূলে নিবেদিত ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি মাত্র; প্রথম খক্‌ মন্ত্রই 
ইহার প্রমাণ__ 
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অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং | যজ্ঞস্ত দেবমৃত্বিজং 
হোতারং রত্বধা-তমম্‌। 


[ “আমি” সেই অগ্নিকে বন্দনা! করি যিনি পুরোহিত, যজ্ঞের দেব-খত্বিক্‌, 
হোত এবং শ্রেষ্ঠ রত্বদাতা | ] 


অপর একটি মন্ত্র_ 


অসতো! ম1 সদৃগময | তমসো। মা জ্যোতির্গময 
মৃত্যোর্মামৃতং গময। 


[ অসৎ হইতে “আমাকে” সতে লইয| যাও, অন্ধকার হইতে “আমাকে: 
আলোকে লইযা যাও, মৃত্যু হইতে “আমাকে? অমূতে লইযা যাও । ] 


- ইহাদের প্রথমটিতে একবচনাত্মক “ইঈড়ে এবং দ্বিতীয়টিতে 
একবচনাত্ক “মা, দ্রষ্টব্য। ব্যক্তিগত হৃদয়ের আবেগই ইহাদের 
মধ্যে পরিস্ফুট ; কোন দলবদ্ধ নৃত্য বাঁ হাতিয়ার চালন| হইতে ইহাদের 
উৎপত্তি হইতে পারে ন1। 

ছন্দের উৎপত্তি বিচারে চিন্তাপদ্ধতি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়! 
প্রয়োজন। এঁতিহাঁসিক চিন্তা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে। যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে চিরন্তন বস্তুর উতপত্তি-নির্ণয় হয় না। হাসি, কানা, 
আহার, নিদ্রার মতে। ছন্দোবোধও আমাদের চিরন্তন বৃত্তি। সহত্্র 
বুসর পূর্বে ক্ষুধাতৃষ্ণা যে কারণে উদ্ভুত ও অনুভূত হইত, আজও 
সেই কারণেই উহা উদ্ভুত ও অনুভূত হয়। ছন্দস্থগ্তি এবং ছন্দো- 
বোধের কারণও সেইরূপ যুগ-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ যেখানে বস্তব- 
বিশ্লেষণে ব্যক্তি মনোবৃত্তিই যথেষ্ট উপাদান বলিয়! গণ) হইতে পারে, 
সেখানে গোষ্ঠী মনোবৃত্তির কল্পন! নিশ্রয়োজন। গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার 
ফলেই যে মানবমনে ছন্দোবোধ হয় তাহা নহে, আবার গোষ্টামনোবৃত্তি 
না থাঁকিলে শিল্পী যে শিল্পকে ছন্দোবদ্ধ করিতে পারে না, তাহাও 

0, ৮, 200--16 


২৪২ ন্দতত্ব ও ছন্দেবিবর্তন 


নহে। আসলে ছন্দের সহিত গোষ্টী-চেতনার কোন সম্বন্ধ নাই। 
তৃতীয়ত: বিশেষ কোন শিল্পের ধর্ম ও স্বরূপ বুঝিতে প্রথমে স্বাধীন 
ও স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা না করিয়া উহাকে অন্য শিল্পের সহিত মিশাইয়া 
চিন্তাকর! অসঙ্গত ; উহাতে যথার্থ সত্য নির্ণীত হয় না। ছন্দ একটি 
স্নাধীন ও স্বতন্ত্র শিল্প ; উহা নৃত্য, গীত বা যন্ত্র চালনার অধীন নহে। 
কাজেই নৃত্য গীত বা হাতিয়ার চালনাকে ছন্দস্থষ্টি বা ছন্দৌবোধের 
কারণ বলিয়া! মনে করার কোন হেতু নাই। 

ছন্দ-উৎপত্তি ও ছম্দোবৌধের উৎপত্তি পৃথক ভাবে চিন্তনীয়। 
ছন্দ বস্তজগতের, ছন্দোবোঁধ মনের । ছন্দের বিকাশ ঈশ্বরের বা 
বিশেষ শিল্পীর সৃষ্টিতে, ছন্দোবোধের বিকাঁশ জন-সাধারণের মনে । 
যুগে যুগে প্রত্যেকের ছন্দোবোধের মুলে রহিয়াছে নিজের নিজের 
শারীরিক ক্রিয়ার সম্মিতি (5/170700 ) ও হস্তপদাদি যুগ্ম অঙ্গের 
সাভাবিক ভারসাম্য (109187.06)। ব্যক্তি মাত্রেরই নিংশ্বাস- 
প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, রক্তচলাচল সমতাঁলে চলিতেছে । চলিবার সময়ে 
পদক্ষেপ সমদীর্ঘই হইয়া থাকে এবং উভয় হস্ত সমভাবেই ছুলিতে 
থাকে। শরীরের এই প্রকার স্বাভাবিক স্নায়বিক ক্রিয়ার সম্মিতি 
হইতেই মুলে ছন্দৌোবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য শক্তি 
প্রয়োগকালে মানুষ সমপরিমাণ শক্তি বারবার প্রয়োগ করিয়া থাকে। 
ঘণ্ট। বাজানো; পেরেক ঠোকা, শাবল বা কোদাল চালনা প্রভৃতিতে 
মানুষের অন্তনিহিত স্বাভাবিক ছন্দোবোধই প্রকাশিত হয়। 

ছন্দ সম্বন্ধে মানুষ কিন্তু সাধারণতঃ সচেতন নহে। শারীরিক 
ক্রিয়ার অনুভূতি সাধারণতঃ আমাদের চেতন-মনে নহে, অবচেতন 
মনেই স্থান পায়। বিশেষ কারণই এই অনুভূতিকে অবচেতন মন 
হইতে চেতন-মনে টানিয়া তোলে । আমাদের দেহে “লিভার পীড়িত 
হইলে তবেই উহার অস্তিত্ব আমরা টের পাই। ছন্দোবোধও 
সেইরূপ অবচেতন মনেরই সামগ্রী । সাধারণতঃ আমরা উহাকে 
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ভুলিয়াই থাকি। বিশেষ কারণ ঘটিলে তবেই উহ! আমাদের কাছে 
প্রকাশিত হয়। ছন্দ-সচেতনতার বিশেষ কারণ হইতেছে প্রাণাবেগ 
বা হদয়াবেগ। 

প্রাণাবেগই নৃতোর কারণ। ছাগল ছানা, ময়ূর বা মানবশিশুর 
নৃত্য পৃথিবীর আদিমতম নৃত্য। সাধারণ প্রাণপ্রবাহের অতিরিক্ত 
একট! প্রবলতর আবেগই এই নৃত্যের জন্য দ্রায়ী। এই আবেগই 
নাচের তাল বা ছন্দ স্ষ্টি করে । আবেগ মাত্রই স্বাভাবিক ও সাধারণ 
ক্রিয়ার আতিশষ্য ঘটায়। আবেগ শারীরিক ক্রিয়ার সম্মিতি- 
বদ্ধতার বিপর্যয় ঘটায় না, কেবল শারীরিক ক্রিয়ার সাধারণ “হুস্ব'তাকে 
বিশেষ ক্রিয়ার “দীর্ঘতায় পরিণত করে। চলা ও নাচের পার্থক্য 
সম্মিতিতে নহে ; দুই-ই সমান সন্মিতিযুক্ত, পার্থক্য হইতেছে দীর্ঘতায় 
বা আতিশয্যে। পশু-শিশু, পক্ষি-শিশু বা মানবশিশুর আদিম নৃত্যে 
তাই সমতালেই অঙ্গ সঞ্চালিত হয় ; তবে সাধারণ চলনের শুম্ব'ভাবে 
নহে, আতিশয্যযুক্ত বিশেষ 'দীর্ঘ'ভাবেই সঞ্চালিত হইয়৷ থাকে। 
স্থ-“সন্মিত' অঙ্গসঞ্চালনের এই বিশেষ “দীর্ঘন্ব বা আতিশব্য মানবের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং কেবল তাহার অবচেতন মনে নহে, 
চেতনমনেও তারসামা, সম্মিতি ও ছন্দোবোধ উৎপন্ন করে। গ্রীক 
দিগের ছন্দোব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়__-আদিম নৃত্য হইতেই প্রাণধর্মী 
গ্রীকগণ ছন্দৌবোধ লাভ করিয়াছিলেন। তবে “নৃত্যই ছন্দের 
কারণ-_-গ্রীকদিগের এই ধারণ] ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে আবেগই 
সর্ববিধ ছন্দের মূল কারণ । এখানে প্রাণাবেগ হইতে নৃত্য এবং 
নৃত্য হইতে সচেতন ছন্দৌবোধ উৎপন্ন । 

মার্কস্-পন্থীদিগের. চিন্তাও আসলে প্রাণ-ভিত্তিক। তবে এখানে 
প্রাণাবেগ শিশুনৃত্যের মতো স্বাভাবিক “প্রকৃতি'জাত নহে, কৃত্রিম 
প্রয়োজন-জাত। এখাঁনে দেখানে! হইয়াছে-_মানুষের প্রয়োজনের 
জন্যই ভাঁতিয়ারে অতিরিক্ত প্রাণের প্রয়োগ এবং অতিরিক্ত শক্তি 


২৪৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


প্রয়োগের পৌনঃপুনিকতাঁয় বা সমতাঁলে মার্সীয় ছন্দোবোধের 
উৎপত্তি । 

কাব্যছন্দ সৃষ্টির কারণ স্বতন্ত্র। প্রাণাবেগে নৃত্যছন্দ বা হাঁতিয়ার- 
ছন্দ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কাব্যছন্দ উদপনন হইতে পারে না। 
কাব্যের মূলে রহিয়াছে মনুহ্যহৃদয় ; হৃদয়ভাব প্রকাঁশ করাই কাব্যের 
উদ্দেশ্য । এখানে প্রাণাবেগ নহে, হৃদয়াবেগই সচেতন ছন্দ উৎপন্ন 
করে। হৃদয়ে ভাব জাগ্রত হয় মাত্র, কিন্তু আবেগই ভাবকে গতিদান 
করে। হৃদয়াবেগ সঞ্জাত কাব্যভাষ! আবেগে কম্পিত হইবেই। ভাবের 
উত্তেজনাভেদে অবশ্য কম্পনেরও প্রকৃতিভেদ হয়; ভাবের শান্তৃতা- 
অশান্ততাভেদে ভাষাও দীর্ঘহস্ব ধবনিপর্বে বিভক্ত হইয়! স্পন্দিত 
হইতে থাকে। কিন্তু পর্বের হুম্বদীর্ঘতার কথ! স্বতন্ত্র, ধ্বনিপর্বের 
স্পন্দনই হইতেছে ধ্বনিসৌন্দর্য বা! ছন্দ। কাব্যে ছন্দ তাই ভাবের 
বাহন, কবির হৃদয়ভাব বহন করিয়া শ্রোতৃচিত্তে পৌছাইয় দেয়। 
ছন্দ-চিন্তায় কেবল প্রাণাবেগ স্বীকার করিয়া ও হৃদয়াবেগ অস্বীকার 
করিয়া কবিন্বও বুঝা যায় ন।, কাব্যছন্দও বুঝা যায় না। কর্মব্যস্ত 
সাধারণ মানুষ তাহার হৃদয়ের দ্রুত-অপজ্িয়মান আবেগ ও ভাঁব- 
স্পন্দন লক্ষ্য করিবার অবকাঁশ পায় না, কিন্তু অন্তর্মী কবিমন 
ইহাকে ধরিয়] ফেলিয়া ভাষাবদ্ধ করিয়া ফেলে। ছন্দোবদ্ধ কৰি-ভাষ! 
তাই সাধারণ ভাষা! নহে; বিদছ্যুূবাহী তারের অন্তর্গত বিহ্যুৎ-শক্তির 
মতে! ছন্দোভাষায় ভাবোৎপাদন-শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান থাকে। 
ছন্দোবদ্ধ ভাষার এই গুপ্ত শক্তির জন্য বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়! কেহ কেহ 
ইহাকে দেব-বন্দনায় নিবেদন করে, কেহ ব্যাধি-নিবারণে বা ছুর্দেব- 
তাঁড়নে প্রয়োগ করে, কেহ বা ভূতপ্রেত ভাকিনী বশীকরণে ব্যবহার 
করে। প্রাচীন যাছুবিগ্ভার ভাষ। ছন্দোবদ্ধ ভাষা । বলা বাহুলা, 
ছন্দোবদ্ধ বৈদিক ভাষা দেব-চরণেই নিবেদিত । ইহাই প্রকৃতপক্ষে 
ছন্দ-উৎপন্তির ইতিহাস । 
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বৈদিক ভাষার ইতিহাসে দেখা যায়, কাঁব্যছন্দ আনুষঙ্গিক 
গৌণভাবে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়াঁছে। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে, কাব্যছন্দের ধ্বনিপর্ব স্পন্দনধমে মানুষের দেহজ 
স্ায়বিক ক্রিয়ার সমধর্মী অর্থাত স্ু-সন্মিত ; সেইজন্য ইহ1 অবচেতন 
মনের স্বভাব-সঙ্গত, মুদ্রণোপষোগী ৷ ছন্দৌবদ্ধ হইলে রচন1 তাই 
সহজে স্মৃতিগত হইতে পারে; ছন্দোহীন সাধারণ রচনা অবচেতন 
মনে মুদ্রিত হওয়া কঠিন। বৈদিক সাহিত্যে ছন্দই বেদমন্ত্রকে রক্ষ! 
করিয়াছে। লিপি আবিষ্কারের বন্ুপূর্বে সুপ্রাচীন যুগে বেদমন্ত্রে 
আবির্ভাব হইয়াছিল। পুরুষানুক্রমে স্মৃতিগত হইয়া মুখে মুখেই 
বহুকাল চলিয়া আসিয়াছিল। ছন্দৌবদ্ধতার কারণেই ইহা সম্ভব 
হইয়াছিল; ছন্দই উহাদিগকে কগত করাইয়াছে। তাছাড়া ছন্দ 
বেদমন্ত্রের বর্মের কাজও করিয়াছে। যুগে যুগে কে কণে চলিয়া 
আসায় মন্ত্রমধ্যে প্রক্ষিপ্ত সংযোজন ব! মন্ত্রবিকৃতির আশঙ্কা কম ছিল 
না। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ নিদিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের 
ধ্বনিপর্বে গ্রথিত হওয়ায় মন্ত্রগুলির এরূপ কোন বিকৃতি ঘটে নাই। 
এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে--“অপমৃত্যুং বারয়িতু- 
মীচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ” (অপমৃত্যু নিবারণে আচ্ছাদন করে বলিয়াই 
ইহার নাঁম ছন্দ)। বেদমন্ত্রের বিকৃতি বাঁ অপমৃত্যু ঘটিলে সত্যকার 
অপমৃত্যু ঘটিত ভারতীয় দেব-বাদের, সেকথাঁও তাই ছান্দোগ্য 
উপনিষদে বল! হইয়াছে--“দেবা বৈ মৃত্য বিভ্যত শ্্রয়ীং বিগ্ভাং 
প্রাবিশং স্তে ছন্দোভি রাত্মান মাচ্ছাদয়ন্, যদেভি রাচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং 
ছন্দস্তম্” (ছা-উ ১-৪-২)। অর্থাৎ দেবতারা মৃত্যুভীত হইয়া খক্‌, 
সাম, যজুঃ এই ত্রয়ী বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; ছন্দের 
দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াই তাহারা অপমৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন। এইখানেই রহিয়াছে বৈদিক ছন্দের কৃতিত্ব। 


একাদশ অধ্যায় 
€বদিক ছন্দের ভ্রুম-পরিণতি 


বৈদ্দিক ভাষার নাম 'ছান্দস' অর্থাৎ ছন্দোময়ী। “অপৌরুষেয' 
বা অলৌকিক শক্তিজাত বস্তুর শ্রীহীনতা চিন্তা কর! অন্তায়। 
সেইজন্য সর্ববিধ বৈদিক রচনাকেই ছান্দস ব! ছন্দোযুক্ত বল! হইয়াছে। 
বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য ভাষার রচনার ন্যায় বৈদিক রচনাতেও ধ্বনি্রী 
বা যথার্থ ছন্দ কোথাও আছে, কোথাও নাই। বনু বৈদিক মন্ত্র 
যথাযথভাবে ছন্দৌলক্ষণযুক্ত সন্দেহ নাই; তথাপি ছন্দৌলক্ষণহীন ও 
ছন্দপতনযুক্ত অনিয়মিত মন্ত্রের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। অথচ 
দেবস্ষ্ট মন্ত্রে অঙ্গহানি রহিয়াছে, একথ! সাহস করিয়া বল] চলে ন1। 
সেইজন্য প্রাচীন ছান্দমসিকগণ বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন । 
তীহার। একাক্ষর ( যথা, ৫) হইতে আরম্ত করিয়া একশত চার 
অক্ষর পর্যন্ত বিভিন্ন দৈথ্যের বৈদিক রচনীকে অন্যুন ১৩০টি ছন্দের 
নামে চিহিত করিয়াছেন১ | ফলে যে-কোন দেখ্যের বেদমন্ত্রকে 
কোনো না কোনে ছন্দে রচিত বলিয়া ঘোষণা কর। চলে। আসলে 
প্রধান বৈদিক ছন্দ মাত্র সাতটি__গায়ত্রী, অনুষ্ুপ, রুপ, উষ্িক্‌ 
জগতী, পংক্তি ও বৃহতী । 

বৈজ্ঞানিক বিচারে ভাষাগত ছন্দের যথার্থ লক্ষণ হইতেছে__ 
উচ্চার্য পুর্ণ ধ্বনি প্রবাহে বা “চরণে” পর্বের বছর ( 01551510 ), 


১। গ্রন্থশেষে ক্রোড়পত্র “ক" দ্রষ্টব্য, 

২। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

৩। এই গ্রন্থে চরণকে পদ" (0০০9 অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই, 
ইহার ব্যুৎপত্তিগত “চলন? অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে । ধ্বনি-প্রবাহের 
স্ছটনা হইতে সমাপ্তি পর্যস্ত সম্পূর্ণ গতি হইতেছে এই “চরণ । 


বৈদিক ছন্দের ক্রম-পরিণতি ২৪৭ 


পর্ধের সংহতি (9010 ) এবং পর্বের সম্মতি (5/200760 ) 
অথব1! সঙ্গতি (1080700 )। স্ৃতরাং কেবল চরণের অক্ষর 
খ্যাকে ভিত্তি করিয়া নহে, বথার্থ ছন্দৌলক্ষণ- অর্থাৎ পর্বের বনুত্ব, 
ংহতি, সম্মিতি বা সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া বৈদিক ছন্দের পরিণতির 
ইতিহাস অনুসরণ কর] কর্তব্য । 
[ প্রাচীন ছন্দের আলোচনায় ছন্দ-শাস্ত্রের আধুনিক পরিভাষ] ও প্রাচীন 
পরিভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে চেতন না হইলে পদে পদে তুল বুঝিবার 
আশঙ্কা আছে। প্রাচীন ছন্দ-শাস্ত্রে “পর্ব শব্দ নাই, পর্ব বুঝাইতে 
“পা এবং চরণ (-চলন) বুঝাইতে ছন্দ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একাধিক তরঙযুক্ত পূর্ণ প্রবাহিত 
ধ্বনিস্রোত হইতেছে “চরণ” চরণাস্তর্গত ধ্বনিতরঙ্গ হইতেছে পপর্" 
এবং তরঙ্গিত ধবনিশ্রোতের আনন্দদায়ক* প্রবাহ-সৌন্দর্য হইতেছে “ছন্দ? |] 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বৈদিক ছন্দ এক'চরণের ছন্দ এবং এই চরণ 
সপবিক-__তিন বা চারি পর্বযুক্ত। বৈদিক ছন্দের চরণে তিনটি বা 
চারিটি পর্বের সমাবেশ আকস্মিক ভাবে হয় নাই, ইহাঁর মুলে বিভিন্ন 
যুগের চিন্তার বিবর্তন বর্তমান। ' বৈদিক ছন্দের গঠনে আদি মধ্য 
অন্ত্য, এই তিন যুগের দান স্বীকাধ। তিন যুগে ছন্দোবোধের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ফলে ছন্দের গঠনেও হইয়াছে পরিবর্তন । 
আদি বৈদিক যুগেই হইয়াছে আর্ধমানসে ছন্দৌবোধের উৎপত্তি । 
তবে এই বৌধ স্থপরিণত নহে। নিরঙ্গ বস্তুতে সৌন্দধ নাই, সুন্দর 
হইতে গেলে একাধিক অঙ্গবিশিষ্ট হওয়| প্রয়োজন, কেবল এইটুকু 
ধারণা আদিযুগে হইয়াছে। সুতরাং বাক্যের ধ্বনিস্রী সম্পাদনে 
অর্থা ছন্দোরচনায় পর্ব-বিভাগের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । পর্ব- 
চেতনাই আদি যুগের বৈশিষ্ট্য। এ যুগের মন সম্মিতি-সচেতন 





৪ “চন্দেরাদেশ্চ ছঃ ইতি অস্তন্‌, চদ্ি আহ্লাদনে দীপ্চো। ৯” উপাদি স্তর | 


২৪৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


নহে, কেবল অন্গবহুত্ব-সচেতন। স্থন্দরের কয়টি অঙ্গ থাকা উচিত, 
কেবল এই বিষয়েই এ-যুগের চিন্তা কেন্দ্রীভূত। এই চিন্তার ফলেই 
গায়ত্রী ছন্দের উৎপত্তি । 

গায়ত্রী যে আদি যুগের আদি ছন্দ তাহার অন্যতম প্রমাণ 
প্রাচীন তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্তি-_-গগায়ত্রী ছন্দসাং মাতা” 
(১০২৬) অর্থাু গায়ত্রী সর্বছন্দের জননী। গায়ত্রীকে আদি 
যুগের আদি ছন্দ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। একে 
নহেঃ দুইয়ে নহে, তিনে অনুরাগ আদিম মনের বৈশিষ্ট্য । 
অল্গপ্রত্যঙ্গহীন “এক" মানবমনে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে না। “ছুই' 
রহস্যোদ্দীপক নহে। হস্তপদাঁদি যুগ্ম অঙ্গের ক্রিয়ায় এবং ভাহিনে- 
বামে বা সামনে-পিছনের দ্বৈতবোধে মানুষ আজীবন অভ্যন্ত। 
তাহার পর শীতাতপে, জলস্থলে, দিবারাত্রির আলো-অন্ধকারে ও 
্্রীপুরুষের যৌনজীবনে মানুষ “দুইয়ের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত । 
এই অতিপরিচয়ের ফলেই দুই সংখ্যা মানুষের কাছে বিস্ময়কর 
সংখ্যা নহে। “তিন” সংখ্যার ব্যাপার কিন্তু স্বতন্ত্র। দুইয়ের পরবর্তী 
সংখ্যা হিসাবে “তিন আদিম মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে, 
আবার দুইয়ের মতো অতিপরিচিতও নহে । আদিম জীবনে তাই 
€তিন+ প্রথম রোমান্টিক সংখ্যা । অন্য এক কারণেও "তিন" রহস্যময় | 
ঢুইয়ের ক্রিয়য় কোন বেগ নাই, পদচারণের ন্যায় ছুই যেন থামিয়া 
থামিয়া। চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-“ছুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, 
তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ”১৯। এই তিন যেন “গোলার মতো গোল, 
এই জন্য তাহা ভ্রতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়”ং। তিনের 
অন্তনিহিত এই গতিবেগ আদিম মানুষকে বিস্ময় বিমু্ধ করিয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। প্রাচীন জগতে সর্বত্র মানুষের ধারণা হইয়াছিল-_ 


১। পৃঃ ১৪৪ র-র (১৪), ২। পৃঃ ১৩৩ এ 


বৈদিক ছন্দের ক্রম-পন্ধিণতি ২৪৯ 


তিন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন রহস্যময় সংখ্যা। তাই প্রাচীন 
অধ্যাত্মবিষ্ঠা, ভাকিনীবিষ্ভা ও যাছুবিগ্ভায় বহুল ব্যবহৃত সংখ্যা 
হইয়াছিল তিন। ত্রি-রহস্ত প্রভাবে আর্ব খধষিগণ “দেশ'কে 
ভূঃ-ভূবঃ-স্বঃ রূপে এবং কাল'কে ভূত-ভবিষ্যুৎ-বর্তমানে ত্রিধ! বিভক্ত 
করিয়াছিলেন। তীহারা প্রকৃতিকে ভাবিয়াছিলেন সত্বরজস্তমৌ ময়ী 
ব্রিগুণাত্বিকা, ঈশ্বরকে ভাবিয়াছিলেন ত্রি-তত্ব সত-চিৎ-আনন্দ এবং 
সষ্টি-স্থিতি-লয় ত্রিবিধ ক্রিয়ার কারণ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
ব্রি-রহস্মুগ্ধ খাধিগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন__ব্রি-গায়ৎ (ত্রিধা- 
উচ্চারিত ) মন্ত্র তিনের গতিবেগে তাহাদের হৃদয়ভাবকে দেবলোকে 
পেশছাইয়! দিবে । তাই তীহাদের বাক্যের প্রথম নৈবেগ্য ত্রিধা- 
বিভক্ত করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন-- 


তৎসবিতুর্বরেণ্যং তর্গ৷ দেবস্ত ধীমহি 
ধিয়ো। যো নঃ প্রচোদয়াৎ। _-ঝক্‌ ৩।৬২।১০ 


অনুমান করা অসঙ্গত নহে ত্রি-গাঁয়ৎ বা গায়ৎ-ত্রিঃ বলিয়াই এই 
আদি ছন্দের নাম গায়ত্রী । এইজন্য নিরুক্ত'কাঁর বলিয়|ছিলেন-__ 


গাষত্রী গাযতেঃ স্তিকর্মণঃ 
ত্রিগমনা বা! বিপরীতা । -নিরুক্ত ৭১২1৫ 


ছন্দ-প্রবর্তনের আদিযুগে প্রবর্তকদিগের শ্রুতিবিলাস প্রত্যাশা 
করা অনুচিত। তাহারা সচেতনভাবে অক্ষর গণন। করিয়! ছন্দ রচন' 
করেন নাই; হৃদয়াবেগে স্বাভাবিকভাবে ছন্দোবদ্ধ হইয়| মন্ত্রসমূহ 
তাহাদের মুখ হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। তাই গায়ত্রীছন্দে রচিত 
মন্ত্রগুলির কোন কোনটির পর্বে পর্বে মোটামুটি দৈধ্যসমতা থাকিলেও 
নিখু'ত গাণিতিক হিসাবে দেধ্যসাম্য সর্বত্র পাঁওয়| যাঁয় না। পর্ব- 


২৫০ ছন্দতত্ব ও' ছন্দোবিবর্ডন 


বৈচিত্রের দিক দির গায়ত্রী ত্রিবিধ__-আসমপবিকণ্ধ, অসমপধিক ও 
সমপবিক। বথা-__ 
(ক) আসমপবিক গায়াত্রী-_ 


(১) মধু বাতা ঝতাযতে মধু ক্ষরস্তি সিম্ধবঃ 
মাধবী অঃ সত্বোষধী2 | _ঝক্‌ ১/৯০।৬ 
--ইহাঁর তিন পর্বে যথাক্রমে ৮+৮+৭ অক্ষর । 


(২) তন্নোবাতে। মযোভু বাতু ভেষজং তম্মাতা 
পৃথিবী তৎ পিতা! ছ্োৌঃ। ' -খক্‌ ১৮৯৪ 
_-ইহার তিনটি পর্বে বথাক্রমে ৭+৮+৭ অক্ষর । 


(খ) অসমপবিক গায়ত্রী-_ 
(১) প্রেষ্ঠং কো অতিথিং  স্তবষে মিত্রমিব প্রিয়ম্‌ 
অগ্নে রথং ন বেছ্ধম্‌। কৃ ৮1৮৪।১ 
__ইহার পর্বগুলিতে যথাক্রমে ৬+৮+৭ অক্ষষ। 


(২) ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ 
দেবেতি ষাহ্‌ষে জনে। _ঝকৃ ৬১৬১ 
_ ইহার পর্বগুলিতে যথাক্রমে ৬+৭+৮ অক্ষর । 
(গ) সমপবিক গায়ত্রী 
(১) তদ্বিফোঃ পরমং পদং সদ1 পশ্স্তি স্বরযঃ 
দিবীব চক্ষুরাততম্‌। _খঝকৃ ১২২।২০ 
_-ইহাই সাধাবণ গায়ত্রী, ইহার প্রতি পর্বে ৮ অক্ষর । 
(২) যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু স্বমতীনাম্‌ 
ভূযাম বাজদাব্নাম্‌। -_খক্‌ ১।১৭।৪ 
__ইহা! 'পাঁদনিচৎ গায়ত্রী” ইহার প্রতিপর্বে ৭ অক্ষর 





* 'আ-সম? শন্দেব অর্থ-__ঈষৎ অসম ব1 প্রাযসমান। 


বৈদিক হন্দের ক্রম-পরিণতি ২৫১ 


(৩) ছুহীষন্মিত্রধিতযে যুবাকু.. রায়েটনে! মিমীতং বাজবত্যৈ 
ইষে চনে! নিমীতং ধেহুমত্যৈ |. কৃ ১১২০৯ 


__ইহা “ত্রিপাদ বিরাট গায়ত্রী” ইহার প্রতি পর্বে ১১ অক্ষর। 


লক্ষ্য করিতে হইবে-_উল্লিখিত সমপবিক গায়্রীর দৃষ্টান্তগুলি 
একপ্রকার নহে। ইহাদের প্রথমটির পর্ব দৈর্ঘ্য ৮, দ্বিতীয়টির ৭ ও 
তৃতীয়টির ১১ অক্ষর। বলাবাহুল্য, সমপধিক গায়্রীগুলিতে যে 
ম্মিতি' দেখা যাইতেছে, উহ! অবচেতন মনের স্বাভাবিক সম্মিতি- 
বোঁধ হইতে উৎপন্ন, উহা! সচেতন মনের সৌন্দর্যপ্রিয়তা হইতে 
উৎপন্ন নহে। 


বৈদিক ছন্দ প্রবর্তনের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য-_ছন্দ চরণে চতুষ্পবি- 
কতার প্রবর্তন। তিন সংখ্যায় যতই গতিবেগ থাক, পূর্ণতা নাই; 
পূর্ণতা আছে চতুঃসংখ্যায়। চতুষ্পদ পশু দর্শনে মানুষ চিরকাল 
অভ্যস্ত, ত্রিপদ তাহার কাছে শেষপযপ্ত হীনাঙ্গত| বা অপূর্ণ তা-বোধই 
জাগ্রত করে। পূর্ণতাবোধের বশবর্তাঁ হইয়া জগতের সকল মানুষ 
পৃথিবীকে পুর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চতুঃসীমায় বদ্ধ করিয়াছে। 
পূর্ণতাঁবিধানের জন্য পরবর্তী পৌরাণিক শাস্ত্রে ব্রহ্গা হইয়াছেন 
চতুমু্খ বিষণ চতুভূজ, এবং যুগ-সংখ্যা চার__সত্য-ত্রেতা-দ্রাপর- 
কলি। আর্ধদিগের পূর্ণ সৈগ্তবল হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিকে চতুরঙ্গ | 
সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শুদ্র এই চতুবর্ণে আর্ধসমাজ 
পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। মধ্য বৈদিক যুগে পুর্ণতাভাবের ভাবুক 
আর্ধগণ যে বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিবেন এবং বৈদিক ছন্দকেও 
চতুরঙ্গে গঠন করিবেন, ইহা প্রত্যাশিত। তাই এই যুগে সাধারণ 
গায়ত্রীর অষ্টাক্ষর পর্ব চারিবার আবৃত্ত হইয়। স্থবিখ্যাত অনুষ্টুপ্‌ 
ছন্দ সি করিয়াছে। এইভাবে চতুরুতক্ত হইয়া! একাদশাক্ষর ও 
দ্বাদশাক্ষর পর্ব যথাক্রমে রিষ্ুপ্‌ ও জগতী ছন্দ উৎপন্ন করিয়াছে। 


২৫২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


গায়ত্রী, অনুষুপ্‌, ক্রিষ্ুপ্‌ ও জগতী--এই চারিটি বৈদিক সাহিত্যে 
বন্ু-ব্যবহৃত ছন্দ। ইরানীয় ভাষাবিদি ডঃ স্থকুমার সেন বিখ্যাত 
“আবেন্তা” গ্রন্থেও এই চারিটি বৈদিক ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন। 
ইহা হইতে এই চারিটি ছন্দের জনশ্রিয়তা অনুমেয় | 

মধ্যবৈদিক যুগে ছন্দের চতুষ্পবিকতা৷ আর্ধদিগের মনে এমন দৃঢ়বন্ধ 
হইয়াছিল যে তাহার! প্রাচীন গায়ত্রীরও ব্রিপবিকতা বরদাস্ত করিতে 
পারেন নাই। তাহারা গায়ত্রীর মোট ২৪ অক্ষরের পরিবর্তন করেন 
নাই, কিন্তু এই ২৪ অক্ষরকে নূতন করিয়! চারিভাগ করিয়াছেন, ফলে 
ষ্টাক্ষর পর্বে ব্রিপবিক প্রাচীন গায়ত্রী ষড়ক্ষর পর্বের চতুপ্পবিক 
অর্বাচীন গায়ত্রীতে পরিণত হইয়াছে । যথা 


দোষে গায বুহদ্‌ | গায ছ্যমদ্ধেহি 
আথর্বণ স্তুহি | দেবং সবিতারম্। 
_-অথর্ব বেদ ৬।১।১ সংকর্ষকাণ্ড 


মধ্য বৈদিক যুগ হইতে আরস্ত কবিয়া পরবর্তাঁ কালের বৈদিক ও 
লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় যত ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, অল্প কিছু ব্যতিক্রমের 
ষ্টান্ত বাদ দিলে সেই সকল ছন্দের প্রায় সবগুলিই চতুষ্পবিক। 
আশ্চর্যের ব্যাপার, কালে কালে ছন্দে ও পর্বদৈর্ঘ্যের বহু পরিবর্তন 
সবেও আধুনিক কালের বিভিন্ন ভারতীয় আর্ভাষার ছন্দে সেই 
পুরাতন চতুপ্পবিকতার জের চলিতেছে, এখনও সাঁধাবণ ছন্দ-চরণ 
চতুষ্পরিক। যথাঁঁ_ 


হিন্দী-_ 


ঠুমক চলত | রামচন্দ্র | বাজত পাঁয | জনিযা 


মৈথিলী-_ 
ভণহি বি] গ্যাপতি | অচ্ছর | লেখ 


বৈদিক ছন্দের ক্রম-পরিণতি ২৪৩ 


ওড়িয়।া__ 

কহ উপ | ইন্দ্র তঞ্জ | টেকি বেণি | বাহাকু 
বাংলা 

যতদূরহেরি | দিগদিগন্তে | তুমি আমি এক | কার 


বেদান্ত (উপনিষৎ) ও বেদাঙ্গ রচনার যুগ বৈদিক সাহিত্যের 
তৃতীয় যুগ এবং বৈদিক ছন্দের অন্ত্যযুগ। শ্রুতি-বিলাসিত| এই 
যুগের বৈশিষ্ট ; ইহা! ছন্দোগঠনে নিয়মানুবতিত ও শৃঙ্খলা স্থাপনের 
যুগ । এই যুগ ধ্বনিসৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে এবং ছন্দের 
পর্বেপর্বে সমদীর্ধতার দ্বার! সন্মিতি রক্ষ।র প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। 
পূর্ব প্রচলিত মন্ত্রের ছন্দোগত ক্রুটির যথাসম্ভব সংশোধন এই যুগ 
হইতেই আরম্ভ হয়। প্রচার করা তয়__বৈদিক ছন্দের পর্বে 
অক্ষরাভাব দেখিলে উহাঁতে সন্ধ্যক্ষর য, ব,র,ল এবং এ, এ, ও, ও 
আছে কিন! দেখিতে হইবে; যদি থাকে তাহ হইলে উহাঁকে উহার 
উপাদান স্বরূপ ছুই অক্ষরে বিশ্লিষ্ট করিয়৷ উচ্চারণ করিয়া অক্ষরাভাব 
পুরণ করিতে হইবে ও এইভাবে পর্বগুলিকে সমদীর্ঘ করিয়া তুলিতে 
হইবে। যেমন, “িৎুসবিতুর্বরেণাযম্‌-ইহাতে আষ্টাক্ষর গায়ত্রী পর্বের 
একাক্ষর কম আছে বলিয়া! ইহার বরেণ্য'কে 'বরেণিয়” রূপে উচ্চারণ 
করিতে হইবে। সেই রূপ প্রয়োজন হইলে “দিবং গচ্ছ স্বংপতে'কে 
দ্দিবং গচ্ছ স্থবঃ পতে; রূপে, “হ্বামিক্্র বজিন্ঠকে হ্বামিন্্র বজরিন্,' 
রূপে, িপেন্দ্র'কে “উপইন্দ্র-রূপে এবং ব্রিদ্ষৈতু'কে ব্রিঙ্গা এতু*রূপে 
বিশ্লিষ্ট করিয়। ঈচ্চার্য [ পিঙ্গলের হয়াদি পূরণঃ' সুজের হলায়ুধ-ভায্া 
দ্রষ্টব্য ]। পদ্চছন্দে পর্ব সন্মিতিতে গুরুত্ব প্রদানের ফলে এই 
নির্দেশের উৎপত্তি । মুল কারণ কিন্তু এ-যুগের খধিদিগের আর্গতি- 
বিলাসিতা । 

শ্রুতিবিলাসের ফলেই বৈদিক অন্ত্য ছন্দোযুগে ছন্দে পরপর গুরু 


২৫৪ ছন্তত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


অক্ষর প্রয়োগ খধিদিগের কণে শ্রুতিকটু 'বোধ হইয়াছিল; তাহারা 
পর্বের পরপর গুরু অক্ষরগুলির মধ্যে মধ্যে লঘু অক্ষর সমাবেশের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন পর্বে গুরু-লঘু অক্ষরের বিশেষ 
সমাবেশে ছন্দে যে একটি নৃতন ধ্বনি মাধুর্য ফুটিয়া উঠে, ইহা বৈদিক 
অন্ত্যযুগেরই নূতন আবিষ্কার। পূর্বপূর্ব যুগের ছন্দপ্রবর্তক খষিগণ 
পর্বসন্বন্ধেই সচেতন ছিলেন, অক্ষরের গুরুত্ব বা লঘ্ৃত্ব যে ছন্দকে 
কোন প্রকারে অলংকৃত করিতে পারে, সে মন্বন্ধে অবহিত হন নাই। 
অন্ত্যুগে এই বোধের সুচনা এবং ছন্দপর্বের অলংকরণেরও সূচন! 
হয়। বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে উপনিষদে ও সুত্র সাহিত্যে 
যে-সকল ছন্দৌবঙ্গ রচন1 দেখা যায়, উহাদের সহিত পূর্বযুগে রচিত 
খক্‌ মন্ত্রের তুলন1 করিলেই বুঝ যাঁয় যে খক্ছন্দ অনলংকৃত ও বনু- 
স্থলে শ্রতিকটু কিন্তু উপনিষদের ও সুত্র সাহিত্যের ছন্দ সচেতনভাবে 
লঘু-গুরু অক্ষর বৈচিত্রযে অলংকৃত এবং আপেক্ষাকৃত অধিক 
আতিমধুর । যথা 


খক্‌ অনুষুপ-__ 
তমিৎ সখিত্ব ঈমছে | তং রায়ে তং সুবীর্ষে 
স শক্র উত নঃ শক | দিজ্জ্রো বনু দয়মানঃ। -_খকৃ ১৩।১০ 


উপনিষদ্-অনুষ্ট প₹ 


হিরগ্নয়েন পাত্রেণ | সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌ 
তত্বং পৃষন্নপাবৃণু | সত্যধর্মায দৃষ্টয়ে। _হঈশ ১৫ 
ধক ত্রিষুপ-_ 
অস্তেদ্ধ মাতৃঃ লবনেষু সচ্যো 
মহঃ পিতুং পপিবাঞ্ধার্বননা 
মুষায় দ্বিষুঃ পচতং সহীয়।- 
ম্বিধ্যঘঘরাহং তিরে! অদ্বিমস্তা। ধক ১১১৬১ 


বৈদিক ছন্দের ক্রম-পরিণতি ২৫৫ 
উপনিষদ্-ক্রি্ুপ-_ 
ন জাযতে ভ্বিষতে বা বিপম্চি- 
ন্নাষং কুতচ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ 


অজো নিত্য: শাশ্বতোহ্যং পুরাণো 
ন হন্থতে হন্তমানে শরীবে। _-কঠ ১1২১৮ 


ত্র-রিষ্ুপ- 
ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমান! 


বর্ণ পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। 
_সাংখ)াযণ গুহা সথত্রঃ ২।২।১ 


বৈদিক অগ্ত্য ছন্দোযুগে রচিত মন্্রগ্ুলির গঠন লক্ষ্য করিলেই বুঝা 
যায়__-এইখানেই রহিয়াছে পরবর্তী লৌকিক সংস্কত ছন্দের বীজ । 
অন্ত্য বৈদিক যুগের শ্রুতিবিলাসের ফলে ছন্দ প্রবর্তকেরা বুঝিতে 
পরেন--পর্বের বিশেষ কয়েকটি স্থানে গুরু অক্ষরই কর্ণ-পীড়ার জন্য 
দায়ী, লঘু অক্ষরই এই সকল স্থানের উপযোগী ; আবার পর্বে কেবল 
লঘু অক্ষর ব্যবহৃত হইলে উহা ভুর্বল ধ্বনিপ্রবাহে পর্যবসিত হয়; 
কাঁজেই স্থান বিশেষে গুরু-অক্ষরও প্রয়োজনীয় । সমগ্র অন্ত্য বৈদিক 
যুগ এই গুরু-লঘু ধ্বনি পরীক্ষার কাল। এই পরীক্ষার শেষে প্রচারিত 
হয়__অনু্ুপ ছন্দের কোন পর্বে পঞ্চম অক্ষরকে গুরু করিলে চলিবে 
না, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বে সপ্তম অক্ষরও গুরু হইবে না। কিন্তু 
প্রতিপর্বের ষষ্ঠ অক্ষরকে গুরু করিতে হইবে। সম্ভবতঃ লৌকিক 
্কৃত ভাষার আঁদিকবি বাল্মীকির স্মধুর রামায়ণ শ্লোকের বৈশিষ্ট্য 
পরীক্ষ|! করিয়! ছান্দসিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
তবভূতির “উত্তর রাম চরিত” নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের “বি্স্তকে? 
দেখা যায়__“আত্রেক্ী'র নিকটে বাল্ীকির প্রথম শ্লোকের কথা 
শুনিয়া বনদেবতা বলিতেছেন--“চিত্রম আন্সায়াদ অন্যোহয়ং 


২৬৬ ছন্দতত্ব ও ছর্দোবিবর্তন 


নূতনশ্ছন্দসাম্‌ অবতার৮। অর্থাৎ বেদ হইতে পৃথক্‌ ( নিয়মবদ্ধ ) এই 
নৃতন স্থন্দর ছন্দের উৎপত্তি হইল। এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ । 
আনুমানিক গ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ভাষার পরিবর্তন হয়; 
ফলে উহার ছন্দেরও পরিবর্তন ঘটে। আর্ধেতর জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ 
ংঅবই বৈদিক ভাষার পরিবর্তনের প্রধান কারণ। বুদ্ধদেবের 
অবির্ভাবকালেই দেখা যায়, আর্ধদিগের কথ্যভাষা! আর বৈদিক নাই, 
প্রাকৃতে' পরিণত হইয়াছে। সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণের ভাষার এই 
প্রাকৃতমূতি দেখিয়া! আতঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং ভাষার নিন্নগামী 
প্রবাহকে কঠিন ব্যাকরণ বিধির বীধের দ্বার! বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
করেন। এই চেষ্টার ফলে কৃত্রিম মংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। 
বৈদিক আদর্শ-অনুষায়ী প্রাকৃত সংস্কীরের জন্য এই নূতন ভাষার 
নাম হয় “সংস্কৃত” । বৈদিকপরবর্তী যুগে এই কৃত্রিম সংস্কতভাষা 
আর্ধদিগের লেখ্য ভাষা হইয়া উঠে। কখোৌপকথনকালে আর্ের! 
স্বাভাবিক প্রাকৃত ব্যবহার করিতে থাকেন, কিন্তু সাহিত্য রচনা- 
কালে ব্যবুহাধ ভাষা হয় সংস্কত। নিয়ম শৃঙ্খলিত ভাষার ছন্দও যে 
নিয়ম শৃঙ্খলিত হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। সংস্কৃত 
ভাষার জন্য যেমন পুঙ্থানুপুঙ্থ রূপে ব্যাকরণ বিধি রচিত হয়, ছন্দের 
জন্য সেইভাবে রচিত হয় ছন্দোবিধি। নির্দেশ দওয়া হয়, ছন্দ 
শান্ত্রোন্ত ছন্দগুলির প্রতি পর্বের নির্দিষ্ট স্থানে বিধিসঙ্গত গুরু বা 
লঘু অক্ষর অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষার যুগে 
ছন্দ আর কবির হৃদয়বেগ হইতে উদ্ভুত হইতে পারে নাই, কারণ 
ছন্দ স্্টি কবির নিকট হইতে বৈয়াকরণের হাতে চলিয়! যায়। 
বৈয়াকরণেরাই ছন্দোবন্ধের নানাবিধ কৃত্রিম “প্যাটার্ণ তৈয়ারী করিয়া 
বিবিধ নামে নামাঙ্কিত করেন। এ সকল প্যাটার্ণ হইতে যে কোন 
একটি বাছিয়া লইয়া উহাতে শব্দ সন্নিবেশ হইয়া উঠে কবির 


বৈদিক ছন্দের ক্রমন্পরিণতি ২৫৭ 


করণীয়। সংস্কৃত যুগে অধিকাংশ কবিই তাই ছন্দের শিল্পী বা অফ্টা 
নহেন, ছন্দের কারিগর মাত্র । 

ভারতীয় আর্ধভাষার ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার 
আবির্ভাব বৈদিক ছন্দোযুগের যুগান্তনির্দেশক। সংস্কৃতভাষায় বৈদিক 
ছন্দের আমুল পরিবর্তন ঘটে। ত্রিপধিক গায়ত্রী চিরতরে লুপ্ত হইয়' 
যায়। চতুপ্পবিক বৈদিক ছন্দগুলির অধিকাংশই লোপ পায়। 
একমাত্র শৃঙ্খলিত অনুষ্ুপ্‌ ছন্দই স্বনীমে বাচিয়! থাকে। উন্নাসিক 
ছান্দসিকেরা অবশ্য প্রচার করিয়া থাকেন_-বৈদিক ছন্দ লুণ্ত হয় 
নাই, “বৃত্ত ছন্দের রূপেই বিভিন্ন নামে বর্তমান আছে; কারণ 
গায়ত্রী প্রভৃতির মধ্যেই বৃত্ত বীজাকারে ছিল-__?গায়ব্র্যাদৌ ছন্দসি 
বর্ততে ইতি বৃত্তম্” ( হলায়ুধ-ভাষ্য )। কিন্তু এই ধারণ! সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। শুদ্ধ বিরাট্‌, উপজাতি, বংশস্থা প্রভৃতি অল্প কয়েকটি ছন্দই 
শুদ্ধভাবে বৈদিক গোত্রজ ; আমরা পরে দেখিব__অধিকাঁংশ বৃত্ত- 
ছন্দই বৈদিক অক্ষরছন্দ ও প্রাকৃত মাত্রাছন্দের মিলনজাত বর্ণসঙ্কর ছন্দ 
মাত্র, ইহাদের মধ্যে বিজাতীয় মাত্রাছন্দের লক্ষণ উতকটভাবে 
পরিস্ফুট। এই গুলিকে যথার্থ বৈদিক গোত্রজ বল! চলে নাঁ। তবে 
বৈদিক অনুুপ ছন্দের প্রাণশক্তি অতুলনীয়, ইহা সংস্কৃত ভাষাতেও 
শ্রেনঠ ছন্দ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । বল! বাহুল্য, সংস্কৃতে 
অনুষ্ুপ বর্ণপন্কর ছন্দ নহে, বৈদিক ছন্দই বটে। 


(০. ৮, 200--17 


দ্বাদশ অধ্যায় 
প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাত্রাছন্দ 


ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সাহিত্যের 
ছন্দ ভাষার অধীন নহে। ছন্দের ক্রমবিকাশ যে উহার ভাষার 
ক্রমগতি অনুসারে হইবে, ইহা আশা করা চলে না। বস্তুতঃ প্রাচীন 
ভারতে আর্ধ-ভাষার বিবর্তন অনুযায়ী ছন্দোবিবর্তন ঘটে নাই। 
বৈদিক ভাষাই বিকৃত হইয়। প্রাকৃত ভাষ! হইয়াছিল, কিন্তু বৈদিক 
ছন্দ বিকৃত হইয়| প্রাকৃত ছন্দ হয় নাই। 

ভাষার ইতিহাসে দেখ! যায় প্রধানতঃ অনার্ধ-সংস্রবের ফলে 
বৈদিক ভাষার পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতে * প্রভৃতি ধ্বনি লোপ 
পায়, এ" প্রভৃতি ধ্বনি পরিবতিত হয় এবং “ড* প্রভৃতি ধ্বনির 
আগম ঘটে। নানাবিধ বিকৃতির জন্য নুত্তন ভাষা প্রাকৃতকে আর্ধেরা 
বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। [কেহ কেহ “প্রাকত' শব্ষের 
অর্থ করিয়াছেন_-“প্রকৃষ্টম অকৃতং যস্মিন তৎ” (যে ভাষায় অপকর্মই 
প্রধান, তাহাই প্রাকৃত )।১ ] আর্ষের! প্রথমে সাহিত্য রচনায় প্রাকৃত 
ভাষা ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য বৈদিক 
আদর্শে কথ্য প্রাকৃতকে যথাসম্ভব সংস্কার করিয়! তৈয়ারী করিয়াছিলেন 
কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা । বৈদিক ভাষার পরেই আর্ধসাহিত্য-ভাষা 
সংস্কৃত, প্রাকৃত নহে। প্রাকৃতে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল অনেক 
পরে। 

কথ্য প্রাকৃতে না হউক, বৈদিক আদর্শে স্ষ্ট লেখা সংস্কৃতে 
পুরাতন বৈদিক ছন্দগুলি ব্যবহৃত হইবে, ইহা প্রত্যাশা কর! 


১। শব কল্গক্রম 


প্রাকৃত ও সংন্ধত মাত্রাছন্দ ২৫১ 


স্বাভাৰিক। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। অধিকাংশ বৈদিক 
ছন্দই সংস্কতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; অথচ একটি সম্পূর্ণ নুতন 
বিজাতীয় ছন্দ বাহির হইতে আসিয়া সংস্কতের একাংশ দখল 
করিয়! বসিয়াছে। ইহার নাম “জাতি'১ বা মাত্রাছন্দ। ছন্দ-শান্তরের 
ণবৈতালীয়” “মাত্রা সমক' ও "গাথা" শ্রেনীর ছন্দ এই মাত্রা ছন্দের 
অন্তর্গত। সংস্কৃতে বহুল-ব্যবহৃত জনপ্রিয় প্রাচীনং ছন্দ 'আর্যা”ও 
 মাত্রাছন্দ-জাতীয়। মাত্রাছন্দের প্রকৃতি অভিনব। ইহা কোমল, 
লঘুগতি ও গীতিধর্মী; অক্ষরছন্দের ম্যায় প্রব্, গম্ভীর ও মন্থরগামী 
নহে। নিম্োদ্ধত দুইটি দৃষ্ান্তের ধ্বমিগত পার্থক্য দ্রষ্টব্য ₹_ 


(১) ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেব; 
তদ্রং পশ্ঠেমাক্ষভি যজত্রাঃ | 
স্িরেরগগত্তষ্বাংস্তনৃভি- 
ব্যশেম দেবহিতং যদীযুঃ ॥ 


(২) মদকল খগকুল কলরব সুখরিণি 
বিকমিত মরসিজ পরিমল স্বুরভিণি 
গিরিবর পরিসর সরসি মহতি খলু, 
রতি বতি শযমিহ মম হৃদি বিলসতি। 
-818৮, পিঙ্গল ছন্দ হুত্রঃ হলাযুধ-তাষ্য 


__ইহাদের প্রথমটি যে অক্ষরছন্দ গোত্রীয় এবং দ্বিতীয়টি যে 
মাত্রাছন্দ গোত্রীয় তাহ! বুঝিতে ছন্দশাস্ত্রের অপেক্ষা! করিতে হয় না; 


১। মাত্রাছন্দের 'জাতি'নাম ইহার অন্-আর্তের অন্যতম প্রমাণ। 

২। শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য “মহাভাব্য' হইতে আর্া উদ্ধৃত করিধ। 
সিদ্ধাত্ত করিয়্াছেন-__খীঃ পুঃ দ্বিতীয় শতকে আর্য প্রচলিত ছিল। পৃঃ ১২১ 
0০৮৮0৪5 ০০ 9905050০৮10 গ্রন্থ দ্রব্য । 


২৬০ ছন্দতত় ও ছদ্দোবিবর্ভন 


উচ্চাগণ ছাত্রই বুঝা যায়। কারণ প্রধমছিতে অনুভব হয় শক্তির, 
দ্বিতীয়টিতে অনুভব হয় কোঘলতার । 

সংস্কতে নবাগত এই মাত্রাছন্দের প্রভাব ও কৃতিত্ব কিন্তু সামান্থ 
নহে। অনুষুপ্‌ প্রভৃতি যে অল্প কয়েকটি বৈদিক অক্ষরছন্দ সংস্কৃতে 
আসিয়াছে, মাত্রাছন্দের প্রভাবে কোমলায়িত ও বিধিবদ্ধ হইয়! তরেই 
উহার! ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে। তাছাড়। সংস্কতে বনুপ্রচলিত 
বস্তু” ছন্দের মূলেও মাত্রাছন্দের কৃতিত্ব বর্তমান। আমরা পরে 
দেখিব, “বৃত্ত ছন্দ আসলে অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দের মিলনে উদ্ভূত 
বর্ণসন্কর ছন্দমাত্র। 

মাত্রাছন্দের জন্মেতিহাস অজ্ঞাত। ইহার লাম্তময় প্রকৃতি ও 
গীতি-প্রবণতা৷ হইতে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ আর্ধেতর জাতির 
নৃত্যগীত হইতে ইহার উৎপত্তি এবং কথা প্রাকৃতেই ইহার ভাষাবদ্ধ 
রূপের প্রথম প্রকাশ । আর্ধের। কথ্য প্রাকৃত হইতে ইহাকে সংগ্রহ 
করিয়! সংন্কৃতের মধ্যে স্থায়িত্ব দিয়াছেন। আর্দিগের এই বিজাতীয় 
ছন্দ-গ্রীতির কারণ গীতিপ্রেরণার চরিতার্থতা। ভারতবর্ষ বনু 
শতাব্দীর ভাব ও চিন্তা সংস্কৃত অক্ষরছন্দে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু 
যথার্থ গান গাহিতে পারে নাই। ছন্দে কোমলতা ও লঘুত। না থাকিলে 
গান কখনও সার্থক হইয়া উঠে না। সংস্কতে অক্ষরছন্দের প্রাধান্য 
বলিয়৷ ইহাতে বহু মহাকাব্য ও খণ্ড কাব্য দেখ! যায়, কিন্তু সার্থক 
সঙ্গীত-কাব্য দুর্লভ। বাঙ্গালী কবি জয়দেব 'ীতগোবিন্দে সংস্কৃত 
ভাষাকে গান গাহাইয়াছিলেন ; তাহার কারণ জয়দেবের অবলম্বন 
ছিল মাত্রাছন্দ। সংস্কত নাটকে যখনই গানের প্রয়োজন হইয়াছে, 
তখনই প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্রাছন্দ। প্রধান মাত্রাছন্দ আর্ার বিভিন্ন 
রূপেত্ব 'গীতি' 'উপশীতি” 'উিদগীতি' “আর্াগীতি' প্রভৃতি নাম বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

মাত্রাছন্দ যে প্রাকত ভাষাতেই প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা 


প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাজা ২৬১ 


ধে প্রাকৃতেরই নিজস্ব ছন্দ, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। প্রাকৃত 
ভীষা ও মাত্রাছন্দ উভয়েই সমধর্মী। প্রথমতঃ ব্যঞ্তন-সংঘাত 
পরিহার দ্বিতীয়তঃ স্বর প্রতিষ্ঠার প্রবণতা! এবং সেইজন্য দুর্বল উচ্চায়ণ 
উত্তয়ত্র দেখা যায়। 


[ ব্যঞ্জন সংঘাত পরিহার প্রবৃত্তির জন্যই প্রাকৃতে “সপ্ত, হইয়াছে “সতত”, 
'বিছযৎ হইয়াছে “বিজ্ঞ এবং স্বর প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই প্রাকতে “রাজা, 
হইয়াছে “রাআ', 'আর্যপুত্রঃ হইযাছে 'অজ্জউত্ত |] 


কিপূরমঞ্জরী” নাটকে কৰি রাঁজশেখর বলিয়াছেন-_ 


পরুসা সন্কঅ বন্ধা 

পাউঅ বন্ধোবি হোউ স্ুউমারে | 
পুরুম মহিলাণং জেত্তিঅং 

ইহস্তরং তেত্তিঅং ইমাণং ॥ 


(সংস্কত রচনা কঠোর, কিন্ত প্রাকৃত রচন! সুকুমার । পুরুষ-মহিলার 
পার্থক্য যেমন, ইহাদেরও পার্থক্য তেমনই |) 


প্রাকৃতের এই “ম্থুকুমার'ত্বের যথার্থ কারণ ইহার শব্দ উচ্চারণে 
শক্তি প্রয়োগের অভাব। স্বরধ্বনির (৮০৬11) উচ্চারণে বিশেষ 
শক্তির প্রয়োজন হয় না বলিয়াই উহাকে স্থৃকুমার বলিয়া মনে হয়, 
কিন্তু ব্যঞ্জন, বিশেষতঃ যুক্ত ব্যপ্তন উচ্চারণে কণ্টশক্তির প্রয়োজন 
হয় এবং সেইজন্য উহাকে কঠোর বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত 
প্রীকৃত কবিতাতেই ব্যঞ্জনবিলোপের চেষ্টা দ্রষ্টব্য ; প্রাকৃত, হইয়াছে 
পাউঅ', সুকুমার” হইয়াছে “স্থুউমার' ; তাছাড়া যুক্তধবনিতে বিভিন্ন 
ব্ঞ্জনের সংঘাত পরিহার প্রবৃত্তিও লক্ষণীয়; সেইজন্য “সংস্কৃত' 
হইয়াছে 'সকঅ'। প্রাকৃত ভাষার এই দুর্বলতা। উহার স্বভাবগত। 
পেইজন্য অবলা! নারীর সঙ্গেই প্রাকৃত যথার্থ তুলনীয় । 


২৬২ ইত ও ছন্দেবিবর্তন 


প্রাকৃতে ব্যবহৃত মাত্রাছন্দও প্রাকৃত ভাষার ন্যায় সমভাবে 
দুর্বল। বৈদিক অক্ষরছন্দের তুলনায় মাত্রাছন্দের উচ্চারণ শিথিল, 
বিশ্লেষণধর্মী, ন্বরপ্রধান ও ্থরযুক্ত। “বিশ্লিষ্ট' উচ্চারণে কখনও 
শক্তির প্রকাশ হইতে পারে না, “সংশ্লিষ্ট” উচ্চারণেই শক্তি অনুভূত 
হইয়া থাকে। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের অর্থ--একটি অক্ষরের অপরিসর 
ক্ষেত্রে দুইটি অক্ষরকে একত্র ঠাসিয়া উচ্চারণ; শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত 
ইহা সম্ভব নহে। শক্তি প্রয়োগের ফলেই পর পর দুইটি স্বরধ্বনি 
একীভূত হইয়া একটি মন্ধ্যক্ষর (৫1010011028) উৎপন্ন করে, 
যথা-_-এ (অই), ও (অউ), ঈ (ইই), উ (উউ) প্রভৃতি 
( তথাকথিত 'দীর্ঘ*বর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সন্ধাক্ষরের প্রতীক মাত্র )। 
তাছাড়া শক্তি প্রয়োগের ফলেই স্বরধবনি পৃষ্ঠে ব্যপ্তন বহন করিয়! 
এক একটি হলন্ত অক্ষরে পরিণত হয়, যথা--ওম্‌, কঃ (কহ. ), সত, 
দিক ইত্যাদি । “ছন্দোমঞ্জরী'-কার বলিয়াছেন__ 


সাহুশ্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসগা চ গরু ভবেৎ। 
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদাস্তগোইপি ৰা ॥ 
_-ছ-ম ১১ 
( অন্থম্বার বা বিসরযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘবর্ণ, যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ এবং পাদাতস্তগত 
বর্ণও গুরু হইযা থাকে ।) 


ছন্দশান্ত্রে "গুরু শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইহার অর্থ সুন্মমভাবে 
চিন্তা না করিলে ভুল হইবেই। এই “গুরু'র অর্থ শক্তিযুক্ত। 
স্বাভাবিক “সংশ্লিষ্ট” উচ্চারণ ব্যতীত এই গুরুত্ব সম্ভব নহে। উল্লিখিত 
শ্লেকোক্ত সানুম্বারাদি বর্ণগুলিতে বৈদিক যুগে সংশ্লিষ্ট গুরু উচ্চারণই 
প্রচলিত ছিল; সেইজন্য বৈদিক ছন্দে ভুম্ব দীর্ঘ সকল বর্ণই 
উচ্চারণে একাক্ষর। অপরপক্ষে বিশ্লিষ্ট লঘু উচ্চারণই মাত্রাছন্দের 
ধর্ম; এখানে দীর্ঘবর্ণ দেখিতে একাক্ষর মনে হইলেও উচ্চারণে তুই 


প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাত্রাছন্দ ২৬৩ 


অক্ষর হুইয়] যায়; ইহাকেই বলে বিশিষ্ট উচ্চারণ। মাত্রাছন্দের 
উচ্চারণে মকল দীর্ঘবর্ণ ই দুইটি লঘু অক্ষরে বিশ্লিষ্ট হয় বলিয়! উহার 
দীর্ঘত্বই অবশিষ্ট থাকে “গুরুত্ব হারাইয়! যায়; গুরু “নৌ? হয় লঘু 
'নউ” গুরু “বৈ হয় লঘু “বই”, সবল শ্রী" হয় দুর্বল “শ্রি-ই” সবল 
“মা' হয় হূর্বল 'মাআ' ইত্যাদি । বৈদিক পদ্ধতির গুরু অর্থাৎ 
সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিলে মাত্রাছন্দে রচিত কবিতায় ছন্দ-পতন হয়। 
ইহাতে কেবল দীর্ঘবর্ণের নহে, অনুস্বার বা বিস্গযুক্ত বর্ণের অথবা 
যুক্ত বর্ণের পুর্ব বর্ণের-_ অর্থাৎ হলন্ত অক্ষরেরও গুরুত্বের লঘৃকরণ 
হয়, উহাঁও উচ্চারণকালে দুই অক্ষরে বিশ্রিষ্ট হইয়া] যায়। যথা-_ 
"কিং" হয় পকিইং', “কঃ” হয় কঅ$, “সৎ হয় 'সঅৎ') “দিক' হয় 
'দিইক্‌*। প্রতিটি গুরু অক্ষরের বিশ্রিষ্ট উচ্চারণ করিলে তবেই 
মাত্রাছন্দের ছন্দ-ত্ব বজায় থাকে । যথা-_ 


অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং 
দশনবিহীনং জাতং তু । 
বৃদ্ধে!। যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং 
তদপি ন মুঞ্চত্যাশ। পিগুম্‌ ॥ 
_চর্পট পঞ্জরিকা, শঙ্করাচার্য 


ইহার উদ্দিষ্ট উচ্চারণ £-_ 
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এই দৃষটান্তে প্রতিটি নন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষরের স্বরবৃদ্ধিমূলক দীর্ঘায়ত 
উচ্চারণ হইয়াছে, তাই ছন্দ রক্ষা! পাইয়াছে। অনুষ্টুপ্‌ প্রভৃতি বৈদিক 
ছন্দের সংশ্লিষ্ট গুরু উচ্চারণে পাঠ করিলে ইহার ছন্দ-পতন ঘটে। 


২৬৪ ছন্দতত ও ছন্দোবিবর্তন 


গুরু উচ্চারণে ইহার প্রথম দ্বিতীয় ও চ্তুর্থ পাদে ১০টি অক্ষর এবং 
তৃতীয় পাদে মাত্র ৯টি অক্ষর উচ্চারিত হইয়া সামগ্তস্যহানি করে। 
বল! বাুল্য, লঘু-দীর্ঘ উচ্চারণের জন্যই উল্লিখিত ছন্দ অধৈদিক 
মাত্রোছন্দ । 

[ কোন কোন অর্বাচীন গ্রন্থে গুরু? ও “দীর্ঘগকে সমার্থক বল! হইযাছে। 

কিন্ত যে বৈযাকরণের শ্বল্পবাক্‌ হইবার সাধন! করিতেন এবং হ্ুত্রের 

অর্ধমাত্রা! কমাইতে পারিলে পুত্রলাভের আনন্দলাভ করিতেন* তাহাদের 

পক্ষে পুথক্‌ ছুইটি পারিভাষিক শব একই অর্থে বাব্হার কর! সম্ভব 

নহে। মুল “গুরু' ও দীর্ঘ” ভিন্নার্থেই ব্যবহৃত হইযাছিল এবং এখনও 

ভিন্নার্থে ব্যবহার্য । বলা বাহুল্য, 'লঘু' ও “ুম্ব* এইভাবে সমার্থক নহে, 

প্রথমটি শকতিজ্ঞাপক, দ্বিতীয়টি বিস্তার-জ্ঞাপক। ] 

কেবল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের জন্য নহে, চতুরঙ্গ ছন্দের অঙ্গে অঙ্গে 
প্রত্যঙ্গ-বিকাশের জন্যও মাত্রাছন্দ ভারতীয় ছন্দের ক্ষেত্রে অভিনব। 
বৈদিক যুগে গায়ত্রী ব্যতীত প্রতি ছন্দই ছিল “চতুষ্পাদ”; প্রাকৃত-যুগে 
এই পাদ'ই পুনরায় অন্তবিভক্ত হইয়। পর্ববহুল হুইয়া উঠে। 
মাত্রাছন্দকে কেবল পাদ-বিভক্ত করিয়৷ নহে, ইহার “পাদ'কেও ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র পর্বে বিভক্ত করিয়া পাঠ করিতে হয়, তবেই মাত্রাছন্দের ধ্বনি- 
সৌন্দর্য পর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে। যখা-_ 

মধূরং বীণা রণিতং 


পঞ্চম-স্থভগশ্চ কোকিলালাপ: 


গীতিঃ পৌর বধুন! 
মধুন! কুম্ুমাযুধং প্রবোধয়তি | 


এই ছন্দৌবন্ধের নাম গীতি-আর্ধা' কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে 
ইহার নামের সার্থকত| বুঝ। যায় না, কারণ গীতিমাধূর্য ফুটে না। 


* “মাত্রার্ধলাঘব করণেন পুত্রোথ্সবং মন্তাস্তে যৈয়াকরণা১৮ -_মহাভাস্য 


প্রাকৃত ও সংস্কত মাত্রাছন্দ ২৬৫ 


হুইার পূর্ণসৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহার প্রতি পাদ নিন্ন- 
প্রদশিত রূপে পর্ব-বিভক্ত করিয়া পড়িতে হইবে £-- 
1702,01)1019222 | ড111055 |11210155200 
[099001)91772, | 500122599 | 0152 00901 | 155. 155 | 05851) 
211011) | 08012 02. | 01700 028. 
1779,017010858 | 10050010525 | 90017220) 015 1 0০9001)59%, | 01. 
আর্ধাছন্দের প্রতিপাদ পর্ববিভক্ত না৷ করিলে উহার ছন্দৌলক্ষণই 
স্বষ্পষ্ট হয় না! । সন্মিতি বা অঙ্গে অঙ্গে সমদীর্ঘতাই পচ ছন্দের 
প্রধান লক্ষণ ; অথচ আর্ধার পদগুলি অ-সমদীর্ঘ। সেইজন্য পিঙ্গল- 
ভাঙ্যে ভাষ্যকার হলাযুধ ইহাঁকে চতুষ্পদী পগ্ভ বলিতে অস্বীকার 
করিয়া ৪1১৪ সুত্রে লিখিয়াছেন__“পাদ-ব্যবস্থা নাস্তি।” চতুর্মাত্রিক 
পর্বই আসলে আর্ধার উপাদান এবং সন্মিতি অঙ্গগত না হইলেও 
প্রত্যঙ্গগত। কেবল আর্ধা নহে, মাত্রাছন্দ মাত্রই সপবিক পাদের 
ছন্দরূপে পাঠ্য। মাত্রাছন্দ দেখাইয়াছে-_ছন্দের পক্ষে প্রত্যঙগ- 
সন্মিতিই যথেষ্ট। 
অবশ্য এইভাবে ছন্দ-পাঁদকে ক্ষুদ্রতর পর্বে বিভক্ত করিয়া ও 
সংশ্লিষ্ট গুরু অক্ষরকে বিশ্লিষ্ট করিরা পাঠ কর1 বৈদিক অক্ষর ছন্দে 
অভ্যস্ত পাঠকের নিকট অদ্ভুত ও কৌতুকজনক মনে হইতে পারে। 
কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে-_মাত্রাছন্দ সংস্কতের নহে, প্রাকৃতের ছন্দ 
এবং সাধারণ কবিতাঁর নহে, গানের ছন্দ। শব্দগুলি এক ভাষার 
ও ছন্দ অন্য ভাষার হইলে রচন! কৌতুকজনক হওয়] স্বাভীবিক। 
মাত্রাছন্দের পূর্ণ সৌন্দর্য প্রাকৃত ভাষাতেই ফুটিয়া উঠে। 
অর্বাচীন প্রাকৃতে অর্থাৎ প্রাকৃত-অপভংশের মাত্রাছন্দের পাঁদে 
পঞ্চমাত্রিক, ষণ্াত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্ব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও 
স্কতে ও প্রাচীন প্রাকৃতে মাত্রাছন্দের সাধারণ পর্ব হইতেছে 
চতুর্মাত্রিক। এই জন্য-পিঙ্গলাচাধ্য বলিয়াছেন--“লঃ সমুদ্রা গণঃ* 


২৬৬ হদ্দতত্ব ও ছন্টোবিবর্তন 


অর্থাৎ চারিটি লঘু অক্ষরের (-চতুর্মাত্রিক) পর্বই ইহার উপাদান 
(৪1১২)। শুধু প্রাচীন সংস্কতে ও প্রাচীন প্রাকৃতে নহে, 
পরবতাঁকালে অর্বাচীন সংস্কৃতে, বৌদ্ধ সংস্কতে ও প্রাকৃত অপজংশেও 
মাত্রাছন্দের সাধারণ পর্ব চতুর্মাত্রিক । যথা-_ 
(ক) অর্বাচীন সংস্কতে__ 
(১) “বতালীয়? অন্তর্গত চারুহাসিনী-_ 
মনাক্‌ প্র | সত দর |স্ত দীধি | তিঃ 
স্মরোল | সিতগ | গু মণ্ড | লা। 
কটাক্ষ | ললিত। | তু কামি | নী 
মনে! হ | রতি চা| রুহাসি | নী। __হলাযুধ 81৪০ 
(২) “মাত্রা সমকে*র অন্তর্গত পাদাকুলক-__ 
ত্বং কুচ | বন্সিত | মৌন্তিক | মাল! 
স্মিত সা স্ত্রীকৃত | শশিকর | জাল! 
হরি মভি | সর সু |ন্দরি সিত|বেশা 
রাক৷ | রজনি র | জনি গুরু | রেষা॥ 


_-রূপ গীতিকাবলী ২৫ 
(৩) গাথা-- 


রতি সুখ | সারে | গতমভি | সারে | মদন ম| নোহর | বেশম্‌। 
নকুরু নি| তথ্থিনি | গমন বি | লম্বন | মহ্ছসর | তং হৃদ | য়েশম॥ 
-গীতগোবিন্দ ৫1৮ 
(খ) বৌদ্ধ সংস্কৃতে গাথা__ 


পুরি তুম | নরবর | স্বৃতু নৃপগু | যদভূ 
নর তব | অভিমুখ | ইম গির | মবচী। 
দ্দ মম | ইমমহি | সনগর | মিগমাং 
ত্যজি তদ | প্রমুদিতু | ন চ মহ | ক্ষৃভিতো॥ 
ললিত বিস্তর 


প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাজাহন্দ ২৬৭ 
(গ) জৈন প্রাকৃত-অপতভ্রংশে পার্দাকুলক১ __ 
কুগুর সু | গুরু সম| দরীসহি' | বাহিরি 
পরি জে। | কুগুর স্ব | অংতরু | বাহিরি। 
জো তত্ব | অংতরু | করই বি | য়কৃখণু 
সো! পর | মপ্পউ | লহই স্তু| লকৃখণু ॥ 
--কালম্বর্ূপ কুলক' (জিনদত্ত স্যরি ) ১১ 


তাছাড়া পরবর্তী ভাষাযুগে হিন্দী, বাংলা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক 
ভাষায় যত মাত্রাছন্দ দেখ! দিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই সাধারণ 
উপাদান এই চতুর্মাত্রিক পর্ব। মহাত্মা গান্গীর প্রিয় গান-_ 
রঘুপতি | রা-্ঘব | রা-জা- | রা-ম 
এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত-_ 
জনগণ | মন অধি | না-যক | জষ হে-- | ভা-রত | ভাগ্য বি | ধা-তা- 


চতুর্মাত্রিক পর্বের মাত্রাছন্দেই রচিত হইয়াছে। মাত্রীছন্দে ইহারই 
জনপ্রিয়ত। সর্বাধিক | 

আর্যভাষার ছন্দোবিবর্তনে মাত্রাছন্দের যদিও প্রধান দান দুইটি__ 
(১) সন্ধাক্ষর ও হলম্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ এবং (২) ছন্দ-পাদে 
অন্তবিভাগ বা! সপবিকতা! প্রবর্তন, তথাপি কোন কোন ছন্দের ক্ষেত্রে 
মাত্রাছন্দের একটি তৃতীয় দানও আছে। ইহা হইতেছে সপবিক 
ছন্দ পাঁদে সাধারণ পর্বাপেক্ষা কুদ্রতর খণ্ড পর্ব প্রয়োগ । এই খণ্ড 
পর্ব অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও ছন্দের প্রয়োজনের দিক 
দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! খণ্ড পর্ব ই স্পষ্টভাবে ধ্বনিপ্রবাহের পূর্ণতা- 
বিধায়ক। নিজেকে পুনরাবৃত্ত কর! ধ্বনিতরঙ্গের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । 





১। সংস্কৃত হন্দশান্ত্ে পাদাকুলক পাদের অন্ত্যবণ গুরু, কিন্ত প্রাকৃত 
ছন্দশান্ত্রে এরূপ কোন নিষম নাই। 


২৬৮ ইন্দতত্ত ও ছন্দোবিবন 


পর পর সমদীর্ঘ পর্বে ধ্বনিপ্রবাহের "গতিবেগ বাড়িয়াই যায়, 
পরিসমাপ্ত হয় না। কিন্তু পাদান্তে অসমদীঘ পর্ব পাইলে উহাতে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়৷ প্রবাহ স্তিমিত হইয়া! যায়। সপৰিক পার্দে অসম 
খণ্ড পর্ব পাদান্তে বসিলে সমগ্র পাদগত ধ্বনি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি 
পুর্ণ প্রবাহিত ধ্বনি-স্রোতের আকার ধারণ করে। পাঁদ মধ্যে খণ্ড 
পর্ব বসিলে আবর্তনশীল ধ্বনিতরঙ্গ মধ্য-পথে বাধা পায় বটে কিন্তু 
স্তিমিত হয় না, কারণ আকস্মিক বাধার ঠিক পরেই পূর্ণ পর্বের আশ্রয় 
পাইয়! পুনরায় উচ্ছুসিত হইয়া উঠে; ফলে সংঘাতজনিত অপূর্ব 
কলধ্বনি সৃষ্টি হয়। প্রীচীন মাত্রাছন্দ আর্ধাতে এই খণ্ড পর্বের প্রথম 
প্রয়োগ দেখা যায়। ফলে ইহার ধ্বনি বিচিত্রভাবে কল্লোলিত। আধায় 
খণ্ড পর্ব কোন কোন পাদে অন্ত্য পর্ব রূপে এবং কোন কোন পাদে 
মধ্য পর্ব রূপেও ব্যবহার লক্ষিত হয়। গীতি, উপগীতি, উদ্‌গীতি 
প্রভৃতি নামে আর! বহু প্রকার । সকল প্রকার আরধাতেই খণ্ড পর্বকে 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে অন্ত্য পর্বরূপে দেখা যায়। তাছাড়। পাদমধ্যে 
খণ্ড পর্ব বিশেষ বিশেষ ছন্দোবন্ধের বিশেষ বিশেষ পাদে ব্যবহৃত 
হয়। অবস্থানভেদে খণ্ড পর্বই আর্ধার ধ্বনি বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী । 
নিম্নের দৃষ্টান্তশুলিতে মোটা হরফগুলিই খণ্ডপর্ব। 


(দৃষ্টান্তগুলির দীর্ঘবর্ণ ও হলন্ত অক্ষর বিশ্রিষ্টভাবে উচ্চার্য ) 


(ক) গীত্যার্যা (প্রাকৃত 'িগ্গাহা” )-- 
(ইহাতে খগ্ডপর্ব অস্ত্যপর্বর্ূপেই আছে, অতিরিক্ত মধ্যপর্বরূপে নাই) 


তুস্বা ৭| আগে | হিঅঅং 
মম উপ | মঅণো! | দিবা বি| রত্তিম | মি। 
ণিগ.ঘিণ | তবই ব| লী অং 
তুই বুৎ| ত মণো | রহাই | অঙ্গা | ইং॥ 
--সশকুস্তল।া, ওয় অন্ধ 


প্রাকৃত ও সংন্কত মাত্রাছন্দ ২৬৯ 
(খ) আর্ধা (প্রাণ 'গাহা” ); আর্৷ দ্বিবিধ-- 


(১) (ইহাতে অতিরিক্ত খণ্ডপর্ব চতুর্থ পাদে তৃতীয় মধ্যপর্বরূপে 
বর্তমান ) 


উগগলি | অ দবৃত | কবল! 
মিঈ প | রিচ্চৎ | ত ণচ্চ | পা মো|রী। 
ও সরি | অ পণ্ড | পত্র 
মুঅস্তি | অত্র | বি] 
] অলদ! | ও। _শকু, ৪র্ঘ অঙ্ক 


(২) (ইহার চতুর্থ পাদের দ্বিতীষ পর্ব অতিরিক্ত খণ্ডপর্ব ) 


কেয়ম | বু | নবতী 
নাতি প|রিস্ফুট | শরীর | লাব | গ্য।। 
মধ্যে | তপোধ | নানাং 
কিসলয | মি 
ব পা | পত্রা | গাম্‌॥ 
_ শকু» ৫ম অঙ্ক 


(গ) উদ্দগীতি (প্রাণ “বিগ্গাহা” )-- 


(ইহার দ্বিতীয় পাদের তৃতীয় পর্ব অতিরিক্ত খণ্ডপর্ব ) 


পরিহর | মাণিণি | মাণং 
পেকৃথহি | কুন্ুমা | ই” | 
ূ ণীবস্| স। 
তুক্ম ক| এ খর | হিঅও 
গেহুই | গুডিঅ] | ধন্ুংহি | কিল কা | মে! । 
_ প্রাক্কত-পৈঙগল ৬ 


২৭০ ছন্দতত় ও ছন্দোবিবর্ভন 
(ঘ) উপগীতি (প্রাণ গা) 
(ইহার দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছুইটি পাদেরই তৃতীয পর্ব অতিরিক্ত খণ্ড পর্ব ) 
ইঅ সিরি | “হাল বি| রই এ 


পাউঅ | কবম্‌ | মি | 
সত্তস | এ। 
সত্বম | সঅং স| মত্ত 
গাহা|ণ সহা|ব| 
রমণি | জ্জম্‌ ॥ 


--গাথ! সপ্তশত্তী 


বিশিষ্ট কোন ছন্দোরসিকের মতে, আর্ধার প্রথম পাদে হংসগতি, 
দ্বিতীয় পাদে সিংহগতি, তৃতীয় পাদে গজগতি ও চতুর্থ পাদে 
সর্পগতির সৌন্দর্য বর্তমান ( “প্রথম পাঁদঃ হংসপদবৎ মন্থরং, দ্বিতীয়ঃ 
সিংহবিক্রমবদ্দ্ধতং, তৃতীয়ে! গজেন্দ্রপদবৎ স-লীলং, চতুর্থ: সর্পগতি- 
বচ্চপলং পঠতে”--শিরোমণি)। এই গতিভেদের কারণ 
পাদ'মধো+ পৃথক স্থানে খণ্ুপর্বের অবস্থিতি ; বাধাদায়ক খগ্ডপর্বের 
দুরত্ব অনুযায়ী সাধারণ পর্বজাত ধ্বনি-গতির তারতম্য ঘটে ও ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার ধ্বনি-বিক্ষোভ হয়। গানের স্ত্ুরে শীত হইলে এই 
মধ্য খগ্ুপর্বের ধ্বনি-বিক্ষোভ শ্রোতাকে চমত্কৃতই করে, “পাঠের 
সময়ে ধ্বনি-বিক্ষোভ শ্রোতৃকর্ণে ততটা স্থখদায়ক নহে | গানের ছন্দ 
বলিয়! আর্ধাতেই কেবল খগুপর্ক মধ্যপর্ববূপে ব্যবহৃত হইতে 
পারিয়াছে। অন্যান্য ছন্দে খগুপর্ব কেবল অন্ত্য পর্ব-রূপেই থাকিয়া 
গিয়াছে। এই অপ্ত্য খগুপর্বের বৈচিত্র্য ও কৃতিত্ব অপভ্রংশষুগে 
দরষ্টবা। 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
হস্ত ও প্রাকৃত বৃত ছন্দ 


সংস্কৃত ভাষার অক্ষরছন্দের সাধারণ নাম “বৃত্ত । আর্া-প্রভৃতি 
মাত্রাছন্দের ম্যায় বৃত্তছন্দ অসমপদী নহে; ইহা সমপদী এবং 
চতুষ্পদী। পদে পদে নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের “আবর্তন” ঘটে বলিয়' 
এই ছন্দের নাম হইয়াছে “বৃত্ত' ( অর্থাৎ আবতিত ) ব। বর্ণবৃত্ত।১ 
প্রাচীন ছান্দসিকদের উদ্দেশ্য ছিল বৃত্তছন্দের আভিজাত্য প্রচার, 
সেইজন্য তীহার! বিভিন্ন বৈদিক ছন্দের ও সংস্কৃত বৃত্ছন্দের পাদ- 
দৈর্ঘ্গত সমতা দেখাইয়! প্রচার করিয়াছিলেন-_“গায়ত্র্যাদে৷ ছন্দসি 
বর্ততে ইতি বৃত্তম্” ( হুলায়ুধ ভাষ্য ), অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক 
ছন্দে বর্তমান” আছে বলিয়াই ইহাদিগকে বলা হয় বৃত্ত । এই ব্যাথ্যা 
কিন্তু বস্তরভিত্তিক নহে; কারণ, বৃত্তন্দগুলির গঠনে কেবল বৈদিক 
অক্ষর ছন্দের নহে, প্রাকৃত মাত্রাছন্দেরও উপাদান স্থুস্পষ্ট। বৃত্ত 
ছন্দের পদেপদে যেমন অক্ষর মমতা, তেমনি মাত্রাসমতাও বর্তমান । 
বৃত্তছন্দে সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষর যেমন বৈদিক অক্ষরছন্দের নিয়মে 
সংশ্লিষ্ট গুরু উচ্চারণে পাঠ করা চলে, তেমনি আবার প্রাকৃত মাত্রা- 
ছন্দের ধর্ম অনুসারে বিশ্লিষ্ট লঘু উচ্চারণেও পাঠ কর! যায়। এই 
ছন্দ গুরু বা লঘু যে কোন ভঙ্গিতে উচ্চার্য বলিয়! একদিকে যেমন 
বেদোচিত গুরুগন্ভীর,। অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতোচিত কোমল- 
মধুর। উপরম্থ বৃত্তছন্দের পাদ মাত্রাছন্দের পাদের মতোই সপবিক, 
এই পাঁদ-পৰিকতা বৈদিক ছন্দে সম্তব নহে। তাই ববৃত্ত'কে কেবল 
বৈদিক-গোত্রীয় বলা সঙ্গত হয় না। ইহা বৈদিক অক্ষরছন্দ ও 


১। “প্রাকৃত পৈঙ্গলে? ও “বৃত্তরত্বাকরে' 'বৃত্ে'র বর্ণবৃত্ব-নাম দ্রষ্টব্য। 


২৭২ ছন্দতত্ব ও" ছন্দোধিবর্তন 


প্রাকৃত মাত্রাছন্দ উভয়ের মিলনজাত বরশস্কর ছন্দ। বৃত্ত সংস্কৃতেই 
প্রথম প্রবতিত, প্রাকৃত ইহাকে প্রথমে খণ হিসাবে লইয়াছে। 


বৃত্তছন্দের সংখ্যা বিস্ময়জনকভাবে স্বিপুল, পিজলাচার্য এক 
কোটি সাতষট্টী লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত যোলটি ছন্দের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ন্দীর্ঘকালের পটভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্য স্থবিশাল 
সন্দেহ নাই, তথাপি উহাতে দেড় কোটির অধিক ছন্দোবদ্ধ সত্যসত্যই 
ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা! বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে এগুলির 
অধিকাংশই ধ্বনি-বিলাী বৈয়াকরণদিগের ছন্দক্রীড়ার ফল্*চ । এই 
গুলিতে রহিয়াছে লঘু-গুরু বা ত্স্ব-দীর্ঘ ধ্বনির বিচিত্র রূপকল্প বা 
প্যাটার্ণ”। এইগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যে অব্যবহৃত ও 
অব্যবহার্য। সেকালে ভারতীয় জীবনে শ্রুতিবিলাসের কিরূপ প্রাবল্য 
ঘটিয়াছিল, বৃত্তছন্দের সংখ্যাবন্থলতা তাহার অন্যতম প্রমাণ। 


না বলিয়া পারা যাঁয় না-স্প্রাচীন ভারতে বৃত্তছন্দের বিপুল 
সংখাক প্যাটার্ণ রচনার মুলে সত্যকার ছন্দোবোধ, অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ 
ছিল না, ছিল ছন্দোবদ্ধকে বিচিত্র্ূপে অলংকৃত করিবার নেশা, 
উত্তেজনা ও বিলাস | ব্যক্তি বা বস্তুর অঙ্গ-বনুত্ব, অঙ্গ-সংহতি এবং 
অঙ্গগত সম্মিতি বা সঙ্গতি এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যই সৌন্দর্যের ষথার্থ 
লক্ষণ (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। সেই হিসাবে সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের 
চতুষ্পদীতা, পূর্ণতা ও পাদ-সাম্য যথার্থ সৌন্দর্যবোধ হইতেই উৎপন্ন । 





* এই কারণেই “ছন্দোমঞ্জরী'কার গ্রস্থ শেষে লিখিয়াছেন-_ 
ব্যবহারোচিতং প্রায়! ময়! ছন্দোহত্র কীতিতম্‌। 
্রস্তারাদি পুনর্নোক্তং কেবলং কৌতুকং হি তৎ। 


(প্রস্তারাদি ছন্দ কৌতুক মাত্র, সেইজন্য পুনরুক্ত হইল না, ব্যবহারোচিত 
ছন্দই এখানে কীরতিত হইল।) 


সংস্কত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৭৩ 


কিন্তু অলংকারের উপরে সৌন্দর্য বা ছন্দ নির্ভর করে না। উজ্জ্বল- 
নীলমণি' গ্রন্থে রসিক কৰি রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 


অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সম্গিবেশে। যথোচিতম্‌ 
সুশ্িষ্সন্ধিবন্ধঃ স্তাৎ তৎ সৌন্দর্যমিতীর্যতে ॥ 
( অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথোচিত সন্নিবেশ ও সঙ্গত মিলন থাকিলে তবেই 
। লৌন্দর্য আছে, বল! চলে ।) 


অলংকারের আড়ম্বর প্রকৃত রূপপিপানা হইতে উদ্ভুত নহে, ইহা 
একপ্রকার এঁশববিকার ও মনোবিলাসের ফল। কি রূপ-জগতে, কি 
ধ্বনি-জগতে, সর্বত্রই অলংকার-বাহুল্য সৌন্দ্য-সথগ্টির প্রতিকূল, ইহা 
সুন্মম রসবোধকে পীড়িতই করে। ছুঃখের বিষয়, সংস্কৃত সাহিত্য- 
যুগের শেষের দিকে ভারতে বিলাসকলারই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। 
সেইজন্য এই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গিতে সর্বত্রই 
অলংকার বাহুল্য দেখ! যায়। ছন্দের ক্ষেত্রেও তাই অংলকার- 
আতিশয্য দেখ! দিয়াছিল। 

ছন্দপাদে বিশেষ বিশেষ স্থানে গুরু বা লঘু অক্ষরের প্রয়োগ 
ছন্দকে অলংকৃত করার সহজ উপায়। চতুষ্পদী ছন্দের পদে পদে 
দৈর্ঘ্যসাম্য বৈদিক ছন্দের ম্যায় অধিকাংশ বৃত্ত ছন্দেরও বৈশিষ্ট্য । 
একমাত্র প্রভেদ গুরু-লঘু অক্ষর-সজ্জায় বা অলংকরণে। 
অলংকরণের ভিত্তিতেই সংস্কৃত অক্ষরছন্দের অর্থাৎ বৃত্ত-জাতীয় 
ছন্দোবন্ধগুলির শ্রেণীবিভাগ হুইয়াছে। যেসকল ছন্দৌবন্ধের 
চারিপাঁদই সমভাবে অলংকৃত, তাহার! “সমবৃত্ত' | প্রথম ও তৃতীয় 
পাঁদ একভাবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ অন্যভাবে অলংকৃত হইলে 
ছন্দোবন্ধ হইয়াছে “অর্ধসমবৃন্ত' এবং প্রতিপাদ পৃথকভাবে অলংকৃত 
হইলে ছন্দোবন্ধ “বিষমবৃত্তে'র অন্তর্গত হইয়ছে। 

বৃত্তছন্দের অলংকরণ যদি অনুষ্ুপ্‌ প্রভৃতির ন্যায় কেবল বিশেষ 
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২৭৪ ছন্দতত্ব ও ছান্দোবিবর্তন 


স্থানে গুরু বা লঘু অক্ষরের ছারাই সাধিত হইত, তাহা হইলে উহার 
বৈদ্দিক গ্োত্রীয়তার হানি বা বর্ণসঙ্করত। প্রাপ্তি ঘটিত ন1। কিন্ত 
ছন্দোরচয়িতার] কেবল বিশেষ অক্ষরের দ্বার] অলংকরণে সন্তুষ্ট ছিলেন 
না! । তাহারা বিশেষ বিশেষ অক্ষর-গুচ্ছের দ্বার! অধিকাংশ ছন্দের 
পাদ অলংকৃত করিয়াছেন। ছন্দপাদের অলংকারগুলি একাধিক 
গুরু-লঘু অক্ষরের বিচিত্র বিন্যাসে উৎপন্ন এক একটি প্যাটার্ন। 
দুই অক্ষরে গঠিত অলংকারের প্যাটার্ন চারিটি--(১) গুরু-গুরু 
(--), (২) গুরু-লঘু (-১৮)১ (৩) লঘুগুরু (-) এবং 
(৪) লঘু-লঘু (৮ +)। তিন অক্ষরের অলংকারের প্যাটার্ন আটটি-_ 
(১) সর্বগুরু (- _ -), (২) সর্বলঘু (৮১৮ ৯৮), (৩) আদিগুরু 
(৮ ১৮), (৪) আদিলঘু (- -), (৫) মধ্যগুরু (-১৮), 
(৬) মধ্যলঘু (-+-, (৭) অন্ত্যগুর (১ ₹+- ) এবং (৮) অস্ত্য- 
লঘু(--১৮)। এইভাবে অক্ষরসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধিতে অলংকারের 
আকার ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার প্যাটার্ন- বৈচিত্রের 
ক্রমবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এইজন্যই বিভিন্ন প্যাটার্নের বৃত্তছন্দের সংখ্য। 
দাড়াইয়াছে দেড় কোটির উপরে । 

বৃত্তছন্দের গঠনে বিভিন্ন আকৃতির প্যাটার্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
এই প্যাটার্ন গুলিকে সংস্কৃত ছান্দসিকের! কেবল ছন্দপাদের 
“অলংকার'রূপেই দেখিয়াছেন, ছন্দপাদের এঅঙ্গ'রূপে দেখেন নাই। 
কিন্তু উচ্চারণ-কালে অধিকাংশ প্যাটার্নই কেবল অলংকার হইয়! 
থাকে নাহ, প্রতিপাদের অঙ্গরূপে, অর্থাৎ “পর্ব হইয়। আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে এবং অপবিক-পাঁদ অক্ষরছন্দের জাতিচ্যুতি ঘটাইয়া উহাকে 
সপর্ধিক-পাদ মাত্রাছন্দের সগোত্র করিয়াছে। বৈদিক যুগে অক্ষর- 
ছন্দের পাঁদের মধ্যবতি-জাত অন্তবিভীগ ছিল না। ছন্দপাদে পর পর 
পর্ব সমাবেশ প্রাকৃতযুগীয় মাত্রীছন্দেরই বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতি অধিকাংশ 
বৃন্তছন্দের পাদ প্যাটার্নেব অলংকারে সপবিক হইযা উঠীয় উহাতে 


সংস্কত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৭৫ 


গীতিন্থুর প্রভৃতি মাত্রাছন্দের বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ ফুটিয়! উঠিতে থাকে । 
বৃত্তছন্দের সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষর আর সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ুর' 
হইয়া থাকে নাই, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে 'লধু-দীর্ঘে* পর্যবসিত হইয়া যায়। 
এইজন্যই বৃত্তছন্দ সাধারণতঃ বর্ণসন্কর ছন্দ। 

অবশ্থ সংস্কৃত পণ্ডিতের! বৃত্তছন্দকে বর্ণসঙ্কর ছন্দ বলিয়া! স্বীকার 
করিতে কুষ্ঠিত হইয়াছেন এবং অনেকে বৃত্তছন্দের পাদে অন্তবিভাগ- 
সূচক মধ্যযতিও স্বীকার করেন নাই (“শ্থেতমাগুব্য-ুখ্যাস্ত নেচ্ছন্তি 
যুনয়ো! যতিম--ছন্দো মঞ্জুরী ), তাছাড়া পাদ মধ্যে বারংবার আবতিত 
বিশেষ প্যাটার্নের পর্বত্বও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অস্বীকার কর! 
নিক্ষল; তোটক, তুণক, ভূ প্রয়াত, মদিরা, দ্রত-বিলম্িত, ত্বরিত- 
গতি প্রভৃতি বহু সমবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণে বিশেষ বিশেষ প্যাটার্নের 
পর্বতরঙ্গ সবেগে নাচিয়৷ থাকে। এই নৃত্য-চাপল্য শান্ত্-শাসনে 
প্রশমিত হইবার নহে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ছান্দসিকেরাও মালিনী, 
শিখরিণী, শারদু'লবিক্রীড়িত, অগ্ধরা প্রভৃতি অনেকগুলি ছন্দে পাদ- 
মধ্যঘতি এবং যতি-জাঁত পর্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

বৃত্তছন্দের বিবর্তনে দেখা যায়, চতুবিধ পদ্ধতির অলংকরণের 
দ্বার চারিভাবে সমবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারি রূপের 
মধ্যে রহিয়াছে মাত্রাছন্দের জয়-পরাজয়ের ইতিহাস, অর্থাৎ অক্ষর- 
ছন্দের মধ্যে মাত্রাছন্দের যথাক্রমে প্রবেশ, প্রতিষ্টা, প্রভূত্ব-হরা ও 
প্রভৃত্ব বিলোপের বিস্ময়কর কাহিনী । 

সমবৃত্ত ছন্দোবন্ধ গঠনের প্রথম পর্যায়ে একটি বিশেষ প্যাটার্নের 
পর্বকেই বার বার আবৃত্ত করিয়! ছন্দপাঁদ রচন| কর! হইয়াছে । এই 
পর্যেরই রন্ধপথে মীত্রাছন্দ অক্ষরছন্দের মধ্যে আসিয়৷ প্রবেশ 
করিয়াছে। পর্ব-প্যাটার্ন একপ্রকার হইলেও ছন্দপাদে পর্বসংখ্যার 








* পৃঃ ২৬২-২৬৪ দ্রষ্টব্য 


২৭৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধ গঠিত হইয়াছে। তাছাড়া মাত্রাছন্দের, 
বিশেষ করিয়া আর্য! ছন্দের আদর্শে দৈবাৎ পাদান্ত পর্বকে খগুপর্বে 
পরিণত করিয়াও পৃথক ছন্দ রচিত হইয়াছে । সাধারণতঃ দ্যক্ষরতাই 
পর্বদৈর্ধ্যের নিন্নতম সীমা । সমবৃত্ত ছন্দে সাধারণতঃ গুরু-গুরু, 
গুরু-লঘু ও লঘু-গুরু--এই ত্রিবিধ প্যাটার্নের দ্বযক্ষর পর্ব ব্যবহৃত 
হইয়াছে। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দিক দিয়া এইগুলিকে দীর্ঘ-দীর্থ, দীর্থ- 
হম্ব, ও হুন্ব-দীর্ঘ বর্ণের প্যাটার্নও বল! চলে। দ্বাক্ষর প্যাটার্নে রচিত 
ছন্দের দৃষ্টান্ত £_ 
(১) প্যাটার্ন -_ _ (50706) 
(ক) বিছ্যুল্লেখা (ত্রিপবিকপাদ )__ 
গোপ | স্ত্রীণাং | মুখ্য 
বিদ্বয | লেখ! | রূপা । 
কালি|ন্দীতী|রেস! 
রেমে | শ্রীক | ফেণ। -ছন্দোমঞ্জরী 
(খ) বিদ্যুন্মালা ( চতুষ্পবিকপাদ )-_ 
রাধ। | পাণিং | মব্যেহ | সব্যে 
পাণৌ | বিভ্রদূ | বেণুং | কৃষক; | 
রেজে | কুঞ্তান্‌ | নির্ধন্‌ | যদ্দদ্‌ 
বিদ্যু | ন্মাল। | শ্্িষ্টোহ | ভোদ :॥ 
--গোবিন্দ লীলামৃত ১৮১ 
(২) প্যাটার্ন -১৮ (০০16০) 
(ক) সমানিক1 (চতুষ্পবিকপাদ, অস্ত্যপর্ব পূর্ণ ) 
শন্ব |রীকি | শোর | লোল 
লোচ | নাঞ্চ | লাস্ত | রেণ। 
স্চ |যত্য | লংপ্রি|যংকি 
মপ্য | সৌ শ্র। তৌব্র|বীতি॥ 
মন্দার মকবন্দ চম্পু ১1২৩ 
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(খ) তৃণক ( অষ্টপৰিকপাদ, অস্ত্যপর্ব খণ্ড )__- 
তুণ্ড | কাস্তি| দণ্ডি| তোরু | পাও | রাংশু | মণ্ড | লং 
গণ্ড | পালি | তাণ্ড | বালি | শালি | রত্ব | কুণ্ড | লম্‌। 
ফুল্প | পুণ্ড | রীক | ষণ্ড | কৃষ্গ্ত | মাল্য] মণ্ড| নং 
চওড | বাহু | দণ্ড | মত্র | নৌমি | কংস | খণ্ড | নম॥ 
_মুকুন্দ মুক্তাবলী স্তব ৯ 
(৩) প্যাটার্ন +- (5171083) 
(ক) প্রমাণিক! ( চতুপ্পবিকপাদ )- 
রবা | বঘু | গিতে , ক্ষৎ, 
বিল | দ্বিতা | কুলা | লকম্। 
অসং | স্থিতৈঃ | পদৈঃ | প্রিয! 
করো |তিম|ত্তচে | ্টিতম 
- নাট্যশান্ত্র ১৫।২২ 
(খ) পঞ্চচামর ( অষ্টপরিকপাদ )-_ 
জট1 | টবী | গল | জ্জল | প্রবা | হ পা | বিত| স্থলে 
গলে | বল | ম্ব্য ল| শ্িতাং | ভূজ |ঙ্গতু|ঙ্গমা | লিকাম্‌। 
ডমড.| ডমড | ডমভ. | ডমন্‌ | নিনা |দ বড |ডম|বর্যং 
চকা|রচ1] গু তা | গুবং| তনে!| তু নঃ | শিবঃ | শিবম্‌॥ 
-শিবতাঁওব স্তব ১ 
্রাক্ষর পর্বের আটটি প্যাটার্নের মধ্যে সর্বলঘু ও সর্বগুরু প্যাটার্ন 
বাদে অন্য ছয় প্রকার প্যাটার্ন ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সকল 
প্যাটার্নে রচিত ছন্দের দৃষ্টান্ত £_ 
(১) প্যাটার্ন -১৮ ১৮ (৫901) 
(ক) মদিরা ( অষ্টপবিকপাদ, অন্ত্যপর্ব খণ্ড )__ 
মাধব | মাসি বি| কম্বর | কেশর | পুষ্পল | সন্মদি | র1 মুদি | তৈ- 
ভূর্গকু| লৈরুপ | গীতব| নেবন| মালিন| মালিক | লা নিল |য়ম্‌। 
কুঞ্জ গৃ | হে! দর | পল্লব | কল্সিত| তল্প ম| নল্পম|নোজর|সং 
তং ভজ | মাধবি | ক! মৃছ্ধ | নর্তক | যামুন | বাত ক | তোপগ | মা। 


২ধ৮ ইন্দতত্ব ও ছন্দো বিবর্তন 


(খ) সারবতী ( চতুক্পবিকপাদ; অস্ত্যপর্ব খণ্ড)_- 
পুত্ত প|বিত্তব|হত্তধ|ণা 
তত্তি কু] টুষ্বিণি | সুদ্ধম | ণ1। 
হক ত|রাসই|ভিচ্চগ|ণ! 
কো! কর | বব্ধর | সগগ ম | ণা॥ 
_-প্রাকৃত পৈঙ্গল, বর্ণবৃত্ত ৯৫ 


(২) প্যাটার্ন +- -_ 
ভূজঙ প্রয়াত ( চতুষ্পধিকপাদ )-- 
ব্রিলোকী | প্ফুরৎ কী | তি পীযু | ষধারঃ 
প্রকাশী | কৃত প্রে| ম ভক্তি | প্রচারঃ। 
লসৎ ত | প্ত কার্ত | স্বর শ্রী | মদক্গ- 
চ্ছটাচ্ছ |ন্নলাব | ণ্য তার | ণ্য ভঙ্গ; ॥ 
_-চৈতন্ চরিতামূত ( কবি কর্ণপুর ) ১৬৪২ 


(৩) প্যাটার্ন _ ১ (810731011)19,07) 


মৌক্তিকদাম (চতুষ্পবিকপাদ )--" 
কআভ|উছৃব্ব|রিতেজ্জি| গরাস 
খনে খ | গজাণি। অ অচ্ছ | িসাস। 
কুহুর|বতার | ছুরস্ত | বসন্ত 
কি ণিদ্দ | অকাম|কিণিদ্দ|অকন্ত॥ 
_ প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৩৪ 
(8) প্যাটারণণ -১৮ - 


অপ্থিনী ( চতুষ্পবিকপাদ )-_ 
বর্জয |স্ত্যা জনৈঃ | সঙ্গমে | কাস্তত- 
স্তর্কয় | সত্য! সুখং | সঙ্গমে | কান্ততঃ| 
যোষয়ৈ | ষস্মরা | সন্নতা | পাঙ্গয়। 
সেব্যতেহ | নেকয়। | সন্নতা | পায়। ॥ 
--শিষুপাল বধ 81৪২ 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৭৯ 


(৫) প্যাটার্ন  ৮-_(20808630) 
তোটক (চতুষ্পবিকপাদ )-- 
সরসাং | সরসাং | পরি মু | চ্য তশ্থং 
পততাং | পততাং | ককুতো। | বহুশ2। 
সকলৈঃ | সকলৈঃ | পরিতঃ | করুণৈ 
রুদ্দিতৈ | কিতৈ | বিব খং | বিততম্‌ ॥ 
__ভট্টিকাব্য ১০।৪ 
(৬) প্যাটান __ --১+ 
সাবজ ( চতুষ্পবিকপাদ )_ 
বে গোড | থকস্তি | তে হখি| জুহাই 
পল্লটি | জুত্থাস্ত | পাইক্ক | বৃহাই। 
কাসীন | রা! স| রাসার | অগ.গেণ 
কী হখি | কীপত্তি| কীবীব| বগগেণ ॥ 
_প্রাপে, বর্ণবৃত্ত, ১৩২ 


কেবল এই প্রকার দ্বাক্ষব বা ত্র্যক্ষর পাটার্ন নহে, সমবুত্ত ছন্দ 
গঠনের প্রথম পর্যায়ে দীর্ঘতর প্যাটানও ব্যবহৃত হইয়াছে । নিন্নোদ্ধাত 
দৃষ্টান্ত গুলিতে চতুরক্ষর, পথ্গাক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্বের কয়েকটি প্যাটার্ন 
দ্রষ্টব্য £-_ 
চতুরক্ষর পর্ব, প্যাটার্ন--- -- 
মাণবকাক্রীডিতক ( দ্বিপবিকপাদ )-- 
কোকবধু | শোকহরং 
পদ্মবনী | বোধকরম্। 
গাঢতমে! | নাশ করং 
নৌমিতর! | মুঞকরম্‌॥ 
-বাণীভূষণ (দামোদর মিশ্র ) ৭৬ 


২৮৪ ছন্দতক্ট ও ছদ্দোবিবর্ঠন 


পগক্ষর পর্ব, প্যাটার্ন ₹ ১ ৮ /-7-- 
ত্বরিত গতি (দ্বিপধিকপাদ )-- 
সুমুখি তত | স্বরিত মিত- 
্ত্যজ শয়নং | ব্রজ ভবনম্‌। 
উদয ধরং | সরতি পরং 
ত্বরিত গতি | দিবস পতি: | 


- গোবিন্দ লীলামৃত ৯৩৬ 


ষড়ক্ষর পর্ব, প্যাটার্ন ১৮ ১৮ ১৯ ৯ ৯৮ 
মাল! (ব্রিপবিকপাদ, অন্ত্যপর্ব খণ্ড )-_ 
নববিকশিত | কুবলয দল | নয়নে 
নিশময নব | জলধর মিহ | গগনে । 
অপনষ রুষ | মুপমর মম | সবিধং 
যদি রতিস্থখ | মভিলষসি ব | হুবিধম্‌ ॥ 
_-হলারুধ ৭১২ 


ছন্দপাঁদে গতিবেগ-সর্শারক অতিপবিক (17061076010 ) 
ধ্বনির সচেতন ব্যবহার অপত্রংশ ভাষা যুগের বৈশিষ্ট । তবে সংস্কৃত 
বৃত্ত ছন্দের গঠনে একই পর্ব-প্যাটানে'র পুনরাবৃত্তির কাঁলেই ছুইএকটি 
ছন্দে অতিপবিক ধ্বনিকে ছন্দকারের কতকটা৷ অজ্ঞাতসারে হঠাৎ 
আবিভূ্ত হইতে দেখ! যায়। যথা__ 


(১) ক্রতবিলম্থিত ( মধ্যগুরু প্যাটানের পর্ব )-_ 
(বির) হতাপি | নিচন্দ | ন পাংশু | ভি- 
(বু) ষিসাপি| তপা্ডি | ম মণ্ড। না। 
(বিষ )উধরাভ | বিসাত | রণ। দ | ধে 
(রতি) পতিং প্র|তিশস্ভু | বিতীষি | কাম্‌॥ 
_-নৈধধ চরিত (শ্রীহর্ষ ) 8২৭ 


কত ও প্রাকত বৃত্ত ছন্দ ২৮১ 


(২) মধুমতী ( চতুর্লঘু প্যাটার্নের পর্ব )-- 
্‌ (রবি) ছুহিতৃ ত| 
(নব) কুসুম ত| তিঃ। 

(ব্যধি) ত মধূম | তী 

(মধু) মথনমু| দম্‌॥ 

__ছন্দোমঞ্জরী ( গঙ্গাদাস ) 
দৃষ্টান্ত দুইটির পাদাগ্রবর্তী () ধন্নীবদ্ধ দ্যক্ষর ধ্বনি গুলিই 
অতিপবিক" । 

সমবুন্ত ছন্দোবন্ধ গঠনের দ্বিতীয় পর্ীয়ে ছন্দপাঁদে একটি বিশেষ 
প্যাটানের পর্বের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই 
দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষর ছন্দের মধ্যে মাত্রাছন্দের ধর্ম শুধু সুম্মনভাবে 
প্রবেশ করিয়াছে. তাহা নহে; মাত্রাছন্দ এবার বৃত্তের মধ্যে সশরীরে 
প্রবেশ করিয়া একেবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। “আর্যা'র 
পরেই প্রধান মাত্রাছন্দ হইতেছে 'মাত্রাসমক'। ছন্দ-পার্দে ভিন্ন 
ভিন্ন প্যাটার্নের অসম সংখ্যক অক্ষর বিশিষ্ট পর্বের সমাবেশ, অথচ 
পর্বে পর্বে মাত্রাসমত! রক্ষা “মাত্রামক' ছন্দের বৈশিষ্ট্য । বৃত্তছন্দ 
গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি বৃত্তছন্দ এই মীত্রাসমক ছন্দের 
আদর্শেই গঠন কর! হইয়াছে। এই গুলির ছন্দ-পাঁদে পর্ব-বৈচিত্র্য- 
সাধনের চেষ্টা ুষ্পষ্ট। বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টীয় পাদস্থ পর্বগুলিকে 
অক্ষর-সংখ্যায় পরস্পর অ-সম রাখ! হইয়াছে, তবে মাত্রা-সংখ্যায় 
সমই রাখা হইয়াছে। ফলে প্রথমবারের ছন্দ-পাঁদের শ্রুতিগত 
সমপধিকত! দ্বিতীয় বারেও অক্ষু্ আছে; তথাপি এইসকল ছন্দ- 
পার্দে অসমপবিকতার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। এই ভ্রান্তির কারণ-_- 
সাধারণ মানুষের নিকটে কর্ণের সাক্ষ্য অপেক্ষা চক্ষুর সাক্ষ্যই 
অধিক বিশ্বীনা যোগ্য। নিম্বোদ্ধত ছন্দগুলির পাদস্থ পর্ব- 
সমূহ আ্রতিতে (মাত্রায়) সমদীর্ঘ কিন্তু দৃ্টিতে ( অক্ষরে ) 


২৮২ ছন্দতত্ব ও'ছন্দোবিবর্তন 


অসম-- 
(১) চতুর্মাত্রিক পর্বের ভূজগশিশুভূতা__ 


কুস্বমিত|মভিপ]শ্রনস্তী 
বিবিধত|রুগ গৈ|্ছন্রম্‌। 
বন মতি।শ য়গ।দ্ধাট্যং 
ভ্রমতিম]ধূু করী|্ধ ষ্া। 
_-ছন্দোমঞ্জরী ( গঙ্গাদাস ) 


(২) যগ্নাত্রিক পর্বের রুচির 
অভ মু পো|বি বুধ সখঃ|প র স্ত পঃ 
শ্রতান্িতো|দ শর থ ই |ত্যুদাহ তঃ। 
গু পৈর্ব রং |ভু বন হিত |চ্ছলেন যং 
সনাতনঃ |পিতর মু পা |গ মৎত্ব যম্॥ 
__ভট্টিকাব্য, ১1১ 


এই আদর্শ ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় যুগে এক একটি মাত্রাছন্দ 

হইতে বহু বৃত্ত ছন্দ গঠিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'পাদাকুলক' 
ছন্দের কথা৷ বল! যাইতে পারে। ইহ! চতুর্মাত্রিক পর্বজাত মোট ষোল 
মাত্রার চতুষ্পবিক পদের মাত্রা! ছন্দ। ইহা হইতে (১) কুস্থম-বিচিত্রা, 
(২) কুড্ুলদন্তী, (৩) মত্তা, (৪) ভ্রমর বিলসিতা, (৫) রুক্সবতী 
বা! চম্পকমালা, (৬) দোধক, (৭) জলোদ্ধত গতি, (৬) স্তুষমা, 
(৯) চক্রপদ (১০) শরভ প্রভৃতি বৃত্তছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত 
পাঁদাকুলকের দৃষ্টান্ত 

হরি রিতি | হরি রিতি ] জপতি স | কামং। 

বিরহ বি | হিত মর | েব নি | কামম্॥ 


সংস্কত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৮৩ 


ইহার দুইটি হ্রম্ব অক্ষরের পরিবর্তে একটি দীর্ঘাক্ষর প্রয়োগে এবং 
একটি দার্ঘাক্ষরের স্থলে দুইটি হুস্বাক্ষর ব্যবহারে পূর্বোক্ত দশটি 
ছন্দের সৃষ্টি হয়। যথা-_ 
(১) কুম্ুম বিচিত্রা 


সপ সপর্ণ  সপর্ণি সর্ট স্পস্ট সপ | স্পা | সপ্ত সপ আপ: আস 


বিগলিত হারা] সকুস্বু ম| মাল! 
সম চর ণ ।|লাক্ষা| ব লয সু | লক্ষা। 
বির চিত ।|বেশং।| সুরত বি] শেষং 
ক .থযতি।| শয্যা | কুসুম বি।| চিত্রা। 


__হলায়ুধ ৬।৩৫ 
(২) কুড্লদস্তী-_ 
গোকুল|বন্ধো। জয র স|সিন্ধে! 
জা গৃহি | তল্পং | ত্যজ শশি|ক ল্পম্‌। 
গ্রী ত্যন্ | কুলাং|শ্রিত ভূজ |মূ লাং 
বোধ য | কাস্তাং|র তি ভর |তা স্তাম্‌। 


_গোবিন্বলীলামৃত ১২৩ 
(৩) মতা 


বুন্াা|বজ্ঞা| দধিগ ত |ৰিছ্ঘা 
সারী|হারী !|রুত বহু | প ছ্যা। 
রাধা ।সন্সেহো |চ্চষ মধু | মতা 


তন্তা | নিদ্রা | পন যন | যত্বা॥ 
_-গোবিন্দ লীলামুত ১/৩৩ 
(8) ভ্রমর বিলসিতা-_ 


গ্রীত্যৈ| যু নাং|ব্য ব হি ত |ত প নাঃ 
প্রো |ধ্বাত্তং |দিন মিহ |জ ল দাঃ 
দো যষা। মন্যং |বিদ ধ তি |স্থুর ত- 


ক্রীড়া] যাস |শ্র ম শম |প ট বঃ॥ 
-শিশুপাল বধ) ৪81৬২ 


২৮৪ ইন্দতত্তবু ও ইন্দোবিবর্তন 


(&) রূক্সবতী বা চদ্পকমাল। 


ভগ্ন ম|সত্যৈঃ|কায সহ শৈঃ 
মোহ যয়ীগ [বাত ব|মা যা। 
স্ব প্লবি|লা সা |যোগবি।যো গা 
রু সজ্মব|তী হ! |ক স্য ক| তে শ্রীঃ। 

-স্ুবৃত্ত তিলক ১।১৭ 


(৬) দোধক-- 


পর্ব ত|পংক্তিপ।|তাবিহ |বন্ৎ 
কুঙ্জর | কুঙ্জর | কুঞজ্জস। মাজে। 
কাসর|সম্ততি] বাতশ্ব| তেহসৌ 
সঙগ্গর|স ঙগ র| সঙ্গ ব|লাখ্রেঃ॥ 
-_সুরথোৎসব ৪18০ 


(৭) জলোদ্ধত গতি-- 


রি উহার উরি বি যি রাজ সা রাহা) হাট আরা সর হজ 


সমীর| শিশিরঃ | শিরঃসু | বসতাং 
সতাংজ|বনি কা | নিকাম| সুখিনামূ। 
বিভতি|জ নয় |ন্নয়ংমু| দমপা 
মপায়|ধ বলা |বলাহ।| কততীঃ॥ 
_শিশুপাল বধ ৪1৫৬ 


(৮) সুষমা 
ভো হা | কিল | উচ্চা | হি অল! 
মঝ,ঝা | পিঅল। | নেতা | জুঅলা। 
রুক্‌ খা |বঅণা| দস্তা |বিরলা। 


সে সে জিবিআ | তাক | পিঅল ॥ 
--প্রা-্ণ? বর্ণবৃত্ত ৯৭ 


সংস্কত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৮৫ 


(৯) চতক্রপদ--- 
থঞ্জ গ|জুঅলণ |অণবর|উপমা 
চারু ক|ণঅলই |ভুঅজুঅ| সুসমা। 
ফুল্ক |মলমুহি|গঅবর|গমণী 
ক স্সম্থ |কিঅফল |বিহিগঠু |তরুণী। 
প্র1-ৈ, বর্ণবৃত্ত ১৪৩ 
(১০) শরভ 


তরল ক|মলদ ল।|।মসরি জু অ||ণ অণা 
সর অ স|মঅমসসি|ম্বুনস রি স।ব অ ণা। 
ম অগ ল।|।করিবর।|সঅ ল মগ ম ণী। 
ক মণনস্ু!কিঅফল | বিহি গ ঠ|র ম ণী। 


__প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৬৭ 


( এই 'শিরভ' হইতে আবার চন্দ্রাবর্ত” ও “মণিগুণনিকর' ছন্দের 
জন্ম।) 


এই ভাবের অপর একটি উৎপাদক মাত্রাছন্দ হইতেছে-__“হাকলি,” 

ইহা হইতে বৃত্তছন্দের “সারবতী” ও “ম্থৃমুখী' উৎপন্ন হইয়াছে। 
হাকলিও চতুর্মাত্রিক পর্বের ছন্দ, ইহার চরণ চতুষ্পবিকও বটে, তবে 
ইহার অন্ত্যপর্ব থণ্ড ও দ্বিমাত্রক। যথা-_ 

উচ্চ উ | ছাঅণ | বিমল ঘ | র! 

তরুণী | ঘরিণী | বিণঅ প| রা। 

বিস্তক| পূরল |মুদ্দ হর! 

বরিস। | মমআ | স্থকৃখক | রা ॥ 


- প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৭৪ 


২৮৬ হন্দতত্ব ও. ছদ্দোবিবর্তন 
এই মুক্ত-পবিক “হাকলি'র প্রপর্ম তিন পর্বকে আদিগুরু 
(৮৯৮) হইতে বাধ্য করিলে 'সারবতী' ছন্দ উৎপন্ন হয় এবং প্রথম 


পর্বকে সর্বলঘু (১৮৮৯৮) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বকে আদিগুর 
(--১+১) করিলে “ম্ুমুখী'র সৃষ্টি হয়। যথা-- 


সারবতী-_ 
৪2525582725: 
চে স্তগ|ণত্রি ত|য়ং ক্র ম | তঃ 
সাদ গ রু|র্ত গ|তোহত্র ম |ত:। 
শর রস|বস্ত নৃ।!প প্রথি |ত৷ 
সা রব ||তীক বি|ভিঃ কথি |তা॥ 
_বৃত্তরত্বাবলী ২২ 
হুমুখী-_ 


ত রণিস্ু |তাতট]|কু ঞ্জ গৃ | হে 

ব দন বি|ধু স্মিত |দী ধিতি|ভিঃ। 

তিমির মু |দম্তমু |খং মম |খী 

হ রিম ব |লোক্যচু |টু ম্বচি |রম্॥ 
-_ছন্দোমঞ্জরী ৮২ 


উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ হইতে দেখা যায়, সমবৃত্ত ছন্দ গঠনের 
দ্বিতীয় অবস্থাতে পর্বগত মাত্রা সমত্বের জন্য ছন্দ পাদে যথার্থ বৈচিত্র্য 
সাধন সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া মাত্রাছন্দের নৃত্য-চাপল্য বৃত্তছন্দ 
হইতে পরিহার কর! দূরে থাকুক, উহাই বরং দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে । 
স্থতরাং সমবৃত্ত ছন্দ গঠনের তৃতীয় 'পর্যায় দেখা দিয়াছে। এই 
পর্ায়ের চেষ্ট! হইয়াছে-_ছন্দ পাদে যথার্থ অ-সম পর্ব ব্যবহারের দ্বারা 
পর্ব-বৈচিত্র্য বিধান এবং উহাতে অক্ষর-ছন্দের লুপ্ত গাস্তীর্ষের পুনঃ ' 
প্রতিষ্ঠ।। সেইজন্য তৃতীয় পর্যায়ে শুধু অক্ষরের দিক দিয়া নহেঃ 


সংস্কত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৮৭ 


মাত্রার দিক দিয়াও পৃথক্‌ পৃথক্‌ দৈর্ঘের পর্ব একই চরণে সমাবেশ 
কর! হইয়াছে। ইহাতে ছন্দ পাদে পর্বসম্মিতির হানি হইলেও 
পর্বসঙ্গতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে১। শালিনী, মালিনী, শিখরিণী, হরিণ, 
মন্দাক্রান্তা, শার্লি বিক্রীড়িত, অরগ্ধর! প্রভৃতি বৃত্তছন্দের এইভাবে 
উতৎ্পত্তি। নিন্গে ইহাদের গঠন বৈশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য-_ 


শালিনী-_ কল্সাস্তান্ধে | স্বল্যয়োরগ্রযোধে 
সংঘটোহ্ভূৎ | সৈন্য়োরস্তরালে । 
গর্জত্যুচ্চৈ: | শত্রু পক্ষেস্তিকস্থে 
মাধ্যস্থ্যং কঃ |! শৌর্য শালী দধীত।॥ 
- প্রছ্যয় চরিত ( মহাসেনাচার্ষ ) ১০১ 


মালিনী-__ রমিজ মহ্ৃবিদ্ধং | শৈবলেনাপি রম্যং 
মলিনমপি হিমাংশে! | লস লক্ষমীং তনোতি। 
ইয়মধিকমনোজ্ঞা | বন্ধলেনাপি তন্বী 
কিমিব হি মধূরাণাং | মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌ ॥ 
- শকুস্তল। ১১৮ 
শিখরিণী-_ গরীয়ান্‌ মে প্রেম] | ত্বয়ি পরমিতি স্লেহলঘুতা 
ন জীবিষ্যামীতি | প্রণয় গরিমাখ্যাপন বিধিঃ। 
কথং নায়ানীতি | "্মরণ পরিপাটা প্রকটনং 
হরৌ সন্দেশায় | প্রিয়সখি ন মে বাগবসরঃ ॥ 
- হংসদূত (রূপগোম্বামী ) ১০০ 


হরিণী__ তবতু বিদিতং | তব্যালাপৈ | রলং বত গম্যতাং 
তন্গরপিন তে | দোষোহস্মাকং | বিধিস্ত পরাস্ুখঃ। 
তৰ যদ্দি তথা | ভূতং প্রেম | প্রপন্নমিমাং দশাম্‌ 
প্রকৃতি তরলে | কা নঃ পীড়া | গতে হত জীবিতে ॥ 
--অমরু শতক ২৭ 


১। সম্মিতি ও সঙ্গতির অর্থ ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


২৮৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোধিবর্তন 


মন্বাক্রাত্তা-- 
গচ্ছস্তীনাং | রমণবসতিং | যোধিতাং তত্র নক্তম্‌ 
রুদ্ধালোকে | নরপতিপথে | স্থচিভে্ৈ স্তমোতিঃ| 
সৌদামন্যা | কনকনিকষ | স্গিগ্য়! দর্শয়োবাঁম্‌ 
তোষোৎসর্গ | স্তনিতমুখরো| | মান্ম ভূ বিক্রবাস্তাঃ|। 


__মেঘদূত ৩৭ 


শালি বিক্রীড়িত-_ 
শ্ঙ্গারী গিরিজাননে সক রুণো | রত্যাং প্রবীরঃ ল্মরে 
বীভৎসোহস্থিভি রুৎফণী চ ভযক | ন্ম্যাডূত স্তঙ্গয!। 
রৌদ্রো দক্ষবিমর্দনে চ হসক| নগ্ন: প্রশাস্তশ্চিরাদ্‌ 
ইথং সর্ববসাশ্রযঃ পশুপতি | ভূখাৎ সতাং ভূতযে ॥ 
_ শূঙ্গারতিলক (রুদ্রতট্ট) ১১ 


অগ্ধরা-- 
মৃত্যে। স্তল্যং ত্রিলোকীং | গ্রসিতুম তিরসা | গ্িঃস্হত1ঃ কিংস জিন্বাঃ 
কিংবা কৃষ্জাজ্যি পদ্ম | ছ্্যতিতিররুণিতা | বিষুপছ্যাঃ পদব্যঃ। 
প্রাপ্তাঃ সন্ধ্যাঃ স্মরারেঃ| স্বযমুত ন্ৃতিতি | স্তিঅ ইত্যুহমানাঃ 
দেবৈরেবী ত্রিশূলা | হত মহিষ জুযো৷ | রক্তধার! জযস্তি ॥ 
-_চণ্ডীশতক ( বাণতষ্ট ) 8 


লক্ষ্য করিতে হইবে, উল্লিখিত বুস্তছন্দ সমূহে মাত্রীছন্দের ন্যায় পর্ব 
থাকিলেও তাহাদের সমমাত্রিক তালভঙ্গ হইয়াছে এবং সেইজন্য 
অনেকাংশে নৃত্যচপলতা৷ নষ্ট হইয়াছে। পূর্বোস্ত সমপবিক বৃত্তছন্দ- 
গুলির ন্যায় ইহাদের মধ্যে কোমলমধুর ধ্বনি তরঙ্গের একঘেয়েমি 
নাই, তৎপরিবর্তে জাগিয়! উঠিয়াছে গাস্তীধপুর্ণ বিশাল, প্রবল ও 
বিচিত্র কল্লোলধবনি। তবে এই বিশালতা পর্বের দৈর্ঘ্যবশতঃ এবং 
গাস্তীর্য সমমাত্রিক তালভঙের জন্য। এই ছন্দোবন্ধগুলির পাদ 
অসমপবিক হইলেও সপবিক; এইগুলিতে সমমাপ্রিক তাল না 


স্কত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৮৯ 


থাকিলেও অসমমাত্রিক তাল আছে; সেইজন্য এই সকল ছন্দও 
প্রধানতঃ গীতিকাব্যের ছন্দ। এইগুলিতে মাত্রাবৃত্তের ধর্ম সঙ্কুচিত বা 
হাসপ্রাপ্ত মাত্র, বিলুপ্ত নহে। 

সমবৃত্ত ছন্দ গঠনের চতুর্থ পর্যায়ে ছন্দপাদকে পর্বমুক্ত করা 
হইয়াছে। ছন্দের পাঁদ পর্ববিভক্ত কবিয়া পাঠ কর! পাঠকের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে, একত্র অবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করাই স্বাভাবিক । 
তথাপি ছন্দপাদে বিশেষ প্যাটার্নযুক্ত পর্বের বারংবার আবর্তন 
থাকিলে পর্বগুলিকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি 
হয়। অসমধিক ছন্দপাদে প্যাটার্নবিশেষের পুনরাবিভ্ভাব থাকে না 
বলিয়! সহজেই পর্বগুলির সংযোৌজন ও একীকরণ হইয়! যায়। শারদুল- 
বিক্রীড়িত, অগ্ধর। প্রভৃতি তৃতীয় পর্যায়ের ছন্দের চরণে অসমপর্ব 
থাক! সত্তেও কিন্তু পর্ব-সংযৌজন হয় নাই; তাহার কারণ, এইসকল 
ছন্দের চরণ অতি দীর্ঘ, একবারের প্রয়াসে একসঙ্গে আগ্ধন্ত উচ্চারণ 
কষ্টকর এবং সেইজন্যই ছান্দসিকগণ এ সকল ছন্দপাদে মধ্যযতি ও 
পর্ব বিভাগের স্থৃপ্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন; সেইজন্যই পাঠককণ্টে এই 
পর্বগুলির একীকরণ হয় না। সেইজন্য চতুর্থবারে গঠিত ছন্দগুলিতে 
মধ্যযতির নির্দেশ দেওয়া! হয় নাই, ছন্দপাদও সুদীর্ঘ করা হয় 
নাই। এইগুলিতে বিশেষ প্যাটার্নের পুনরুক্তি নাই; কাজেই এই 
সকল ছন্দে ছন্দপাদ অবিভক্তভাবে উচ্চার্য হইয়া উঠিয়াছে। 
শুদ্ধবিরাট্‌, স্বাগতা, ইন্দ্র বজা, উপেন্দ্রব্জা, উপজাতি, ইন্দ্রবংশা, বংশস্থা 
প্রভৃতি ছন্দ চতুর্থ প্রচেষ্টাজাত ছন্দের দৃষ্টান্ত। প্রাকৃত মাত্রাছন্দের 
মালিন্য সংস্কীর করিয়! এইগুলিকেই যথার্থ সংস্কৃত ছন্দে পরিণত করা৷ 
হইয়াছে। এইগুলিতে মাত্রীছন্দের নৃত্যচপলতা। বিলুপ্ত; কেবল 
কোমলতাটুকু অবশিষ্ট আছে। সেইজন্য এইগুলি সার্থকভাবে বৈদিক 
গোত্রীয়ত। দাবী করিতে পারে । নিঃসঙ্ষোচে বলা চলে- শুদ্ধবিরাট্‌ 
পডক্তি”-গোত্রজ, স্বাগতা, ইন্দ্রবজা, উপেন্দ্রবজা, উপজাতি 'ক্িুপ ৮ 
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২৯০ 


হন্দতজু ও ছন্দোবিবর্তন 


গোত্রজ। এবং ইন্দ্রধংশা, বংশস্থা “জগৃতী” গোত্রীয়। ইহাদের 


দৃষ্টান্ত £-- 


গুদ্ধবিরাট-_- 


শ্বাগতা-_ 


ইন্দ্রবজা__ 


উপেম্ত্বজা-_ 


উপজাতি-_ 


কংসারিক্রমনির্যদাপগা- 
ধারাশুদ্ধবিরাট্ছদচ্ছবিম্‌। 
ছন্দোতি ধিবিধৈ রধীরধী 
স্তোয্যেংহং চরমং জিনেশরমূ ॥ 
_-শ্রীবীরস্তব ( জিনপ্রভাচার্য) 


মাম্মথী মরকতোপলকোশা 
মানমুষ্টিকচিরাচ্ছুরিকেতি। 
কাপি চঞ্চগত কিংশুক পুষ্গ! 
তীতমৈক্ষত শুকী পথিকেন ॥ 
--নটেশবিজয ( বেস্কটকৃষ্ণ ) ৯২১ 
দূরাদয়স্চক্র নিভন্ত তন্বী 
তামালতালীবনরাজিনীল।। 
আভাতি বেল! লবণান্ু রাশে 
ধারানিবন্ধেব কলক্করেখ। ॥ 
_রঘুবংশঃ ১৩ মর্গ 
সদৈব সম্পন্নৰ পৃরণেষু 
স দৈব সম্পন্নব পূরণেষু। 
মহোদধেস্তারি মহ] নিতান্ত- 
মহো দধেস্তারি মহা নিতাস্তম্‌ ॥ 
_শিশুপাল বধঃ ১৪ সর্গ 
তাবদ্দঢং বন্ধনমন্তি লোকে 
ন দারবং তান্তবমায়সং ব1। 
যাবদ্ং বন্ধনমেতদেব 
মুখং চলাক্ষং ললিতঞ্চ বাক্যম্‌ ॥ 
-_সৌন্দরনন্দ ( অশ্বঘোষ ) ৭1১৪ 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৯১ 


ইন্ত্রবংশা-_ দৈবাদথো মন্দির মধ্যমাগতঃ 
চক্ষুঃঅরবাঃ ত্ুরতরঃ স্ুপামরঃ | 
বধবাঃ পদং শারদপন্মসৌরভং 
তেজে কঠোরৈ দশনৈঃ কঠোরবীঃ॥ 
_চৈতন্তচরিতামৃত ( কবিকর্ণপুর ) ৩।১০১ 
বংশস্থা__ ব্রিভাগশেষাস্জ মিশাসু চ ক্ষণং 
নিমীল্য নেত্রে সহস। ব্যবুধ্যত। 
ক নীলকণ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ, 
অসত্যকণ্ঠাপিত বাহ্বন্ধনা ॥ 
_কুমার সম্ভব ৫1৫৭ 
সমবৃত্ত ছন্দোধ্বনিকে বিচিত্রতর করিবার জন্য সমবৃত্ত হইতে অর্ধ 
সমবৃত্তের উৎপত্তি হইয়াছে । ইহার প্রথম ও তৃতীয় পাদ একপ্রকারে 
এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাঁদ অন্য প্রকারে অলংকৃত। সমবৃত্ত ছন্দোবন্ধের 
পাদ বিশেষের ঈষৎ-পরিবর্তনে এইগুলির উৎপত্তি বলিয়াই ইহাদের 
নাম অর্থসম বৃত্ত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পুর্ব-প্রদশিত “দোধক' 
ছন্দ হইতে অধ'সমবৃত্ত “বেগবতী' ছন্দের উৎপত্তি স্থুষ্পষ্ট । দৌধকের 
প্রথম ও তৃতীয় পাদের দ্বিমাত্রিক প্রথমাক্ষরটি বাদ দিলেই 
“বেগবতী'কে পাওয়া যায় । যথা-_ 


[দোধক--পরত।পংঞ্তিপ| তাবিহ| বন্সৎ] 
বেগবতী-_ (তব) মু প্র ন|রাধিপ]| সেনাং 
বেগব|তীংমহ|তে সম |রেষু। 
(পরল) যোমিমি | বাতি মু| খীং তাং 
কঃমক | লক্ষিতি |ভূনিব | হেষু॥ 
_-হলায়ুধ $1৩৪ 
ঠিক এইভাবেই সমবৃত্ত 'দ্রতবিলম্িত' হইতে প্রথম ও তৃতীয় 
াদে আছ্ধক্ষর বাদ দিলে অর্ধসমবৃন্ত “হরিণপ্রতাঁ উৎপন্ন হয়। 


২৯২ ছন্দতত ও ছন্দোবিবর্তন 


কালিদাসের রতিবিলাপের স্থবিখ্যাত' অর্ধসমবৃত্ত “বিয়োগিনী'ও মূল 
ছন্দ নহে; অষ্টমাত্রিক পর্বের দ্বিপবিক পাঁদযুক্ত মাত্রাছন্দ বিশেষের 
প্রথম ও তৃতীয় পাদে ছুই মাত্রা বাদ দিলেই হয় বিয়োগিনী 
বা “ম্থন্দরী' । যথা 

অহমেত্যপ |তক্র বত্র্ণনা 


পুন রস্কাশ্রয | নীতবামিতে। 
চতুরৈঃ স্থুর | কামিনী জনৈঃ 
প্রিয যাবন্ন বি | লোত্যসে দিবি ॥ 


কুমার সম্ভব ৪২০ 


চতুষ্পদী বৃত্তছন্দের প্রতিপাদ পৃথক্ভাবে অলংকৃত হইলে উহাকে 
বল! হয় বিষমবৃত্ত। অর্ধসমবৃত্তের ম্যায় বিষমবৃত্তের উৎপত্তিও 
সমবৃন্তের পদে পদে অক্ষর পরিবর্তনের ফলে হইয়াছে। লৌকিক 
অনুষ্ুপ্‌ ছন্দের প্রতি পদে ক্রমশঃ চারিটি করিয়! অক্ষর বাঁড়াইবার 
ফলে দেখা দিয়াছে পপদ-চতুরধর্ব' নামক বিষমবৃত্ত ছন্দ। এই পদ- 
চতুরধর্ব হইতে আবার “আপীড়' নামক বিষমবৃত্তের উৎপত্তি হইয়াছে । 
বিষমবৃত্ত ছন্দে পাদবৈচিত্র্য সাধনের আতিশয্য এবং সম্মিতি-হাঁনি 
দেখা যায়; সেইজন্য ইহাদের অধিকাংশই শ্ুতিস্খকর নহে; 
ইভাদের জনপ্রিয়তাও অল্প । 

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠঠ লাভ 
করিয়াছে লৌকিক অনুষ্ুপ্‌ ছন্দ। ইহাকে ভারতীয় ছন্দৌমালার 
মধ্যমণি বলা যাইতে পারে। বৈদিকছন্দের ধ্বনিরুক্ষত। ইহার নাই, 
মাত্রীছদ্দের ব| সমবৃত্ত ছন্দের অত্যধিক কোমলতাও ইহাতে নাই, 
সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ইহার মধ্যে যথার্থভাবে 
বর্তমান, পুরুষোচিত সবলতা৷ ইহাতে পরিস্ফট । ইহা! অনতিদীর্ঘ, 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ ২৯৩ 


অনতিহ্ম্ব, সর্ববিধ আতিশয্যহীন ও সাধারণোচিত। উপরন্ত্র ইহ] 
সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মাত্রা বিশ্যাসের কাঠিন্য 
ইহাতে সর্বাপেক্ষা অল্প। বৈচিত্র্যপুর্ণ মানবজীবন বর্ণনার উপযুক্ত 
ছন্দ এই অনুষুপ্। ইহা প্রকৃত মহাকাব্যের ছন্দ। জগতের বনু 
ব্যাপার সুন্মন সৌন্দর্ষপূরণ ও সরস নহে । এই সকল ক্ষেত্রে নৃত্যচপল 
মাত্রাছন্দ ও সপবিক পাদের সমবৃত্ত ছন্দ বর্জনীয়; কারণ নীরস 
বন্তকে সরস ছন্দে প্রকাশ করিলে বর্ণনীয় বস্তু আরও ত্রুচ্ছ হুইয়া 
যায় এবং ছন্দেধ্বনিই কেবল পাঠকমন অধিকার করে। সেইজন্য 
শরগ্রকারণণ পুরাণ, ইতিহাস, মন্থাদি সংহিতা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি রচনায় 
সপবিকপদী ছন্দকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়। অনুষ্ুপ্কেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। শুধু সংস্কৃত ভাষায় নহে, পালি ও জৈন প্রাকৃতেও 
অনুষ্ুপ্‌ প্রধান ছন্দ। ইহাদের দৃষ্টান্ত 


(১) অস্তন চোদঘ"ত্তানং | পটিমংসেথ অন্ন! । 

অত্তা হি অত্তনো নাথো | অত্ব। হি অত্তনে। গতি ॥ 

_ধন্মপদ (পালি) 

(২) ধন্গং পরকমং কিচ্চ। | জীবং চ হরিয়ং ময়] । 

ধিইং চ কেয়ণং কিচ্চা | সচ্চেন পলিমস্থুএ ॥ 

_উত্তরজ ঝয়ণ স্থৃত্ত (জৈন প্রাকৃত ) 

(৩) সীহবাহুনরিন্দো সো! | সীহং আদিনবা ইতি । 

সীহলো তেন সন্বন্ধা | এতে সব্বে পি শীহলা ॥ 

_-মহাবংস (পালি ) 


চতুর্দশ অধ্যায় 


অপভ্রৎশ ও অবহটই ছন্দ 


ভারতে সংস্কত ও প্রাকৃতের পরবর্তা সাহিত্যভাষা হইতেছে 
অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ। অর্বাচীন অপভ্রংশের নামই অবহটও 
(অপত্রষ্ট)। ভাষাতান্তিক মতে আনুমানিক খ্রীষ্ঠীয় ষষ্ঠ শতাব্দী 
হইতে আরম্ভ করিয়! প্রায় চারিশত বৎসর হইতেছে প্রাচীন অপভ্রংশ 
ভাষার কাল। অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্ঠের কাল আরও প্রায় 
তিনশত বতসর। আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলির সর্বজ্যোে্ঠ 
বাংল। আনুমানিক দশম শতাব্দীতেই প্রাচীন অপত্রংশ হইতে জন্মগ্রহণ 
করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ভাষাজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাত ভাষায় 
সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হয় নাঁ। সেইজন্য বাংলা হিন্দী মৈথিলী 
আসামী জন্মের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত কৃত্রিম অবহট্ঠ ভাষা বঙ্গ 
বিহার আসামে সাহিত্য-ভাষ। রূপে প্রচলিত ছিল। মৈথিল কৰি 
বিদ্ভাপতি রচিত “কীতিলতা” অবহট্ঠ সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন | 
“প্রাকৃত পৈঙ্গলে'ও বিবিধ ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে অনেকগুলি অবহট্ঠ 
কবিতা দেখা যায়। 

অপত্রংশ ও অবহট্ঠ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_শ্রতিবিলাসের 
সাধন ও ভাষায় ধ্বনি-লালিত্য সম্পাদন । ভাষাতান্তিকেরা বলেন, 
বৈদিক “গত' শব্দ প্রাকতে গদ' হইয়া অপভ্রংশে আসিয়া! গঅ” রূপে 
পরিণত হইয়াছিল; সেইরূপ বৈদিক “আকার' শব্দ প্রাকৃতে “আগার 
রূপ প্রাপ্ত হইয়া অপভ্রংশে "মাআর' মৃত্তি ধারণ করিয়াছিল। ভাষায় 
এই প্রকার ব্যপ্জন-বিলুপ্তি ধ্বনিগত কোমলতা সাধনেরই ফল। 
ছন্দের ক্ষেত্রেও যুগধর্মে দেখা দিয়াছিল কোমলতা -সম্পাদন। ছন্দে 


অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ ছন্দ ২৯৫ 


অপত্রংশ যুগের প্রধান দান তিনটি; প্রথম, ছন্দ-পাঁদে* পঞ্চমা ত্রিক, 
ষগ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের প্রয়োগ ; দ্বিতীয়, ছন্দপাদে “মিল' 
(17016) প্রবর্তন; তৃতীয়, ছন্দের পাদ-সংখ্যার পরিবর্তন-_ 
চতুষ্পদী ছন্দের পরিবর্তে দ্বিপদ্রী ও একপদী ছন্দের প্রচলন । এই 
তিনটিরই মূলে রয়েছে ধ্বনি-বিলীসিতা ও লালিত্যপ্রিয়তা । 

প্রাকৃত বা সংস্কৃত যুগে মাত্রাছন্দের এবং অনেকগুলি বৃত্তছন্দের 
পর্ব ছিল চতুর্মাত্রিক,-পাদাকুলকজীত বৃত্তছন্দগুলির প্রত্যোকটির পর্ব- 
দৈর্ঘ্য চারিমাত্রা। প্রায় আট-নয় শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় পাঠক 
এই একঘেয়ে চতুর্মীত্রিক ছন্দপর্ব শুনিয়া শুনিয়া! ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় অপভ্রংশ যুগে মাত্রাছন্দ 
পঞ্চমাত্রিক, ষথাত্রিক ও সপুমাত্রিক পর্ব প্রবর্তিত হয় এবং ইহার] 
পাঠককর্ণকে সচেতন ও সক্রিয় করিয়া তুলে। এইযুগে কেবল 
অপত্রংশ ভাষায় নহে, সংস্কৃত ভাষাতেও এই সকল বিচিত্র দৈর্ঘ্যের 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়া তাকালিক শ্রুতি-বিলাসের পরিচয় দেয়। 
অপভ্রংশ যুগের সংস্কৃ৩ কাব্য 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গীতগুলিই ইহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । যথা-_ 


পঞ্চমাত্রিক পর্ব__ 


অহহ কল |যামি বল|যাদি মণি | ভূষণম্। 
ইরি বিরহ | দহন বহ | নেন বহু | দূষণম্‌॥ 


* “পাদ” ও “পব" হইতেছে যথাক্রমে ছন্দের “অঙ্গ ও প্্রত্যঙ্গ; | যথা__ 


৯ ৮ ৩ 8 
(ক) সরস ম | স্থণ মপি | মলযজ | পন্বম্‌। 
(খ) পশ্ঠতি | বিষমিব | বপুষি স| শঙ্বমূ। 
-_-ইহার (ক), (খ) হইতেছে “পাদ' এবং ১ ২, ৩, ৪ হইতেছে পর্ব। 


২৯৬ ইন্দতক্ট -ও ছন্দোবিবর্তন 


ষণ্মাত্রিক পর্ব-_ :. 
বহতি মলয় | সমীরে 
মদন যুপনি | ধায়। 
স্ষুটতি কুস্থুম | নিকরে বির | হি হদয় দল | নায়। 
স্প্তমাত্রিক পর্ব__ 
মামিয়ং চলি | তা বিলোক্য বৃ | তং বধূ নিচ | যেন। 
সাপরাধত | যা ময়াপি ন | বারিতাতি ভ| য়েন॥ 
এই প্রকার ত্রিবিধ দৈধ্যের পর্ব অপত্রংশ যুগের প্রথম দান । 
অপভ্রংশ যুগের দ্বিতীয় দান ছন্দপাদে “মিলে?র প্রবর্তন। ছন্দৌ- 
জগতে ইহ! অত্যন্ত গুরুত্বপুণ ঘটন|। মিল ছন্দের বাহা অলংকার মাত্র 
নহে, ইহ ধ্বনি প্রবাহগুলির এঁকাবিধায়ক ও বেগবর্ধক, তাছাড়া গীতি- 
কবিতায় ভাব-প্রতিষ্ঠার সহায়কণ্ড বটে। সংস্কৃত বা৷ প্রাকৃত যুগের 
কবিতায় পদে পদে মিল ছিল ন1, সেইজন্য কবিতার চতুষ্পাদের এঁকা 
যতটা মনে অনুভূত হইত, ততটা কানে অনুভূত হইত না। অপত্রং 
যুগে ছন্দের পাদান্ত মিল প্রবতিত হওয়ায় চরণের দৈর্ঘ্যগত, ধবনিগত 
উভয়বিধ একাই স্থৃস্পষ্ট হইয়াছে; মিল কান ও মনের বিবাদ 
ভগ্জন করিয়াছে এবং কেবল ছন্দকে নহে, সমগ্রা গীতি-কবিতাকেও 
একাভিমুখী- ও স্ুস্গত হইতে সাহায্য করিয়াছে। তাছাড়া মিল 
আনিয়। দিয়াছে ছন্দপাদে ভ্রততা ও গতিবেগ । পূর্বযুগের ছন্দে 
বেগে চলিবার পথে ষে ধ্বনিগত অমিলনের বাধা ছিলঃ অপতভ্রংশ যুগ 
সেই বাধা অপসারিত করিয়া মস্ণ করিয়া দিয়াছে। এই যুগের 
ছন্দগুলি পাঠ করিলেই গতিবেগ অনুভূত হইবে । যথা 
(১) চতুর্মাত্রিক “স্থষম1-_ 
ভোহা | কবিল] | উচ্চা | হিঅলা 
মঝ বা | পিঅলা | ণেস্তা | জুঅল]। 
রুকৃখ। | বণ! | দন্ত | বিরল 


কে সে | জিবিআ৷ | তাক |! পিঅল | 
| _ প্রাকৃত গৈষ্গল। বর্ণবৃত্ত ৯৭ 


অপভ্রংশ ও অব্হটুঠ ছন্দ ২৯৭ 


(২) পঞ্চমাত্রিক কমল”__ 
স জঅই জ | ণদণা 
অস্থর কুল।| মদাণা। 
গরুড় বর | বাহ্ণ! 
বলি ভূঅণ | চাহণ। ॥ 
_ প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৭৫ 
(৩) যণ্মাত্রিক 'দমণক'__ 
কমল ণঅণি 
অমিঅ বঅণি। 
তরুণি ঘরণি 
মিলই স্বপুণি ॥ 
-_প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৫৭ 
অপভ্রংশ যুগের মিল শুধু ছন্দপাদ অধিকার করিয় ক্ষান্ত হয় 
নাই, পাদগত পর্বকেও ক্রমশঃ অধিকার করিয়াছে । পর্ব পাদাপেক্ষা 
ক্ষুদ্রতর বলিয়া! অধিকতর ক্ষিপ্রগতি। মিলের বেগ-সঞ্চারের ফলে 
অপত্রংশ যুগের ছন্দপর্ব শুধু চলিয়াছে নহে, ছুটিয়। চলিয়াছে। যথা-_ 
(১) ণ্াত্রিক “হীর'-_ 
তিগ্নি ধরহি | বেবি করহি | মত্ব পঅহি | লেকৃখ এ 
কোই জণই | দপ্প ভণই | “হীর” স্বকই | পেকৃখএ ॥ 
_-প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ব ১৯৯ 
(২) চতুর্মাত্রিক “্রিভঙ্গী'-_ 
(সির ) কিজ্জিঅ | গংগং 
গোরি অ | ধংগং 
হণিঅ অ।| ণংগং | পুর দহ | গং। 
(কিঅ) ফণিবই|হারং 
তিহুঅণ | সারং 
বন্দি | ছারং | রিউ মহ | ণং॥| 
_প্রা-পৈ, মাত্রাবুত্ত ১৯৫ 
__অন্ত্যমিল ও মধ্যমিল দার! দৃষ্টান্তগুলির গীতি ও গতি দ্রষ্টব্য। 


২৯৮ ইন্দতত্ব ও-ছন্দোরিবর্তন 


ছন্দপাদে পাঁদান্তিক মিল প্রবর্তনের ফল হইয়াছে স্থদুর প্রসারী। 
মিল জিনিষটাই সন্মোহক, ইহ! পাঠকের চক্ষু কর্ণকে একসঙ্গে মুগ্ধ 
করে এবং সমিল বস্তৃগুলিকে অমিল বস্তুপুগ্ত হইতে পৃথক্‌ করিয়া 
দেয়। লক্ষ্য করিতে হইবে, অপভ্রংশ যুগের অনেক কবিতার চারিপাদ 
একই অনুপ্রাসের সমধ্বনিতে মিলিত হয় নাই, ইহাদ্দিগকে জোড়ায় 
জোড়ায় মিলিত কর] হইয়াছে; অর্থাৎ কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে 


এক মিল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে অপর এক মিল ব্যবহৃত 
হইয়াছে। যথা-_ 


(১) চতুর্মাত্রিক পাইত্বা”__ 
ফুল্লা | পীবা1 | ভম ভম|র! 
দিট্ঠা | মেহ] | জল সম | রা। 
ণচ্চে | বিজ.জু | পিঅ সহি | আ 
আবে | কন্তা| কহ কহি |আ॥ 
_-প্রী-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৮১ 


(২) ষথাত্রিক ধবলাংগ __ 
তরুণ তরণি | তবই ধরণি | পবণ বহ খর! 
লগ ণৃহি জল | বড় মরু থল | জণ জি অণহ।|রা। 
দিসই চলই | হিঅঅ ডুলই | হম ইকলি ব|হ্‌ 
ঘর ণহি পিঅ | স্থণহি পহিঅ | মণ ইছই ক।হু॥ 
__প্রা*পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৯৩ 
(৩) সপ্তমাত্রিক “সারংগিকা”_ 
হরিণ সরিস্স1 | ণঅণা 
কমল মরিস্স1! | বঅণা। 
জুঅ জণ চিত্ত | হরিণী 
পিঅ সহি দিঠ ঠা | তরুণী ॥ 
_-প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৭৯ 


অপত্রংশ ও অবহট্‌ঠ ছন্দ ২৯৯ 


--এই ভাবে জোড়ায় জোড়ায় পাদ-মিলনের ফলে ছন্দোরাজ্যে 
অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; মিলনের বন্ধনে বদ্ধ পাদদ্য় পরস্পর পৃথক্‌ 
হইয়! গিয়াছে; বহুকালের চতুষ্পদী ছন্দ দুইটি দ্বিপদ্দী ছন্দোবন্ধে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । পরবর্তী দেশীয় ভাষাযুগে ছন্দকে দ্বিপদী রূপেই 
দেখ! যায়, চতুষ্পদীরূপে নহে; তাহারই ্ুচন। হইয়াছে অপভ্রংশ 
যুগে। দেঁশীয় ভাষার “পয়ার' “চৌপাঈ" প্রভৃতি ছন্দ দ্বিপদী, চতুষ্পদী 
নহে। 

সুক্ষম বিচারে পাঁদান্তিক মিল দ্বিপদী ছন্দ স্থষ্টির জন্য দায়ী 
হইলেও চতুষ্পদীর দ্বিখণ্তীকরণের জন্য দায়ী নহে; কারণ মিলের কাজ 
কেবল মিলন স্থষ্টি, বিচ্ছেদ সৃষ্টি নহে। বিচ্ছেদ স্থির কারণ অন্থ। 
ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে চতুষ্পদী ছন্দের পদচ্যুতি-প্রবৃত্তি প্রথম দেখা 
দেয় প্রাকৃত যুগে। ছন্দ-পাদদের সপবিকতা উহার চতুম্পদীতীকে 
অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলে; পরবর্তীকালে অপত্রংশ যুগে পদাস্তিক 
খগুপর্ব ছন্দ-পাদেই সম্পূর্ণ ছন্দোলক্ষণ ফুটাইয় তুলিয়া একপদী ছন্দ 
স্ষ্টি করে এবং একটি চতুষ্পদী ছন্দ অন্তবিভক্ত হইয়| চাঁরিটি একপদী 
ছন্দে পরিণত হয়। পরিশেষে পদাস্তিক মিল আসিয়] বিচ্ছিন্ন দুইটি 
একপদী ছন্দকে পুনরায় এক্যবদ্ধ করিয়া “দ্বিপদী” ছন্দোবন্ধে 
পরিণত করে । এইভাঁবে চতুষ্পদী শেষ পর্যন্ত দুইটি দ্বিপদীতে 
পরিণত হয় । ইহাই সংক্ষেপে ভারতীয় ছন্দের পদ-পরিবর্তনের প্রকৃত 
ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস সংক্ষেপে নহে, বিশদভাবেই বোদ্ধব্য। 
তাই পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে। 

বৈদিকযুগে ছন্দের ত্রিপদী ব1 চতুষ্পদী হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। 
এই যুগে গোটা! ছন্দপাঁদই ছিল ছন্দের অঙ্গ € এই অঙ্গে পর্বরূপ কোন 
প্রত্যঙ্গ ছিল না )। অঙ্গ-বন্ত্ব না থাকিলে সৌন্দর্য প্রকাশ পাঁয় না+১ 





১। দ্বিতীয় অধ্যায়) ৮ম স্থত্র 


৬০৩ ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


কাজেই ছন্দ-স্ষ্টিতে পাদ-রূপ অঙ্গের' একাধিকতা ছিল অপরিহা। 
তাই গায়ত্রী ত্রিপদী এবং অন্যান্য ছন্দ চতুষ্পদ্দী হইয়াছিল। “পদ্ং 
চতুষ্পদী”--এই ধারণাই সেকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাকৃত যুগে এই 
ধারণা পরিবর্তনের কারণ ঘটে। এই সময়ে ছন্দের অঙ্গে অঙ্গে 
প্রত্যঙ্গ দেখা দেয় অর্থাৎ ছন্দপাদ পর্বে পর্বে অন্তবিভক্ত হইয়া যায়; 
অঙ্গ-বহুত্বের জন্য ছন্দপাদ নিজেই ছন্দো-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে, 
সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য ছন্দের পাদ-বনুত্বের আর প্রয়োজন থাকে না। 
তথাপি প্রাকৃতযুগে ছন্দ পুর্ব চতুষ্পদী রূপেই প্রচলিত ছিল, 
তাহার একমাত্র কারণ নিবিচার প্রথানুগত্য। প্রথাকে অস্বীকার 
কর ও বাস্তব সতাকে বরণ করার সাহমিকতা! দেখ। দেয় অপভ্রংশ 
যুগে। সত্যনিষ্ঠ বাঙ্গালী কবি জয়দেব দেখাইয়া দেন--চিরকাল 
পপদ্ং চতুগ্পদী” বলিবার আবশ্যকতা নাই, ছন্দপাদ সপবিক হইলে 
পছ্যং হয় একপদী । যথা 

(১) শ্রিত কম | ল! কুচ | মণ্ডল | (ধ্বত) কুগুল | 

কলিত ল | লিত বন।| মাল। 
(২) দিনমণি | মণ্ডল | মণ্ডন | (ভব) খণ্ডন | মুনিজন | মানস | হংস। 
(৩) তব চর | ণেপ্রণ| তা বয়| (মিতি) ভাবয় | 
কুরু কুশ।| লং প্রণ | তেযু। 

-_ইহাদের প্রতিটি পৃথক্‌ পৃথক একপদী এবং ছন্দৌবিচারে প্রতিটি 
পুর্ণাঙ্গ ছন্দ । 

চতুষ্পদ ছন্দের একপদী পরিণতির চরম কারণ কিন্তু পাদান্তিক 
খণ্ড পর্ব। পাদান্তিক খণ্ডপর্বের প্রথম ব্যবহার হয় প্রাকৃত যুগে 
আর্ধাদি মাত্রাছন্দে, কিন্তু ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় অপভ্রংশ 
যুগে। নৃতনত্বের মোহ বা বিলাসের জন্য থগ্ডপর্বের উৎপত্তি হয় 
নাই, ছন্দপাদের সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনেই ইহার প্রবর্তন 
হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে এই প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সপবিক 


অপভ্রংশ ও অবহটুঠ ছন্দ ৩৩১ 


পাদের ছন্দ রচনায় প্রথমাবন্থায় কয়েকটি ছন্দে পূর্ণ পর্বকেই পাদান্তে 
বসাইরা অন্ত্যপর্ব্ূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, 
পৃ্ণপর্বে পাদ-সমাপ্তি-সুচক কোন লক্ষণ নাই। কেবল পূর্ণপর্বে 
গঠিত পাদ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে বিশ্যন্ত হইলে 
কোন অন্ত্ুবিধা স্্টি হয় ন! বটে, কিন্তু কোন কারণে যদি একাধিক 
পাদ এক পংক্তিতে মিলিত হয়, তাহ। হইলে কাহার কোনটি অস্ত্যপর্ব 
ও কোথায় পারদ-সীম, তাহ! নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য হইয়] উঠে । যথা--- 
সুমুখি তত | স্বরিত মিত | স্ত্যজ শযনং | ব্রজভবনম্‌ 
_ত্বরিতগতি ( অপূর্ণ ) 

ইহাতে পাদ-সংখ্যা কত,__-একটি, ছুইটি না চারিটি, তাহা বুঝিবার 
উপায় নাই। এই অস্থুবিধা দূর করিতেই খণ্ড পর্ব উদ্ভাবিত হয়। 
খণ্ডতার জন্যই খণ্পর্ব অসাধারণ, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
পাদান্তিক খণ্ডপর্বযুক্ত একাধিক ছন্দপাঁদ যদিও একপংক্তিতে 
মিলিত হয়, তথাপি খগ্ুপর্বকে খু'জিয়৷ পাওয়া! কষ্টকর নহে, উহার 
সাহায্যে অনায়াসে পাদ-সীম। নির্ণয় হয়। যথা 

কটাক্ষ | ললিত | তু কামি| নী|মনোহ| রতিচা]রুহাসি|নী 
ইহাতে যে দুইটি ছন্দপাদ আছে, তাহা! খণ্ডপর্ব “নী” স্পষ্ট করিয়া 
বুঝাইয়। দেয়। 

পাদান্তিক খগ্ুপর্বের কৃতিত্ব কেবল ব্যবহারিক পাদসীম৷ নির্ণয়ে 
নহে, উহার গুরুত্বপুর্ণ কৃতিত্ব নির্দিষ্ট ছন্দপদের প্রবাহগত পূর্ণতা 
সাধনে । ছন্দপাঁদে ধ্বনিপ্রবাহের সম্পূর্ণতা পাদান্তিক পূর্ণ পর্বের 
দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে ধ্বনি-প্রবাহ অবরুদ্ধই থাকিত, 
স্তিমিত হইয়! লয় প্রাপ্ত হইত না। ধ্বনি-তরঙ্গের স্বভাবধর্ম নিজেকে 
পুনরাবৃত্ত করা। এই চলিফু ধবনিতরঙ্গ সমদীর্ঘ পর্বাভাবে সংযত 
থাকে বটে, কিন্তু সমদীর্ঘ পর্ব পাইলেই সমবেগে নাচিয়া ওঠে। 
সেইজন্য উল্লিখিত 'ত্বরিত গতি' ছন্দের “ন্থমুখি তত | স্বরিতমিত” 


৩০২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


একটি পাঁদ হইলেও ধ্বনির গতি পাদাস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হুয় নাই, পরবর্তী 
পাদের 'স্ত্াজ শয়নং পর্বেও সমভাবে সমবেগে দেখা দিয়াছে। 
কাজেই “মুমুখি তত | স্বরিত মিত”কে সমাগু-গতি পাদ বলা 
চলে না। পাদান্তে খণ্ড পর্ব ব্যবহারের ফলেই আকাগ্তিক্ষত গতি- 
সমাপ্তি বা! প্রবাহ পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। দেখা যায়, খগ্ুপর্বের 
অনমতায় বাধা পাইয়! পূর্ণ পর্বের গতিবেগ সাধারণতঃ স্তিমিত ও 
সমাপ্ত হয়। যথা, পূর্বোক্ত চারুহাসিনী' ছন্দের চরণ__ 


মনোহ | রতি চ| রুহাসি | নী 


এই খণ্ড পর্ব 'নী'র মধ্যেই ছন্দের ধ্বনি প্রবাহ স্থসম্পূর্ণ ও লয়প্রাপ্ত 
হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে, পাদস্থ চলৎ পুর্ণ পর্বগুলি অন্ত্যখণ্ড 
পর্বের অধীনেই এঁক্যবদ্ধ ও সংহত হইয়াছে; পাদীন্তিক খণ্ড পর্বই 
ছন্দ পাদে পর্বসংহতিদাতী। ইহার অস্তিত্বের জন্যই ছন্দপাঁদে 
ধ্বনি-প্রবাহের মম্পূর্ণত৷ প্রকাশ পায়। 
এইবার মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া! আসা কর্তব্য। ছন্দোবিবর্তনের 

ইতিহামে মাত্রাছন্দের আবির্ভাবে ছন্দপাদেই প্রথম ছন্দোলক্ষণ 
পর্ববভৃত্ব' দেখ। দেয়। মাত্রাসমকাদি পর্বগত সমমাত্রিকতায় ছন্দের 
দ্বিতীয লক্ষণ “পর্ব-সম্মিতি' প্রকাশ পায়, শেষে ছন্দ-পাদান্তে খগুপর্বের 
প্রবর্তনে উহাতে তৃতীয় ও শেষ ছন্দোলক্ষণ “পর্বসংহতি' প্রকাশিত 
হয়। অপত্রংশ যুগে এইগুলির প্রতিষ্ঠা হয়; এইজন্যই অপতভ্রংশ 
যুগের ছন্দ চতুষ্পর্দের অবলম্বন অনাবশ্টক মনে করিয়া একপদেই 
পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জয়দেবের সঙ্গীতের গ্রুবপদগুলি সার্থক 
একপদদী ছন্দের দৃষ্টান্ত । যখা__ 

(৯) (হরি হরি হ) তাদরতয! | গত। স। কুপি | তেব। 

(২) (সখি) সীদতি তব | বিরহে বন| মালী। 

(৩) জযজয|দেবহ |রে॥ 


অপত্রংশ ও অবহট্‌ঠ ছন্দ ৩০৩ 


এই আদর্শে ই বাংলাভাষায় আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছে__ 
হায রে উপম]| | বিফল উপম! | যত 
মকল উপম! | হারাইয়| যায | ক্ষণিকের খেল। | ঘরে 
হায ক্ষণিকার| কবি 
আধার নেমেছে | কঞ্চকলির | করুণ নষযন | ছেযে 
নেমেছে আধার | মযন! পাড়ার | মাঠে। 
--সজনীকাস্ত 


একপদী রচনায় ছন্দৌলক্ষণ পূর্ণভাবে প্রকটিত হইলেও কিন্ত 
অপত্রংশ যুগ ও তশুপরবর্তা যুগে দ্বিপদী কবিতারই প্রচলন হইয়াছে 
সর্বাধিক ; অপভ্রংশযুগীয় শ্রগতিবিলাস ও মিল-মুগ্ধত ইহার প্রধান 
কাঁরণ। যুগল মিলন ব্যতীত মিলের সার্থকতা নাই। পাাস্তিক 
মিলের প্রয়োগে ছুইটি ছন্দোযুক্ত চরণের মিলন সাধন ভারতীয় সৌন্দর্য- 
পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে। সুন্গম বিচারে এই দ্বিপদী কবিতাগুলি 
হইতেছে দ্য়ী ব1 দ্বিপদী ছন্দ স্তবক (302028), কিন্তু কেবল 
দ্বিপদী “ছন্দ বলিলেও তাহাতে আপত্তি করা চলে না, কারণ দ্বিপদ্দীতে 
ধ্বনি-সৌন্দর্যের আতিশধ্যই ঘটিয়াছে অভাব ঘটে নাই। 
যদিও অপভ্রংশ যুগের কবিতা মাত্রই প্রকৃতপক্ষে দ্বিপদী, তথাপি 
প্রথা রক্ষার জন্য এই যুগেও চতুষ্পদীতা। “দেখানোঃ হইয়াছে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে একটি দ্বিপদীকে চারিপংক্তিতে সাজানো হইয়াছে। 
যথা-_ 
(১) চতুর্মাত্রিক চউবোল।-_ 
রেধনি| মত্ত ম| অং গজ | গামিণি 
থঞ্জন। লে অণি | চন্দমু|হী। 
চঞ্চল | জুব্বণ | জাত ণ | জাগহি 
ছইল ম|মগহি |কাইণ|হী॥ 
_প্রা-পৈ, মাত্রা বৃত্ব। ১৩২ 


৩৩৪ ছন্দতত্ব ও. ছন্দেবিবর্তন 


(২) পঞ্চমাত্রিক গাথ।'-- 
বদমি যদি | কিঞ্িিপি | দত্ত-রুচি | কৌমুদী 
হরতি দর | তিমির মতি | ঘোরম্‌। 
স্কুরদধর | সীধবে | তব বদন | চন্ত্রম। 
রোচয়তি | লোচন চ | কোরম্। 
-_-গীতগোবিন্দ ১০1২ 
-প্রথম দৃষ্টান্তের ছ্বিমাত্রিক হী' এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের চতুর্মাত্রিক 
'ঘোরম্ঠ ও 'কোরম্* খণ্ডপর্ব এবং চরণীস্ত সূচক । আসলে দুইটি 
ৃষ্টান্তই দিপদী মাত্র । 
কখনে। কখনে। দুইটি দ্বিপদীকে একত্র করিয়া মিলের কৌশলে 
চতুষ্পদী-্রান্তি উৎপন্ন কর! হইয়াছে। যেমন নিম্গের দৃষ্টান্তে-_ 
ঘর লগগই | অগগি জলই | ধহ ধহ 
কই দ্রিগ মগ | ণহ পহ অণ | লভরে। 
সব দীসপ | সরি পাই | লুলঈ 
ধণি থণ হর | জহণ দিআ | বকরে ॥ 
_-প্র-পে, মাত্রাবৃত্ত ১৯০ 
প্রথ রক্ষার জন্য কখন কখন যথার্থ চারটি দ্বিপদীর আটটি পদকেও 
একটি চতুষ্পদীর অঙ্গরূপে চালানে! হইয়াছে। যেমন নিমের 
ৃষ্টান্তে_ 
জং ণচ্চে| বিজু 
মেহং ধা | র|। 
ফুল! | ণীবা 
সদদেমো| রা॥ 
বাঅস্তা | মন্দা 
সীআ! বা | অ। 
কংপস্তা | গাআ। 
কস্ত। ণ | আ।॥ 
_-প্রা-পৈঃ বর্ণবৃত্ত ৮৯ 


অপভ্রংশ ও অবহটুঠ ছন্দ ৩৪৫ 


-দৃষ্টান্তের প্রতি চরণের দ্বিতীয় পর্ব হইতেছে খগুপর্ব ও সেইজন্য 
চররণান্তসূচক। এখানে আটটি খগ্ুপর্বের জন্যই পদ-সংখ্যা আট। 
ছন্দে পর্ব-বৈচিত্র্য বিধান, মিল প্রবর্তন ও দ্বিপদীতা সম্পাদন 

ছাড়াও অপভ্রংশ যুগের উল্লেখযোগ্য অপর দান হইতেছে সাধারণতঃ 
ছন্দপাদের অগ্রদূত হিসাবে অতিপবিক (1796127601০) ধ্বনির 
প্রবর্তন। ইহ] ছন্দপাঁদে খগুপর্ব ব্যবহারেরই স্বাভাবিক ফল। খণ্ড 
পর্ব চরণান্তসূচক-_ইহাঁতে ছন্দোধ্বনির গতিবেগের পরিসমাপ্তি ঘটে। 
অথচ গীতিকবিতায় গতিবেগের প্রয়োজনীয়ত1 অত্যধিক। এই 
প্রয়োজন মিটাইতেই পাদাতিরিক্ত সংযোজ্য ধ্বনি উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
ইহকেই বল হয় অতিপবিক ধ্বনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহ1 পাদ- 
সুচনায় প্রথম পর্বকে ধাকা দিয়া অতিরিক্ত গতিবেগ দান করে। 
খণ্ডপর্ব-যুক্ত চরণ সমাপ্ত-গতি চরণ বলিয়া সাধারণতঃ ইহাতেই 
অতিপধিক ধ্বনি সংযোজন আবশ্যক হয়। প্রাকৃত ও সংস্কৃত যুগে 
ভ্রুতবিলম্থিত ও মধুমতী ছন্দে অতিপবিক ধ্বনির আকস্মিক আবির্ভাব 
দেখা যায়। “তোটক'-পাদেরও প্রথম ছুই অক্ষরকে অতিপবিক 
রূপে নিনপ্রকারে পাঠ করা চলে £-- 

(সর) সাং সর|সাংপরি|মুচ্যত]| স্থং 

(পত) তাং পত|তাংককু | ভো বহু | শঃ। 
কিন্তু অপতভ্রংশযুগে ইহাকে সচেতনভাবে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা 
হইয়াছে । অতিপৰিক ধ্বনি অধিকাংশই দ্বিমাত্রিক এবং সাধারণতঃ 
ইহাদের স্থান চরণাতো। যথা-_[ দৃষ্টান্তে () বন্ধনীবদ্ধ ধ্বনিগুলি 
অতিপধিক। ] 
(১) চতুর্মাত্িক সিংহাবলোক'__ 

( হু) উজ্জর | গুজ্জর | রাঅ দ| লং। 

( দল ) দলিঅ চ | লিঅ মর | হট্ঠ ব| লং॥ 
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৩৩৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোঁবিরর্তন 
(বল) মোলিঅ | মালব | রাশ কু।লা। 
(কুল ) উজ্জল | কলচুলি | কণ্নীফু | লা॥ 
_ প্রা-পৈ, মাত্রাবুত্ত ১৮৫ 


€২) বখ্মাত্রিক “রোলা”__ 
(পঅ) ভরু দর মরু | ধরণি তরণি | রহ ধুল্লিঅ | ঝম্পিঅ। 
(কম) ঠ পিট্ঠ টর | পরিঅ মেরু | মন্দর সির | কম্পিঅ ॥ 
( কো!) হ চলিঅ “হমি | ইর' বীর গ| অজুহ সং | জুত্তে। 
(কিঅ )উ কট্‌ঠ হা | কন্দ মুচ্ছি | মেচ্ছ হকে। পুত্তে। 
- প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ৯২ 


[ তৃতীয় চরণে “হমীর' শব্দ বিশ্রিষ্ট “হমিইর*রূপে উচ্চার্য | ] 


(৩) সপ্তমাত্রিক “তোমর”-_ 


( চলি )টুঅ কোইল | সাব। 
( মহ ) মাস পঞ্চম | গাব ॥ 
(মণ) মন্া বম্মহ | তাব। 
(ণহ) কত্ত অজ্জংবি | আব॥ 
_প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৮৭ 


€৪) সপ্তমাত্রিক শীতা”-_ 


( জহ) ফুল্প কেঅই | চারু চম্পঅ | চুঅ মঞ্জরি | বঞ্গুলা। 

(সব ) দীম দীলই | কেন্ু কাণণ | পাণ বাউল | তন্মর ॥ 

(বহ) পোন্ব গদ্ধবি | বন্ধু বন্ধুর | মন্দ মন্দ স | মীরণা ॥ 

(ধিঅ) কেলি কোতুক | লাস লংগিম | লগ.গিঅ] তরু | শী জণ1| 


_ প্রা, বর্ণবৃত্ত ১৯৭ 


অসমদীর্ঘপারদের ছন্দই অতিপবিক ধ্বনির রিশেষ ক্ষেত্র । বুপবিক 
দীর্ঘ চরণের সহিত যেখানে একপধিক বা! দ্বিপবিক চরণের শ্তুবক বন্ধন 


অপভ্রংশ ও অবহটঠ ছন্দ ৩৫৭ 


হইয়াছে, সেখানে প্রায়ই হুম্চচরণে অতিপবিক ধ্বনি যোগ করিয়া 
গতিবেগের সমতা! রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে । যখা--- 
চতুর্মাত্রিক “দ্বিতীয় ত্রিভঙগী”-_ 
(1) জঅই জ| অই হর 
বলইঅ | বিসহর 
তিলইঅ | স্থন্দর | চন্দ। 
মুণিআ| নন্দ 
(জণ )উকন্দ॥ 
(11) জঅই জ।| অই হরি 
ভূঅ জুঅ | ধরু গিরি 
দহমুহ | কংস বি | ণাসা। 
( পিঅ ) বাসা 
সুন্দর | হাস! ॥ 
_-প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত, ২১৫ 
'অসমদীর্ঘপাদের কয়েকটি ছন্দোবন্ধে অতিপবিক ধ্বনিকে পূর্বপাদাস্তিক 
খণ্ুপর্বের পরিপুরকরূপে দেখা ঘায়। এইসকল অতিপবিক ধ্বনিতে 
পুর্বপাদান্তিক খণ্ডপর্বের মহিত একত্র হইবার প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে। 
ফলে একটি সংক্ষুৰ ধ্বনি কল্লোল সৃষ্টি হয়। যথা, ( মোটা হরফের 
খণুপর্ব ও অতিপর্ব দ্রষ্টব্য )__ 
€১) চতুর্মাত্রিক মিঅণহরা'__ 
(জিণি)কংস বি! ণামিঅ কিত্তি প| আমি 
মুট্ঠি অ | রিটুঠি বি | ণাস ক | রে 
(গিরি) হখধ|রে 
(জম) লঙ্জুণ | তঞ্জিঅ পঅভর | গঞ্জিঅ 
কালিঅ |কুলসং |হারক | রে 
(জস)ভুঅণত |রে॥ 
_ প্রা-পৈ মাত্রাবৃত্ত ২০৭ 


৩০৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 
(২) চতুর্মাত্রিক “দ্রমরাবলী'__ 


(তুঅ) দেব ছ্ব|রিত্বগ| ণাহর | গা। 
(চর) গা 
(জই) পাব্উ |চন্দ ক | লা তব | গ্রী 
(সর) গা ॥ 
(পরি ) পূজউ | তেজ্জি অ| লোত ম|ণা। 
(ভব) ণা॥ 
(স্থখ) দেমহ | সোকবি | ণাস ম|ণা। 
(সম) গাঁ॥' 
--প্রা-পৈ বর্ণবৃত্ত ১৫৬ 


দুই ছুই চরণে বিচ্ছিন্ন মোটা হরফগুলির একর (১) “রে গিরি”, “রে 
জস' (২) ণা চর», ণ1 সর" প্রভৃতি পরিণতিতে পর্ণপর্বত্ব দ্রষ্টব্য । 

চরণণ'মধো” অতিপবিক ধ্বনির ব্যবহার অপত্রংশ ছন্দে দৈবাঁৎ 
দেখা যাঁয়। এএকমাত্রিক অতিপর্বও কচি ব্যবহৃত হইয়াছে । জয়দের 
একটি গানে চরণমধ্যে অতিপর্ব ব্যবহার করিয়াছেন । যথা-_- 


শ্রিত কম | লা কুচ | মণ্ডল (ধৃত) কুগ্ডল 
কলিত ল | লিত বন | মাল। 


নিম্বোদ্ধত চতুর্মাত্রিক নীল" ছন্দে কেবল যে চরণমধ্যে অতিপবিক 
ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়!ছে তাহা নহে, এই অতিপবিক ধ্বনি একমাত্রিক' 
এবং একাধিকবার ব্যবহৃত; এই দ্দিক দিয় ছন্দটি বিশিষ্ট। 
যথা-_ 


সজ্দিঅ | জোহ (বি) বঠঠিঅ | কোহ 
(চ) লাউ ধ | ণু। 
পকৃখর | বাহ (চ) লু রণ | ণাহ 


(কু)টরস্তত | ণু॥ 


অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ছন্দ ৩০৯ 


পত্ভি ট |লস্ত (ক) রে ধরি | কুন্ত 
(স্ব) খগগ ক|বা। 

কন ণ | রেন্দ (স্থ) সজ্জিঅ | বিন্দ 
(চ) লস্তি ধ|র!॥ 


_ প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৭১ 
এই ছন্দের চরণে দুইবার অতিপর্বের প্রয়োগে ধ্বনিপ্রবাহে চমত্কার 
নূতন ধ্বনিবিক্ষোভ স্ষ্টি হইয়াছে। পরবর্তী কালে কবি বিজয় চন্দ্র 
মজুমদার বাংলায় এই প্রকার যুগ্ম অতিপর্ব ছন্দপাদে প্রচলিত 
করিয়াছেন । বথা_ 

ফেনিল লহরী | দলে যায (বায়ু) চলে যায 
( যেথা ) মন যায। 
শীতল অতল | পারাবার ( পেযে ) সাড1 তার 
(ডাকে) ঝঞ্চায ॥ 
এই সকল পাদমধ্যবর্তী অতিপর্ব পুর্ববর্তা খণ্ুপর্বের পরিপূরক বলিয়াই 
অধিকতর শ্রুতিস্থখকর হইয়াছে । 
অবহট্ঠ অপভ্রংশেরই অর্বাচীন রূপ মাত্র। কাজেই অপভ্রংশের 
বৈশিষ্ট্যগুলি যে অবহট্ঠেও দেখা যাইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু 
নাই। অপভ্রংশ ছন্দের ন্যায় অবহট্ঠ ছন্দেও ছন্দপাদে সপধিকতা 
ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাদান্ত মিল বর্তমান। বিশিষ্ট অবহট্ঠ ছন্দ 
প্রধানতঃ তিনটি-(১) গাহা, অর্থাৎ আর্ধা, (২) “দোহা বা 
“দোহড়িকা”,* এবং (৩) পাদাকুলক'। অবহট্ঠ ভাষায় ইহাদের 
উদাহরণ-._ 


* দোহা! লক্ষণ £-- তেরহ মত1 পঢম পঅ, পুথু এগারহ দেহ। 
পুগু তেরহ এগারহহি, দোহা লকৃুখণ এহ ॥ 

_প্রাঁপৈ, ৭৮ 
অর্থাৎ ১ম ও ৩য পাদে ১৯৩ মাত্র! এবং ংয ও ৪র্থপাদে ১১ মাত্রা | 





৩১৪ হন্দতত্ব 'ও ছান্দোবিবর্তন 


গাহা_- 
জই অৎ| থি ণঈ | গঙ্গা 
তিষলো! | এ গিচ | চ পড়ি | য পহ!] বা। 
বচ্চই | সার | সম্মু- 
হতো | সে সস|রীমা|বচ্ন্|তু। 
--সংণেহয রাসউ (অদ্দহমান ) 
[ চতুর্থ চরণের শ্চনায “হ" দীর্ঘভাবে পাঠ্য । ] 
দোহা" 
দিঅহা | জস্তি ঝ| ডপ. পড়া | হি 
পড়হি' ম | ণোরথ | পচ্ছি। 
জং অচ | ছই তং | মাণিঅ | ই 
হোসই | করতু ম] অচ্ছি। 
-হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ 
[ প্রথম পাদের তৃতীয পর্বের “ড1* হন্বভাবে উচ্চার্য। | 
পাদাকুলক-_ 
সক্কয | বাণী | বৃহঅণ | তাবই 
পাউঅ | রদ কো | মন্ণ | পাবই। 
দেশিল | বযণা | মবজণ | মিট্ঠা 
তেঁ তৈ| সন জম্| পও্ড অব] হট্ঠা॥ 
_বিদ্যাপতির কীতিলতা 
[ চতুর্থ পাদের তৃতীয পর্বের “ও হুন্বভাবে পাঠ্য |] 
অপভ্রংশ যুগে ভারতীয় ভাষার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ 
ঘটন! দীর্ঘ স্বরবর্ণের হস্বত্ব প্রাপ্তি । বর্ণমালার “আ, ঈ, উ, এ, ও? কে 
টানিয়| টানিয়! দুই মাত্রায় উচ্চারণ করা' প্রাচীন প্রথ|; কিন্তু অপত্রংশ 
যুগে স্বাভাবিক উচ্চারণে এইগুলি হ্রুম্ব বা একমাত্রিক হইয়! যায়। 
ভারতীয়ের! সহজে প্রথ! পরিবর্তন চাহে না। সেইজন্য অপভ্রংশ 
ছন্দেও দীর্ঘ স্বরবর্ণে প্রাচীন দীর্ঘ উচ্চারণ অব্যাহত রাখার আপ্রাণ 


অপজংশ ও অবহট্ঠ ছন্দ ৩১১ 


চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু তৎসন্তেও কবিগণ কৃত্রিম দীর্ঘ উচ্চারণের মধ্যে 
মধ্যে অজ্ঞাতমারে স্বাভাবিক তুস্ব উচ্চারণ করিয়! ফেলিয়াছেন। 
অবহট্ঠ রচনায় তো বটেই, অপত্রংশ রচনাতেও দীর্ঘ স্বরের ত্স্ব 
উচ্চারণ দেখা যায়। ছন্দ বজায় রাখিয়! পড়িতে হইলে এই সকল 
দীর্ঘ স্বরের তুন্ব উচ্চারণ অপরিহার্য । যথা- 
(১) চিত্ত ম| গোভব | সর হণ| ই 
দূর দি|গন্তর| কন্ত। 
কিম পরি | অপপউ | বারিহ | উ 
“ঞএ'ম পরি | পলিঅ ছু | রস্ত॥ 
__-প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৩৪ 
(২) পগ্ডব | বংসহি | জন্ম ধ| রীজে 
সংপঅ | অজ্জিঅ | ধন্মক | দিজ্জ্ে। 
সোউ জু | ছুঠঠির | সংকট | পাবা 
দেবক | লিকৃখিঅ | কেন “মে' | টাবা ॥ 
_-প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১০১ 
[ দৃষ্টান্ত দুইটির চতুর্থ চরণে “এম? ও “মে' শব্দে এ"কারের হুত্ব উচ্চারণ 
দ্রষ্টব্য। অবশ্য “কেন “ম' পর্বের দুইটি এ-কারের একটি হত্ব] 


প্েই কারণেই “প্রাকৃত-পৈঙ্গল'কার না বলিয়া পারেন নাই-_ 
জই দীহো! বিঅ বঞ। 
লহু জীহা! পঢ়ই হোই সো বি লহু। 
_প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ৮ 
(যদি দীর্ঘ বর্ণও লঘু-জিহ্বায় পঠিত হয, তাহ! হইলে সেও লঘু অর্থাৎ 
হম্ব।) 
_ প্রাকৃত পৈঙ্গলকারের এই নির্দেশ চূড়ান্ত বিপ্লবসূচক ও যুগান্ত- 
নির্দেশক । এই নির্দেশ স্পষ্ট দেখাইয়। দেয়-_ “মা, ঈ, উ, এ, ও? 
বর্ণগুলির বিশ্লিষ্ট দীর্ঘ উচ্চারণ জাতীয় কণ্টে বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং 
উহাদের একমাত্রিক হ্স্ব উচ্চারণই সমাজে কেবল প্রচলিত নহে; 


৩১২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবত্তন 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্বাভাবিক, উচ্চারণকে সেইজন্য ছন্দশাস্ত্ে 
অস্বীকার কর! চলে না।' আশ্চর্যের বিষয়, অপভ্রংশ যুগে বজকঠিন 

স্কত রচনাতেও মধ্যে মধ্যে এই বিপ্নবাত্মক স্বাভাবিকতা.-- 
অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরবর্ণের তুম্ব উচ্চারণ-_দেখা দিয়াছে । যথা, জয়দেবের 
শীতগোবিন্দে_ 


(১) সজল ন| লি'নী' দল | শীলিত | শযনে 
হরিমব | লোকয় | সফলয় | নয়নে ॥ --ঈম সর্গ 
[ --এখানে “নলিনী” শবের নী" হম্ব “নিঃরূপে উচ্চারিত | ] 
(২) অনিল ত।| রলকুব| লয় নয়| নেন 
তপতি ন | সা কিশ| লয় শয়| নেন 
সখি যা। রমিতা | বন “মাঃলি | নাঁ। গ্রু। 
৭ম অর্গ 
[--এখানে তৃতীয় পার “বনমালিন।' শব্দের “মা' দীর্ঘ নহে, ত্ত্ব। 
এইসকল ক্ষেত্রে কেহ কেহ ছন্দপতন ঘটাইয়াও সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ 
অব্যাহত রাখেন, কিন্ত তাষ। ও ছন্দের বিরোধে ছন্দই রক্ষণীয ; বৈদিক 
ছন্দের 'ইয়াদি পৃরণঃ' হুত্রে ছন্দোরক্ষার্থে ভাষার বিকৃতি সাধনকেই 
কর্তব্য বল! হইয়াছে ।* ] 
অপরিবর্তনীয় সংস্কৃত ভাষায় একপদী ছন্দ প্রবর্তনে জয়দেবীয় 
সাহসিকতা স্মরণ করিলে এইপ্রকার হ্ুন্স উচ্চারণ প্রচলনকে আর 
দুঃসীহস বলিয়া মনে হইবে ন]। 


বর্তমান গ্রন্থের ৯ ও ২৫৩ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
বাংল! বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃতততর জন্ম 


ক্রম-বিবর্তনের ধারায় আর্যভাষাগোত্রীয় প্রাকৃত ভাষা ক্রমশঃ 
'অপতভ্রংশ রূপ গ্রহণ করিয়া পরিশেষে হিন্দী বাংলা মৈথিলী গুজরাটা 
প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় পরিণত হয়। সেই ক্রমগতি স্ৃত্রে প্রাকতজ 
মাত্রাছন্দ অপভ্রংশ হইতে আসিয়া! হিন্দী মৈথিলী প্রভৃতি আধুনিক 
ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মাত্রাছন্দোজ “দোহা” এবং “চৌপাঈ' 
হইয়| উঠে হিন্দী প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম1 ভাষার প্রধান ছন্দ। প্রাকৃত 
মাত্রাছন্দের এইপ্রকার ক্রমিক প্রবাহ কিন্তু পূর্বভারতীয় বাংলা 
অসমীয়া ওড়িয়া ভাষায় অব্যাহত থাকে নাই; এখানে ছন্দোধার! 
হইয়াছে বিচ্ছিন্ন । নবজাত বাংল! অসমীয়| ওড়িয়া নিজেদের জন্য 
নৃতন ছন্দ স্ষ্টি করিয়া লইয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে বাংলা 
সাহিত্যে প্রাচীন চধাপদে ও ব্রজবুলিপদে মাত্রাছন্দোজ কয়েকটি 
পুরাতন ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, 
এইগুলির ভাষা বিশুদ্ধ বাংল! নহে। চর্যাপদ ও ব্রজবুলিপদের ভাষা 
অবহট্‌্ঠ-মিশ্রিত। বিশুদ্ধ বাংল রচনার সুচন1! হইতেই প্রাচীন 
ছন্দের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে__পয়ার, লাচাড়ি 
(ত্রিপদী ) ও ধামালী*%* প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত নুতন ছন্দ । 


* পয়ার” নামের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায মালাধর বস্থুর “শ্রীক্কফ- 
বিজয়" গ্রন্থে (১৫ শতক.) 
ভাগবত অর্থ যত “পযারে' বান্ধিয়। 
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয। ॥ 
[ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ] 


৩১৪ ছন্দতত ও ছন্দোবিবর্তন 


এ-গুলি পদ্ঠছন্দই বটে ; ইহাদের চরণ স্পৰিক এবং ছুই ছুই চরণে' 
চরণাস্তিক মিল বর্তমান। তবে এগুলি কীজাতীয় ছন্দ, কোন 
মানদণ্ডে গণনীয় ও কোথা হইতে উৎপন্ন, তাহা পণ্ডিতী বিতগ্ার 
বিষয়। পণ্ডিতদের কেহ কেহ মনে করেন--পয়ার ও লাচাড়ি অক্ষর- 
ছন্দ, ইহাদের মুল বৈদিক অনুষ্টুপ ছন্দে। কেহ বলেন-_ ইহার! 
বৃত্তছন্দ, উত্স “বসন্ত তিলক । কোন কোন ভাষাতাত্তিক মনে করেন 
_ইহার! মাত্রাছন্দ পাদাকুলক' হইতে উৎপন্ন । কাহারও ধারণা 
--পয়ারের মুল তামিল ছন্দ 'পাঁরনী” এবং লাচাড়ির মূল “অলবড়ি? । 
কাহারও কাহারও মতে, ফারসী “য়ে হইতে পয়ারের জন্ম। কৰি 
আলাওল ( ১৭ শতক ) লিখিয়াছেন-_ 

তে কারণে সভা! আগে করি অঙ্গীকার । 

ভাজিয। “বধেৎ? ছন্দ রচিতে পযার ॥ 
সেখ সাদীর “পন্দ নামা” হইতে রামগতি হ্যায়রতু 'বিঙ্গভাষা ও সাহিত্য- 
বিষয়ক প্রস্তাবে" এই বয়ে ছন্দের নমুন। উদ্ধত করিয়াছেন__ 


করীম! ববখ.সায বর্হাল্ম। | 
কে হাস্তেম আসিরে কমন্দে হাওয1 || 





“লাচাড়ি” শব্দের প্রাচীনতম প্রযোগ বিজয গুপ্তের “পদ্মাপুবাণে* (১৫ শতক) 


মুদঙ্গ হানিযা ঘাষ মনস! মধুর গাষ 
বসন্তে কোকিল গায সাবি। 
শুনিষা মধুর গীত অস্থির চান্দর চিত 


বিজয গুপ্ত রচিল “লাচাডি? || 
ধামালী” নামের আদি ব্যবহার দেখ! যাষ বড়ু চণ্ডীদাসের শরীকুষ্ণকীর্তনে” 
(১৫ শতক )- 
'ধামালী” বুলিতে কান্ছে না দিহলি আস। 
বালী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥| 


বাংল! বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩১৫ 


পয়ারার্দি নৃতন ছন্দগুলির জন্মবৃত্তান্ত আসলে বঙ্গীয়। অবশ্য 
পয়ার ও ত্রিপদী কেবল বাংলা সাহিত্যের নহে, অসমীয়। ও ওড়িয়। 
সাহিত্যেরও প্রধান ছন্দ। তথাপি পয়ারাদি নূতন ছন্দের জন্মেতিহাস 
জানিতে হইলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতেই জানিতে হইবে। কারণ, 
প্রথমতঃ পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত যে সকল বিভিন্ন ভাষার পুথি 
এ-যাব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধো বাংল! ভাষার পুধিগুলিই যথার্থ 
স্থপ্রাচীন। দ্বিতীয়তঃ অসমীয়৷ ও ওড়িয়! পুথি শুধু অর্বাচীন নহে, 
ইহাদের পয়ার ও ত্রিপদী স্ুমাজিত অর্থাৎ স্ুপরিণত এবং সেইজন্যই 
এঁতিহাসিক আলোচনার অযোগ্য । যথা, অসমীয়! পয়ার__ 


দুধ” পিউ দুধ" পিউ বোলোরে যশোব1। 
দুধ না খাঞা1 গোপাল? কান্দে ওর্বা ও ॥ 
-_ ছন্দ সরম্বতী (সত্যেন্দ্রনাথ ) 


ওড়িয়। পয়ার-_ 
নির্মল; ত্রষ্টিরে নাথ মোতে ন টাহুছ”। 
বেণি ভূজে আলিঙ্গন' কিম্পা ন করুছ? ॥ 
- ছন্দ সরস্বতী ( সত্যেন্দ্রনাথ ) 
[ ইলেক (*) চিন্তিত শব্দ অকারাস্তরূপে উচ্চার্য |] 


অপর পক্ষে প্রাচীন বাংল। পয়ারাঁদি ছন্দ আদিম, অপরিণত, 
অমাজিত এবং এঁতিহীসিক আলোচনার পক্ষে বেশী নির্ভরযোগ্য। 
ইহাদের দুর্বোধ্যতার জন্যই পণ্ডিতেরা বাংল! ছন্দে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা 
বা সামগ্রন্ত খু'জিয়া পান নাই। সেই কারণে পয়ারাদি ছন্দের স্বরূপ 
ও উৎপত্তি বিষয়ে নান] মুনির নাঁন। মত দেখা দিয়াছে। দীনেশচন্দ্র 
সেনের ভাষায়--“পুর্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। 
আমরা! বাংল! প্ভের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি তাহাতে কোন 
ছন্দ বা! প্রণালী দৃষ্ট হয় ন1।”**হস্তলিখিত পুথি যত প্রাচীন, যতি ও 


৩১৬ ছন্দতত্ব.ও ছন্দোবিবর্তন 


অক্ষরের ব্যতিরূম তত অধিক।”১. বে প্রাচীন বাংলা কাব্যে 
পয়ারাদি ছন্দের আদর্শরূপ যে একেবারেই 'নাই, তাহা নহে। 
অপভ্রংশ যুগীয় ছন্দগুলির পরে যে সকল ছন্দকে নৃতন বলা 
হইয়াছে, বাংল! সাহিত্যে তাহাদের সংখ্যা মোটামুটি ছয়টি-__(১) পয়ার, 
€২) দীর্ঘ ত্রিপদী, (৩) দিগঞ্ষরা, (৪) লবুত্রিপদী, (৫) লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী 
এবং (৬) একাবলী। এখন পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলার প্রমাণিক প্রাচীনতম 
কাব্য হইতেছে পঞ্চদশ শতকে রচিত বড় চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীতন। 
এই কাব্যেও উল্লিখিত ছয় প্রকার ছন্দের আদর্শ রূপের দৃষ্টান্ত 
আছে। যথা 
 শ্রীকুষ্ণকীর্তনের অকারাস্ত তাবে উচ্চার্য শব্দগুলি ইলেক (7) চিহ্নিত 
হইল। বাংলায দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলি হুত্বতাবে উচ্চার্য। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের 
্য সংস্কবণ হইতে নিয়োদ্ধত দৃষ্টান্তগুলি গৃহীত হইল |] 
১। পয়ার (চরণের গঠন দ্বিপবিক, ৮+৬ অক্ষর )-_ 
কমল' বদনী বাধা | হবিণ নযনী। 
আনত? কপাল" তাব' | আধ' শশি জিনী | 
--পৃঃ ১৫, তান্ধুলখণ্ড, 
২। দীর্ঘ ত্রিপদীঞ% ( চরণ ভ্রিপবিক, ৮+৮+১০ অক্ষর )-- 
শুন? ল' সুন্দরি রাধ! | পন্থত' কৈলে? বিরোধ! | তোক” বৈরী আবাল' 
গোপালে। 
মোএ গদা হাথে ধরে। | আজি দাপ' চুর” করো | দেহ দান" নাকর' 
কচালে ॥ 
__পৃঃ ৩৯, দানখণ্ 


পেস শীল সর 





১। পৃঃ ৪০-৪১১ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য («ধম সং) 
* উনবিংশ শতকের আলংকারিক পণ্ডিতের! অত্যন্ত শিখিলতাবে 
'পদঃ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিযা বৈজ্ঞানিক আলোচনার বাধা সৃষ্টি 
করিয়া গিযাছেন। দীর্ঘ ত্রিপদীর ত্রি-পদ “পর্ব অর্থে ব্যবহৃত, লঘু ত্রিপদীর 
ক্ৃতীয পদ “পর্ব-গুচ্ছ' অর্থে ব্যবহৃত, চতুর্দশশপদী কবিতার চৌদটি পদ “চরণ*। 


বাংল! বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩১৭. 


৩। দিগক্ষর ( চরণ একপবিক, ১০ অক্ষর )-__ 
চাহ” মোরে আড? করি দীঠে। 
কোন? দোষে দিআ! যাহ" পীঠে ॥ 

__পৃঃ ৩৯১ দ্ানখওড 
৪। লঘুত্রিপদী ( চরণ চতুষ্পধিক, ৬+৬+৬+১ অথবা ৬+৬+৬ 
+২ অক্ষর )-_- 

(ক) যত আলঙ্কার? | বহুমূল+ সার” | সব” রাধা মোর? | নে। 
সবে জড়িত | হিরাঞ' রচিত | বাশী গুটি মোরে | দে॥ 
| __পৃঃ ১৪৭, বংশীখণ্ড 
(খ) প্রথম' যৌবন? | মুদিত ভাণ্ডার” | তাত না সম্বাএ | চুরী। 
আম্মার যৌবন? | কাল? ভূজঙ্গম | চু'ইলে খাইলে | মরী॥ 

- পৃঃ ৪৫, দানখণ্ড 
৫€। লঘুভঙ্গ ত্রিপদী ( ভগ অর্থে পুর্ণপর্বের সংখ্যার অসমতার জন্য 
অসমপদী ), ইহা দুইচরণ বা তিন চরণের ছন্দ-_ 

(ক) দ্বিপাদ-- তেজ' ভয় মান' | রাগে। 
গএ গদাধর+ | প্রোগে মাধব? | তোকে আলিঙ্গন" | মাঙ্গে ॥ 
__পৃঃ ১৯, দানখণ্ড 
(খ) ত্রিপাদ-_ ন1 বুঝে রঙ্গ ধা| মালী। 
না জানো স্ুরতী | কেলী॥ 
বাহুডিয! চল | নিষধ' সে বন | মালী ॥ 


উর ১০১ এঁ 
৬। একাবলী (চরণ দ্বিপধিক, ৬+৫ অক্ষর )-_ 
নাচএ নারদ' | ভেকের' গতী । 
বিকৃত বদন” | উমত" মতী ॥ 
--পৃঃ ১। জন্মথণ্ড 


উপ াপপ 
অর্থে ব্যবহৃত, পদাবলীর পদ “কবিত।-অর্থে ব্যবহৃত। ত্রিপদী, চৌপদী 
প্রভৃতি শব্দ সেই জন্য কেবল নাম হিপাবেই গ্রহণীয়। ছন্দোগ্রন্থে কেবল 
“চরণ (পূর্ণ ধ্বনি প্রবাহ ) অর্থেই “পদ? বা “পাদ, শব্দ ব্যবহৃত হওয়া 
বাঞ্ছনীয়! সেইজন্য ইহাদের মধ্যে কেবল “চতুর্দশপদী নামটি সার্থক | 


৩১৮ ছন্দতত্ব ও. ছন্ব্োবিবর্তন 


শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হইতে গৃহীত উপরিউদ্ধুত দৃষ্টান্তগুলি দীনেশচন্দ্র 
কথিত উচ্চুঙ্খলতার নহে, শৃঙ্খলারই দৃষ্টান্ত। এই দৃষটীন্তগুলি হইতে 
বুঝ! যাঁয়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ছন্দ অক্ষরবৃত্তই বটে এবং কবিও ষথার্থ 
ছন্দোবিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রকার গঠনের আদর্শ চরণের 
'খা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে অতি অল্প, আঙ্গুলে গোনা যায়। 
অধিকাংশ চরণই অক্ষরবৃত্তের আদর্শবিচ্যুত ও অনিয়মিত ; অধিকাংশ- 
কেই পয়ার প্রভৃতি বলিতে সংশয় হয়। মধ্যে মধ্যে আকস্মিকভাবে 
আবিক্্ত দুই একটি আদর্শ চরণ বাদ দিলে মনে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনে ছন্দ নাই, আছে পদে পদে ছন্দ-পতন। সাধারণ চরণগুলির 
পর্বে পর্বে না আছে মাত্রা-সামা, না৷ আছে অক্ষর-সাঁম্য। এই জন্য 
দীনেশচন্দ্রের অভিযোগ আপত্তিকর বলিয়] মনে হয় না। যথা 
১। পরয়ার ( চরণাদর্শ ৮+৬ অক্ষর )-- 


রাধাএ বুলিল” কানন” | ঝাট' বাহি যা **:৮+৫ অক্ষর 
ঢেউ দেখি মোর' | হালে সব” গা ॥ ০৬৭৫ ৯ 
আলিঙ্গন” পাইল? কাহ্াঞ্চি | রাধার তরাসে। ***১০+৬ ৯ 
ৰাসলী শিরে বন্দী| গাইল' চণ্তীদাসে ॥ ৮০, ৭+৭ 


ঠচ 


_পুঃ ৭৪, নৌকাখণ্ড 
২। দীর্ঘত্রিপদী ( চরণাদর্শ ৮+৮+ ১০ অক্ষর ) 


ংস রহে সরোঅরে শুআহে। পাঞ্জরে 

কুয়িলী সে নন্দন” বনে। ১১ ৮+৬+৯ অক্ষর 
একে একে সখিজন, সঙ্গাক? বোলাইলে? 

না পাইলে? তোঙ্ষার* বচনে ॥ *** ৮+৭+১০ 


_ পৃঃ ৩০, দানখণ্ড 
৩। দিগক্ষর। ( চরণাদর্শ ১৩ অক্ষর )--- 
মাহাপুট নাশ] দগ্ডহীনে | -** ১০ অক্ষর 
উন্নত গণ্ড কপোল' বীনে ॥ '- ১০ 


বাংল] বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩১৯ 


কাঠী সম বাহ যুগলে। **" ৯ অক্ষর 
নাভিমূলে ছঈ কুচ লুলে। কর ১০ 5 
--পৃঃ ৪, জম্মখণ্ড 


৪। লঘুত্রিপদী (চরণাদর্শ ৬+৬+৬+২ অক্ষর )-- 
ওলাহা রাধা | মাথার" চুপড়ী | দেখে! মে! তোদ্ধার” প| সারা । 


&৪+৬+৭+২ অক্ষর 
কোণ বথু লী | জাহ] মথুর! | তাহার”? দেহ বি | চারা ॥ 
৬+৫+৬4২ 


পৃঃ ১৭, দানখণ্ড 


€। লঘুভঙ্গ ত্রিপদী ( অসম প্দী, পুর্ণ পর্ব ৬, অন্ত্যপর্ব ২ অক্ষর )-_ 


ক্ষেম! কর" কাঙ্ক' | মনে ৮৯ ৬+২ অক্ষর 
ধরুক' মোর' ব] চনে ৮ ৬২ ৯ 
যবে না মরিবে | রাধা রপ' নির | কারণে ॥ *** ৬+৬+৩ 


£্চ 


__পৃঃ ১০১ তান্ুল খণ্ড 
৬। একাবলী ( চরণাদর্শ ৬+৫ অক্ষর )-_ 


মিলে ঘন” ঘন? | জীহের? আগ? । ১ ৬+৫ অক্ষর 
রাঅ কাটে যেন" | বোক। ছাগ? ॥ ১৬7৪ 
দেখি আঁ কংসেত' | উপজিল' হাস। ""* ৬+৬ » 
বাসলী বন্দী | গাইল' চণ্ডীদাস ॥ ০84৭ 5 
--পৃঃ ২, জন্মখণ্ড 


কেবল শ্রীকুঞ্জকীর্তনে নহে, এইরূপ অনিয়মিত রচন1 কয়েকটি 
প্রাচীন বাংল! কাব্যে প্রায় সর্বত্র । কাজেই এ-কালের পাঠকের! যে 
প্রাচীন বাংল! কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা পোষণ করিবেন, ইহাতে 
বিন্ময়ের কথা নাই। অনেকেরই ধারণাঁঁ-প্রাচীন বাঙ্গালীদের 
ছন্দোবোধ ছিল না, ছন্দের শৃঙ্খল! আধুনিক। প্রাচীন রচনা-শৈথিল্যে 


৩২৪ ছনদতত্ব ও ছন্দোিবতন 


বিরক্ত হইয়| কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন--- 
“কান মলিয়! দিলেও যদি কাহারও ছন্দোবোধ জন্মিত তবে এ জাতির 
কান ছি'ড়িয়া বাইত, তথাপি ছন্দোবোধ জন্মিত ন]1।...বাডালীর 
ছন্দোবোধ জন্মিয়াছে রবীন্দ্রযুগে ।”১ 

বল! বাহুল্য, বাঙ্গীলীর ছন্দোবোধ সম্বন্ধে মোহিতলালের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণীয় নহে। এ-কথ! অবশ্য সত্য, কবির ছন্দোমূর্খত! হইতে 
জাতির দুরবস্থা! বুঝা যায়; জাতি ছন্দৌবোধহীন না হইলে ছন্দোছুষ্ট 
কাব্য সমাজে চলিতে পারে না। তবে যেহেতু কয়েকজন পণ্ডিত 
প্রাচীন বাংলা কবিতায় শৃঙ্খলা বুঝিতে পারেন নাই, সেইহেতু সমগ্র 
জাতির ছন্দশ্রুতি ছিল ন| এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেই শ্রুতির 
বিকাশ হইয়াছে--এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন যৌক্তিকতা নাই। 
যে-জাতি প্রাচীনকালে জয়দেব-গোবিন্দদাস-শশিশেখরের কবিতার 
জয়ধ্বনি করিরাছে, সে-জাতির ছন্দোবোধ স্তৃপ্রমাণিত। পণ্ডিতের! 
প্রাচীন বাংলা কবিতার, বিশেষ করিয়৷ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে ষে 
বুঝিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এ-ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ নৃতন। 
পুরাতন ছন্দপাঠের সংস্কার লইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নূতন প্রকৃতির 
ছন্দপাঠ করিলে এইরূপ বিভ্রাট ঘটিবেই। আসলে যে ছন্দকে ভিত্তি 
করিয়] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহ] পয়ারাদি ছন্দ বা 
অক্ষরবৃত্ত নহে; তাহা হইতেছে-_পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত দিয়া উচ্চার্য 
এক নবজাতীয় ছন্দ; তবে ইহার কোন কোন চরণে অক্ষরবৃত্ত- 
ভ্রান্তি হয়। ইহার আধুনিক নাম “বলবৃত্ত' এবং প্রাীন নাম 
“ধামালী?। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে অন্য কোন জাতীয় না৷ বলিয়া বলবৃত্ত- 
জাতীয় বলিবার কারণ আছে। যেমন তরোয়ালের খাপের মধ্যে 


জেতেন 





১। পৃঃ ৬ বাংল! কবিতার ছন্দ (১ম সং) 


বাংল। বলবৃত্ব ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩২৯ 


তরোয়াল ছাড়া খাড়া; বন্দুক প্রভৃতি অন্য কোন অস্ত্র প্রবেশ করানো 
যায় না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনৈর সমগ্র কবিতাকে একমাত্র বলবৃত্ত 
ছন্দের ্রাচেই ফেল! যায়, অন্য কোন ছন্দের ছাঁচে খাপ খাওয়ানো 
যায় না। পরবর্তাঁ পরীক্ষা হইতে এ কথ প্রমাণিত হইবে । 
পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে বলবৃত্ত বলিয়া! চিনিতে পারেন 
নাই, তাহারও অবশ্য কারণ বতমান।' স্বাভাবিক অবস্থায় খনিজ স্বর্ণ 
অন্যান্য ধাতু প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনে ছন্দের দশা সেই প্রকার। ইহাতে ছন্দ অপরিস্ফুট ও প্রচ্ছন্ন । 
প্রচ্ছন্ন বস্্রকে চিনিতে না পারাই স্বাভাবিক। ইহার জন্য পণ্ডিতদের 
খুব বেশী দোষ দেঁওয়! যায় না। ছুর্বোধ্যতাই পণ্ডিতী বিতগার 
কারণ। 
প্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুর্বোধ্য ছন্দের রহস্যাভেদ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনে ব্যবহৃত একটি অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের দিকে লক্ষ্য করিতে 
হইবে। শব্দটি হইতেছে-__ধামালী”। ধামালীর অর্থ “দীমাল? বা 
বা দুরন্ত ছেলের “ছুরন্তপনা' । যথা-_ 
আন্গে ছখমতী নারী আঠ” কপালী ৷ 
আসি! পড়িআ' গেলে? কাছের ধামালী ॥ 

_-পৃঃ ৪৪, দানখণ্ড 
পঞ্চদশ শতকে বঙগদেশে কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য বিষয়ক এক শ্রেণীর জনকাব্য 
প্রচলিত ছিল ; এ-গুলিকে বলা হইত “ধামালী কাব্য” । দীনেশচন্দ্র 
সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে “ধামালী-কাঁব্যই বলিয়াছেন।১ ধামালী- 


১। “আসল ধামালী গ্রামের বাহিরে গীত হইযা থাকে । তাহ] এত 
অশ্রাব্য যে গ্রামের ভিতধে তাহা! গাহিবার প্রথা নাই ।*...*-কিন্ত শুরা 
ধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধৃভাষায প্রবতিত করিয়া! কবিত্ব-মণ্ডিত করিয। 
চত্তীদাস কৃষ্ণকীর্তন লিখিযাছেন।” 

--পৃঃ ২০২-৩ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য (৫ম সং) 
৫) 1১ 9007--৮91 


৩২২ হন্দতত্ব "ও ছন্দা বিবর্তন 


কাব্যের ছন্দ ধামালী ছন্দ নামেই পরিচিত হইবে, ইহা! সহজেই 
অনুমেয়। পঞ্চদশ শতকের পরে ষোড়শ শতকে আবার এই 
ধামালী নামে অভিহিত হয় বৈষ্ুব কবি লোচনদাসের কবিতা। 
লোচন দাসের পদ্দাবলীতে অবশ্য কাহারও কোন প্রকার ধামালী ব৷ 
দুরন্তপন1 নাই, “নদীয়া-নাগরী”র গৌর-প্রেমই ইহাতে বণিত হইয়াছে; 
তথাপি লোচন-পদাবলীকে বলা হইয়৷ থাকে--লোচন দাসের ধামালী। 
যে কবিতার বিষয় ধামালী নহে, তাহাকে ধামালী বল। হয় কেন. 
এ প্রশ্ন স্বাভাবিক । আসলে ছন্দের নামেই এখানে কাব্যের নাম 
হইয়াছে । ধামালীকাব্যে ব্যবহৃত বিশিষ্ট ছন্দেই লোচন-পদাবলী 
রচিত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে লোচনদীসের ধামালী, ইহাই 
ব্যাখ্যা। লোচন-ধামালীর দৃষ্টান্ত :-__ 


[ ষোড়শ শতক হইতে বাংল! ভাষায অকারাস্ত শব্ের হসস্ত উচ্চারণ 
স্বািভাবে আরম্ভ হইযাছিল । লোচন ধামালীতে ইহার প্রমাণ 
রহিষাছে। ইহাতে অধিকাংশ অ-কারাত্ত শব্দ হসস্তভাবে রচিত | ] 


(১) আর্‌ শুন্যাছ' | আলে! সই | গোরা তাবের্‌ | কথা । 
কোণের ভিতর্‌ | কুলবধু | কান্দা আকুল্‌। তথা ॥ 
হল্দি বা | টিতে গোরী | বসিল য| তনে। 
হল্দি বরণ. | গোর! চান্দ | পড়ি গেল | মনে ॥ 
কিসের্‌ রাদ্ধন্‌ | কিসের্‌ বাড়ন্‌ | কিসের্‌ হল্দি | বাটা। 
আখির জলে | বুক ভিজিল | তাম্া৷ গেল | পাটা ।॥ 


(২) এমন্‌ কেউ ব্য| থিত থাকে কথার্‌ ছলে | মানিক্‌ রাখে 
নয়ান্‌ ভরি | দেখি রূপ | খানি। 
লোচন্‌ দাসে | বলে কেনে নয়ান্‌ দিলি | উহার পানে 


কুল্‌ মজালি | আপন1 আ | পনি ॥ 


(৩) চাইলে নযান্|বান্ধা রবে | মন্‌ চোর! তার্‌| রূপ.। 
হান্য বয়ান | রাঙ্গ! নয়ান্‌| এই ন রসের্‌ | কুপ॥ 
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চাইলে মেনে | মর্বি ক্ষেপি| কুন্‌ সে রবে |নাই। 

কুল্শীন্‌ তোর্‌ | রাখ,বি যদি | থাক্‌ না বিরল্‌ | ঠাই ॥ 

কুল্‌ খোয়াবি | বাউরি হবি | লাগবে রসের্‌ | ঢেউ । 

লোচন্‌ বলে 1 রসিক্‌ হলে । বুঝতে পারে | কেউ ॥ 
দৃষ্টান্তগুলির পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত স্ৃস্পষ্ট, সেইজন্য ইহাদের ছন্দ 
বলবৃত্ত। ইহারই প্রাচীন নাম ধামালী ছন্দ ( অর্থাৎ ধামালী কাব্যের 
ছন্দ)। প্রাচীন ধামালী-কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তথাকথিত “দুর্বোধ্য 
ছন্দ তাই বলবৃত্ত জাতীয় ন| হইয়! পারে না। 

লোচন দাসের ছন্দকে সহজে বলবৃত্ত বলিয়া বুঝ! যায়, অথচ 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের ছন্দকে এ প্রকার বলিয়া সহজে বুঝ! যায় না, 
একথাও সত্য। ইহার কারণ, লোচন-ছন্দ স্থপরিণত ও প্রায় আধুনিক 
যুগোচিত ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ অপরিণত ও অমাজিত। 
লোচন দাসের রচনায় অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণের জন্য পর্বাছে 
শাসাঘাত সুস্পষ্ট (শব্দাস্তিক স্বরধবনির বিলপ্তির কারণ একমাত্র আছ্ধ 
স্বীসাঘাত )। কিন্তু শ্রীকষ্ণকীর্তনে এই হুসন্ত উচ্চারণ নাই, অকারাস্ত 
শব্দ অকারান্ত রূপেই উচ্চার্ধ; কাজেই পর্বাছ্ে শ্বাসাঘাত পরিস্ফুট 
নহে। তথাপি ইহাতে শ্বাসাঘাতের আভাস আছে। অপরিস্ফুট 
বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে সুন্ষম সন্ধানী দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, স্থূল বুদ্ধিতে 
অনায়াসে বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্বাসাঘাত সম্বন্ধেও এই 
কথা প্রযোজ্য। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে এমন অনেক “তৎসম” বা সংস্কৃত 
শব্দ আছে, যাহ] শব্দাছে প্রচ্ছন্ন শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'আন্খ' (অসুখ ), 'আনল' (অনল), “'আতি। 
€ অতি ),আম্ৃত' ( অমৃত ), আন্তর' ( অন্তর ), “আধিক” (অধিক) 
প্রভৃতি স্বরাছ্য শব্দ এবং “পাঞ্চ ( পঞ্চ ), “নান্দ' ( নন্দ ), 'পাঞ্তী' 
( পঞ্ভী ), 'বান্ধন' ( বন্ধন ), *্রান্ধন” ( রন্ধন ), “কাঞ্চুলী' ( কঞ্চুলী) 
প্রভৃতি ব্যঞ্জনাগ্চ শব্দ দেখা যায়, যাহাদের আছ স্বর অস্বাভাবিক- 
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ভাবে দীর্ঘাকৃত। এই দীর্ঘাকরণ ভাষাতান্বিক গুরুত্ব সম্পন্ন । 
শব্দানে প্রবল শ্বামাঘাতই এই দীঘাঁকরণের জন্য দায়ী । শব্দা্ 
স্বরের দীর্ঘাকরণ হইতেই উহার আছ শ্বাসাঘাতকে বুঝিয়া লইতে 
হইবে । এই যুক্তি অখগুনীয় । 

শব্দাঘ্ের শ্বাসাঘাতই পর্বান্ের শ্বাসাঘাত দেখাইয়। দেয়। যে-যুগে 
শব্দের আদিতে প্রবল শ্বীসাঘাত পড়িতে আরম্ভ কবিয়াছিল, সে-যুগে 
ধবনিপর্বের বা ছন্দপর্বের আদিতেও যে প্রবল শ্বাসাঘাত সুরু হইয়াছিল, 
সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই । 

লোচন-পদাবলী ও শ্রীকুষ্ণকীর্তন একই বলবৃত্ত ছন্দে রচিত 
হইলেও লোচন-ধামালীর পর্বাঘ্যে শ্বীাঘাত স্বাভাবিকভাবে আসিয়া 
যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর্বাঘ্ে স্বাভাবিকভাবে আসে না) 
ইহার গু কারণ আছে। লোচন-পদীবলীতে ছন্দ ভাষাগত, কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাঁষা ছন্দোগত। লোচন-পদাবলীতে ছন্দ ভাষাগত 
বলিয়া কাব্য পাঠ কালেই ছন্দ পরিস্ফুট হয়; অপরপক্ষে সাধারণ 
পাঠে" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দ বুঝ! যায় মা, “শুনিলে” বুঝা যায়, উহাতে 
ছন্দ আছে। এইরূপ হইবার কারণ শ্ীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ উহার 
ভাষায় নহে, ভাষার বাহিরে “ঢোলে” বর্তমান | শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতেছে 
জন-সাহিত্য ধামালী কাব্য এবং প্রাচীন ধামালী কাব্য ছিল “নাট. 
গীত? অর্থাৎ নৃত্য-গীত। বঙ্গদেশের প্রাচীন বাগ্চ ঢোলের তালে 
তালে হইত ধামালীর নত্য এবং ঢোলের তালে তালেই হইত ইহার 
গান। অক্ষর-গণনার কৃত্রিম পণ্ডিতী পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত 
নহে, ইহার রচনার মুলে রহিয়াছে কবির শ্রুতি-নির্ভরতা। কৰি 
ধামালী গানের ঢোল বাগ্ভকে স্মরণ করিয়! উহারই তালে কান পাতিয়া 
শ্ত্রীকৃষ্ণকীতর্ন রচনা! করিয়াছেন। কবির কানে এই বাগ্ধ্বনি 
সদ্দাজাগ্রাত ছিল বলিয়া! রচন! কালে কবি হইয়াছেন নিশ্চিন্ত ও 
নিরঙ্কুশ । কবির ছন্দ-পতনের আশঙ্কা নাই, তিনি ভাষাকে “শ্প্রিং-এর 
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মতে। কখনও চাপে ছোট করিয়া কখনও ব1 টানে বাড়াইয়| বাগ্- 
তালের সঙ্গে মিলাইয়] দিয়াছেন; অর্থাৎ আদর্শ সংখ্যার অতিরিক্ত 
অক্ষরগুলিকে দ্রুত উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত করিয়া এবং অক্ষরাভাব-স্থলে 
বিলম্িত উচ্চারণে দীর্থায়ত করিয়া! অসম তুন্ব-দীর্ঘ পর্বকে সমদীর্ঘ 
পর্বে পর্যবসিত করিয়াছেন। এইজন্যই বলিতে হইতেছে-_শ্রীকৃষ্ণ- 
কীত্নে ছন্দ ভাষাগত নহে, ভাষাই ছন্দোগত। সেইজন্য "পাঠ 
করিলে মনে হয়, ইহার ভাষায় ছন্দ নাই; কিন্তু গানে “শুনিলে, বুঝা! 
যায়, ইহাতে ছন্দ বতর্মান। আধুনিক যুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ 
বজায় রাখিয়া" পাঠ করিতে হইলে ইহার প্রতি পর্বের অন্তনিহিত 
ঢোলের আঘাত স্মরণ করিতে হইবে । বর্তমানে আমরা অবশ্য ঢোল 
বাজাইয়! পড়িতে পারি না, কিন্তু বাছে তাল দেওয়ার প্রতীকরূপে 
পর্বাহ্থে স্বামাঘাত দিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দ ভীষাগত হইয় 
উঠে নাই বলিয়৷ শ্বাসাঘাতও সর্বত্র ভাষাগত হয় নাই, তথাপি পর্বাছো 
কৃত্রিমভাবে শ্বাসাঘাত প্রদান ইহাতে অপরিহার্য । পর্বাছে শ্বাসাঘাত 
দিয়া পড়িলে তবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদে সার্থক ছন্দ অনুভূত 
হইবে, নচেৎ দেখ! যাইবে পদে পদে ছন্দ-পতন | 

ভ্রান্ত ধারণা হইতে সাবধান হওয়] কর্তব্য । বাংল! শব্দের ও 
ছন্দ-পর্বের আদিতে শ্বাসাঘাত দিয়! উচ্চারণ করার রীতি ঢোল বাদ্য 
হইতে কৃত্রিমভাবে আসে নাই; ঢোল বায হইতে কৃত্রিমভাবে আসিলে 
পরবত্তাঁকালে বাগ্ভহীন অবস্থায় উহা বাঁচিয়! থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তন হইতেছে বাছ্যভিত্তিক “নাট-গীত' এবং উহার ছন্দ পুর্ণভাবে 
ভাষাগত নহে; এইজন্যই উহাতে ঢোলবাগ্ভ ন্মরণীয় এবং কৃত্রিম 
ভাবে শ্বাসাধাত প্রযোজ্য। লোচনদাসের ধামালীতে, বাউলের 
গানে, রামপ্রসাদের রচনায় ঢোল বাগ্ধ স্মরণ করিতে হয় না, 
অথবা শ্বাসাঘাতকে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করিতে হয় না; এই- 
সকল ক্ষেত্রে ছন্দ সম্পূর্ণভাবে ভাঁষাগত হইয়াছে, তাই পাঠ করিতে 
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গেলেই ভাষার ভিতর হইতে শ্বাসাথাত্ব স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া 
উঠে। 

আছ শ্বাসাঘাতযুক্ত চতুরক্ষর পর্বের ছন্দ বা বলবৃত্ত মূলতঃ পুর্ব ' 
ভারতেরই দেশজ ছন্দ-_পূর্ব ভারতীয় আদিম কোনো অন্-আর্ধ 
জাতির কণ্ণেই উহার জন্ম। সাঁওতালদিগের কোনো কোনে! 
প্রবচনে, গানে, মাদলের ও বাঁশীর বোলে ইহার দেখা পাওয়া! যায়। 
যেমন-- 
সাও্তালী প্রবচন £-_ 


ঞ্ডে কাথ1 | সারি আ 
রলম্‌ রুযা | গগঃই, আ। 
এড়ে কাথা | পেডেদাং 
গঃই, কাটুকোম্‌ | দিডিদাং | 
-+ভূমিক1 পৃঃ1/5, সাগুতালী ভাষ! (প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
“বাহা' বা বসন্তোৎসবের গান £__ 


আলো নাজিঞ. | ঞ্শতো হো | ভোওযা বাহ! | এতেযা | 
আলাং নাজিএঞ | ঞাতেয! হে! | নাটাল্‌ বাহ! | ঞাতেযা ॥ 
ঞ্রিন্দায, তালাং | ঞ্াতেযা হো | তোওয! বাহ] | ঞ্রাতেযা । 
ঞ্তাই, তালাং | রা হে] | টান বাহ] | জানা ॥ 


গালাং কেদাঞ | জাজ হো। নান বাহ! | এাতেয] ॥ 
--পৃঃ ৩-৪, সাগঁতালী বাহ! সেরেঞ.( চারু সিংহ সিদোপ সরেন ) 
সাওঁতালী মাদলের বোল £-_ 
দি-পিবৃ-দি-পাং | দি-পিরৃ-দি*পাং | দি-পিবৃ-দি-পাং | পাং 
ধি-তাং-তা-ল] | ধি-তাং-তা-লা | ধি-তাং-তা-লা | তা 
সাওঁতালী বাঁশীর বোল £-_ 
হতুর্ত-আ | উততুর্-হু-আ | হু-তুর্-তু-আ | তু 
_ছন্দের টুং টাং (স্মি্ল বসু ) 


বাংল! বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩২৭ 


বাঙালী জাতির উপাদানে অনার্ধত্ব পণ্ডিতগণের স্বীকৃত। 
অনার্য বলবৃত্ত তাই বাংলার নৃত্যগীতবাস্ঘে, প্রবাদ-প্রবচনে, হেঁয়ালীতে, 
ছেলে-ভুলানো! ছড়ায়, যাঢুমন্ত্ে, “ভাছু" প্রভৃতি মেয়েলীগানে, কবির 
লড়াইয়ে, তর্জায়, বুমুরে, ভাটিয়ালী-বাউল-প্রসাদী সঙ্গীতে সহজ ও 
স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণ-স্পন্দন 
হইতেই বলবৃত্ত-পর্ব ঢোলের তালে নামিয়া আসিয়াছে । ঢোলের তাল 
হইতে উহা সঞ্চারিত হইয়াছে 'নাট-গীত' ধামালী কাব্যে। বাঁংলা- 
ভাষার বয়স মাত্র হাঁজার বছর; তাহারও অনেক পূর্ব হইতে বজদেশে 
বলবৃত্তছন্দের তালে ঢোল বাজিয়াছে। আধুনিককাঁলে বলবৃত্তে চার 
অক্ষরের সাধারণ পর্ব ও তিন অক্ষরের বিশেষ পর্ব দেখা যায়। 
যথা-_ 

(১) কু-জে গো-পন | গ-ন্ধ বা-জায় | নি-র-দে-শের | বাশী। 

দৌ”হার ন-য়ন | খুঁ-জে বেড়ায় | দৌ-হার মু-খের | হাসি ॥ 
(২) খো-কন্-ধন | ঘুম্‌ চায় গো | ঘুম আয় গে। 
চোখ. পিট্‌ পিট | মিট্‌ মিট্‌ মিট | ঘুম্‌ পায় গো! | ঘুম আয় গে ॥ 
এই ছুইট দৃষ্টান্তের প্রথমটির পুর্ণ পর্ব চার অক্ষরের এবং 
দ্বিতীয়টির পুর্ণ পর্ব তিন অক্ষরের। বাংল! ভাষায় বলবৃত্ত আবির্ভাবের 
সময়েও যে ইহার উক্ত প্রকার দ্বিবিধ পর্ব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই দ্বিবিধ পর্বের তালেই বাঙ্গালীর বাস্ঠ স্ুদীর্ঘকাল বাজিয়াছে। 
প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র অপভ্রংশ কবিতায় এই দ্বিবিধ তালেরই ছন্দ দেখা 
যায়। আর্য অপভ্রংশ ছন্দে শ্বাসাঘাতযুক্ত অনা বলবৃত্ত পর্ব 
থাকার কথা নহে; সম্ভবতঃ বাঙালীর বাগ্তালে মুগ্ধ হইয়া কবিগণ 
এইরূপ ছন্দে কবিতা ন1 লিখিয়া পারেন নাই। নিম্বোদ্ধত অপভ্রংশ 
কবিতায় শ্বাসাঘাতযুক্ত বঙ্গীয় বলবৃত্তছন্দের চত্ুরক্ষর পর্ব স্থুস্পষ্ট £-_ 
জাঅ। জ! অদ্‌ | ধংগ সীস+ | গঙ্গা! লোলন্‌ | তী। 
সব্বাসা পৃ| রস্তি সব্ব | দুক্খ! তোলন্‌ | তী॥ 


৩২৮ ছন্দতত্ব ও ছক্রোবিবর্তন 


ণাআ রাআ৷ | হার" দীস' | 'বাপা, ভাসন্। তা। 
বেআল! জা | সঙ্গ পট্ট | ছুট্‌ঠা ণামন্‌। তা ॥ 


[বাগ্ঘ -- টাকৃ-ডু-মা-ডুম্‌| টাকৃষ্ডূমা-ডূমূ। টাকৃ-ডুমা-ডুম্। ডুম্‌ ] 
_ প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১১৯ 


[ এই দৃষ্টান্তের দীর্ঘ শ্বরবর্ণ গুলিকে অপত্রংশযুগীয হত্ব উচ্চারণে পাঠ 
করিলে ছন্দ আর ভারতীয় মাত্রাবৃত্ত থাকে না, বঙ্গীয় বলবুত্তেই পরিণত হয়। 
আমর] চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, দীর্ঘস্বরের হত্ঘ উচ্চারণ অপভ্রংশ- 
যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং এই ভাবে পাঠ করা অসঙ্গত 
নহে। ] 


আবার নিম্নোক্ত অপভ্রংশ-কবিতায় ত্রযক্ষর পর্বের বলবৃত্তকে দেখা 
যায় 2-- 


জংণচ্চে|বিজভ্ু 
মে-হং ধা | রা। 
₹ফুল্ল! | পীব। 
সঙ্গে মো | রা॥ 
বাতন্ত। | মন্দা 
সীআ৷ বা | অ|। 
কম্পস্তা | গাআ 
কন্তা ৭ | আ।। 
[ বাছ্ধ £--ধাতি-ন1, না-তি-ন। ] 


_প্রা-গৈ, বর্ণবৃত্ত, ৮৯ 


শরীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত তথাকথিত পয়ার প্রভৃতি ছয় প্রকারের 
ছন্দ পরীক্ষা! করিলে দেখা যায় _-বলবৃত্তের উক্ত প্রকার চতুরক্ষর পর্ব 
এই কাব্যের পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী ও দিগক্ষরার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে 
এবং ত্রাক্ষর পর্ব লুকাইয়৷ আছে ইহার লঘুত্রিপদী, লঘুভঙ্গ ত্রিপদী ও 


বাংল! বলবুত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩২৯ 


একাবলীতে। ইহাদের প্রতিটিরই পর্বাস্ঠে শ্বাসাঘাত ও বাগ্য, তাল 
রহিয়াছে প্রচ্ছন্নভাবে। যথা--- 


(ক) চতুরক্ষর পবিক-_ 
(১) পয়ার-- 
01 / / / 
(1) নঠ হেল? : ঘোল? দুধ? | আর' নঠ? : ঘী। 
/ / / / 
এড়ি জাএ : মোক' সব? | গোআলার; : বী॥ 
_ পৃঃ ৪৬, দানখণ্ড 
/ / / / 
(1) মুনি মণ £ মোহিনী র| মণী অনু : পাম]। 
/ / / / 
পছুমিনী : আন্ষার? না| তিনী রাধা £ নাম ॥ 
-পঃ ৬১ তান্ুলখণ্ড 
€২) দীর্ঘ ত্রিপদী-- 


/ / / / 
এ তোর রূ ; প যৌবন তাহাত+ ম : জিল মন, 


/ / / 
এ বেঁ দেহ : আলিঙ্গন : দাণে। 


/ / / / 
তোন্ধে রাধ! : চন্ত্রাবলী আন্দে দেব : বনমালী 
/ / / 
আম্বা পরি : হর' আকা : রণে॥ 
ঈর্টি ৮৪) ভারখণ্ড 
(৩) দিগক্ষরা-. 
/ / 
সে নেহ+ তি : অজ? নাহি : সহে। 
/ / / 
সে পুণি আ : ক্গার' দোষ? : নহে ॥ 
-পৃঃ ১০৫? বুন্দাবন খণ্ড 


৩০ ছন্তত্ব'ও ছন্দোবিবর্তন 


(খ), ত্র্যক্ষর পিক-_ 


(১) লঘু ত্রিপদী-- 
/ / / / / / / 
আন্ষার+ : বচন+ | ধর” ল? : বড়াষি | মনে না : করিহ? | হেলা। 
/ / / / / / / 
তুসহ £ বিরহ | সাগরে : বডাযি | তোঙ্গেমি : আন্বার?। ভেলা ॥ 


পৃঃ ৮-৯১ তান্ুল খণ্ড 
(২) লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী-_ 


/ / / 
ঘন? চ1 £ লিজ ব।| সনে। 


/ / / 
রাধিক1 : আড' ন| যনে। 
/ / / / / 
চাহিআ : কাহ্ছের' | মনে চি : আইল” | মদনে ॥ 
_পুঃ ১১৮, যমুনা খণ্ড 
(৩) একাবলী-_ 
/ / / / 
কাখের? : কলস" | নাম্বাঅ £ তোদ্গে। 
/ / / / 
কথা চ1: রি পাঁচ? | কহিব ; আঙ্গে॥ 
পৃঃ ১১, যমুনা খণ্ড 


এই ভাবের শ্বাসাঘাতযুক্ত উচ্চারণ অনেকের কাছে হাস্যকর 
বলিয়া! মনে হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ইহাই ছিল স্বাভাবিক । 
(“জল' শব্দের জল্‌্-অ+ উচ্চারণ এ-কালেই কৃত্রিম, সেকালে নহে। ) 
এঁতিহাঁসিক বিবর্তনের আলোচনায় উচ্চারণেও পরিবর্তন ও পরিণতি 
অবশ্য স্বীকার্য। তাছাড়। এইভাবে পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত দিয়] পা 
করিলে তবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ধ্বনিশ্রীমণ্ডিত বলিয়! বুঝ] যায়; নচেৎ 
মনে হয়--কবি ছন্দোমুর্খ, কাব্যে ছন্দ নাই, আছে কেবল ছন্দপতন । 


বাংল! বলবৃত্ত ও অক্ষরধৃত্বের জন্ম ৩৩১ 


এইজন্যই আমরা বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিত। বীক। তরবারির 
মতো, ইহার একমাত্র খাপ বলবৃত্ত, অন্য কোন খাপে ইহাকে খাপ 
খাওয়ানো সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে-সকল চরণকে পপ্ডিতেরা 
অনিয়মিত ও ছন্দোহীন বলিয়া মনে করেন, সেইগুলিকেও বলবৃত্তের 
ছাচে ফেলিলে নিয়মিত ও ছন্দোযুক্ত বলিয়! বুঝ! যাইবে । কিন্তু 
এই পরীক্ষার পুর্বে বলবৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য- শ্বাসাঘাতের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়] কর্তব্য । 

শ্বাসাঘাত সঙ্গীতের বাগ্ভতালের ন্যায় ছন্দের বাহিরের বস্তু অথচ 
বাহির হইতেই পাঠকের ছন্দোবোধ-উদ্দীপক। নির্দিষ্ট সময়ের 
ব্যবধানে বারংবার প্রদত্ত শ্বাসাঘধাত পাঠকচিত্তকে এমনই “তাল"-গ্রস্ত 
করিয়! তুলে যে রচনাগত আকম্মিক অসম পর্বকেও পাঠক কৃত্রিমভাবে 
সম করিয়! তুলিতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ তাল রক্ষা করিবার জন্য 
পাঠক দীর্ঘ পর্বকে দ্রুত উচ্চারণে সন্কুচিত ও হুস্ব পর্বকে বিলম্বিত 
উচ্চারণে প্রসারিত করে। পাঠকের এই সক্রিয় সহযোগিতার স্থযোগ 
লইতে প্রাচীন কবির! দ্বিধ! করিতেন ন। এবং পাঠকের সংশোধন- 
সাপেক্ষ ভাবে বলবৃত্ত চরণে অসম পর্ব সমাবেশ করিতেন। শ্রীকৃষণ- 
কীর্তনেও রহিয়াছে এই প্রাচীন কবি-প্রবৃত্তি। ইহার অসম পর্বগুলি 
কবির ছন্দোমুরখ তার নিদর্শন নহে, এইগুলি পাঠকের পর্ব-সংকোচন ও 
পর্ব-প্রসারণের উদ্দেশ্যে রচিত । 

লিখিত দুই অক্ষরকে উচ্চারণে একাক্ষর করিতে না পারিলে 
পর্ব সংকোচন হয় না। ভ্রুতভঙ্গির উচ্চারণে কোন কোন অক্ষরের 
স্বরধবনি অর্ধোচ্চারিত হইয়৷ ভগ্ন “সন্ত স্বরে' পরিণত হয়, অথবা 
সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত হইয়! স্বরান্ত ব্যঞ্জনকে “হসম্ত ব্যঞ্তনে' পরিণত 
করে। নবজাত “হসন্ত স্বর” অথবা “হসম্ত ব্যপ্জন” দ্রুত উচ্চারণে 
পার্খ্ববতাঁ অক্ষরের সহিত সংযুক্ত হইয়! সন্ধক্ষর (01017008070) গঠন 
করে। এইভাবে লিখিত দুই অক্ষর উচ্চারণে একাক্ষরে পরিণত হয়। 


৩৩২ ছন্দতত ও ছন্দোবিবর্তন 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নিঙ্সোদ্ধৃত দৃষ্ান্তগুলিতে -অর্ধোচ্চারিত “হসন্ত স্বরে'র 
দ্বারা পর্ব-সংকোচন দ্রষ্টব্য 


[ শ্রীকষ্খকীর্তনের দৃষ্টান্তের পর্বে পর্বে শ্বীসাঘাত অবশ্ প্রদেয় । মোট! 
হরফে “হমস্ত ব্বর+ ও 'হসস্ত ব্যঞ্জন' স্থচিত। ] 
(১) যমুনার? | ঘাটে রাধা | বাঁশী নাদ" | শুনি। 
জল* ল্খী | ঘর? আই.লী | আইহনের? | রাশী। 
[ মূল রচন1--“আযিলী”, "আইহনের” 
-_-পৃঃ ১৩৬ বংশীথণ্ড 
(২) কে নাকাশী | বাএ বড়াই.| কালিনী নৈ | কুলে। 
কে না বাশী | বাএ বড়াই. | এ গোঠ” গে! | কুলে ॥ 
আকুল? শ | রীর? মোর? | বেআকুল? | মন? । 
বাশীর” শ| বর্দে মো আ| উলাই. লো রান্। ধন” ॥ 
[ মূল রচনা--“বড়ায়ি, নই» 'আউলাইলো।* 
_পৃঃ ১৩৬ এ 
(৩) আইহন* সে | জীএকিকে হেন" নারী | পাঠায়, বিকে 
গোপ+ জাতী | ধনের ক | তরে। 
যার' ঘরে | হেন” নারী সে কেন্কে ধ| ন' ভিখারী 
তোঙ্গ! বান্ধা | দেউ মোর" | ঘরে ॥ 
[ মূল রচন1--“আইহন”, “পাঠাএ, 
পৃঃ ৪৯ দানখণ্ড 


নিন্মের দৃষ্টান্ত গুলিতে উচ্চারণে স্বরবিলুপ্তি জাত “হসন্ত ব্যঞ্জনে'র 
দ্বার! পর্বসঙ্কোচন হইয়া থাকে $- 
(১) বড়ায়ির? | মুখ, চাহি সব. | সখি গোআ | লিনী। 
মথুর। ল | ডিলী বড়াই. | হর আগু | যানী ॥ 
[ যূল রচনা--“মু+ চাহি সব" ] 
"পৃঃ ৬৬, দানখণ্ড 


বাংলা বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩৩৩ 


্‌ (২) কি কৈলি কি | কৈলিবিধি | নিরমিত্! | নারী । 
আপনার' | মাসেহ রিণী ( -মাসেহিনী ) | জগতের' | বৈরী । 
[মূল রচনা-_মণাসে হরিণী' 
পৃঃ ৪১১ এ 
(৩) বাহিরে | ভিতরে | তেঁ। কানন | কাল: । 
মুকুট' | ধুয়িআ | আহুক্‌ তেঁ | ভাল। 
[ মূল রচন।--“আহুকিতে 
_-পৃঃ ১১২, যমুনাখণ্ড 
এইভাবে আছ্ শ্বাসাঘাতে বলবৃত্ত ছন্দে সন্ধ্ক্ষর ক্ষ এবং উহার 
শ্লিষ্ট উচ্চারণ সম্ভব হইয়াছে। 
নির্দিষ্ট কালান্তরে শ্বাসাঘাত অসম পর্ব-দৈধ্যের কেবল সংকোচন 
নহে, প্রসারণও করে। অক্ষরাধিক্য-স্থলে যেমন সংকোচন, অক্ষরাভাব- 
স্থলে তেমনি হয় প্রসারণ। প্রসারণ অর্থে পর্বস্থ অক্ষর বিশেষের 
স্বরধ্বনির বুদ্ধি। যথা_ 


(১) মোরে নাহি | ছে কাহ্তাঞ্ছি | বারাণসি | যা। 
আঘে! “ও'র” | পার্পে তোর" | বেআপিল' | গা! ॥ 
[ মূল রচনা _“আঘোর' 
--পৃঃ ১৩১ বাণখণ্ড 


(২) পা আআ” গলী | রা আ” ধা গে! | আআ?” লিনী | গো। 
' কথ। পাব” | না আঃন্দো য। শো“ও'দার; | পো ॥ 
[মূল রচনা-_“পাগলী' রাধা” 'গোআলিনী, “নান্দো» “যশোদা? 
--পৃঃ ১৫৫, বিরহ খণ্ড 
(৩) নাগর' ; কাঙ্কাঞ্ডি | মোণও?কে £ বিগুতে | আশেষ : নেআঅ | জুড়ী। 
কো'ও'ন? £ বিবুধি | এঞাহে: ন পথে | আনিলে: দারুনী | বুট়ী॥ 
[ মূল রচন1-মোকে+ “কোন, “এ হেন? 
_-পৃঃ ৪৫১ দান খণ্ড 


৩৩৪ ছন্দতত্ব'ও ছন্দোবিবর্তন 
(৪) বা! 'আ1” ঘ' :ভালুকে | আতি গ: হনে। 
কেমনে: যাইবে | সে বৃন্দা: বনে ॥ 
[ মূল রচন1--“বাঘ" 
পৃঃ ১৫৭ রাধাবিরহ 


ছন্দপর্বের স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে ছন্দপর্বের 
সঙ্কোচন ও প্রসারণ কেবল যে “নাটগীত” শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই বৈশিষ্ট্য 
তাহা নহে, ইহ] প্রাচীন বলবৃত্তেরই স্বধর্ম। যে-সকল প্রাচীন রচনার 
সহিত বাছ্ের বা! নাচের সম্পর্ক নাই, সেখানেও মধ্যে মধ্যে বলবৃত্তপর্বে 
অক্ষরাধিক্য ও অক্ষরাভাব দেখা যায়, অর্থাৎ সেখানেও সমভাবে 
পর্বসংকোচন ব। পর্ব প্রসারণের অপেক্ষায় অসমদীর্ঘ পর্ব রচিত। 
্ যথা-”” 


[ নিয়রেখ পর্বগুলি অ-সম পর্ব ; হাইফেন (-) স্বর প্রসারণের চিহ্ন |] 
(১) তুই কোন ঠা | কুবের বেটা! | তোবে ভ-য.] কি। 
আমি কে তা | জানিস নাই | শোন্‌ পরিচয | দি ॥ 
_অঙ্গদ রাযবার, কত্তিবাসী রামাযণ 
(২) আর শুন্যাছ | খুল্পনা | আছেন তালে! | নাটে। 
ঘরেব পো ঘ। রেতে আছে | বেডায গোল] | ঘাটে ॥ 
--চণ্ডীমঙগল, মুকুন্দরাম 
(৩) একদিন দেখিলাম | বন কুডূনী | পবণে দেখিলাম | ছাল] । 
আজ এসেছেন | শাড়ীর ঘেবণ | গলায ঢুলিযা | মাল! ॥ 
প্রাচীন রূপকথার ছড়া, বঙ্গভাষাও সাহিত্য 
৪) প্রসাদ বলে | ঢা-কৃ ঢো-ল্‌| কাজ কিরে তোর | সে বাজনে | 
কালী বলে দাও | কর তালি । মনে রাখ সেই | শ্রীচরণে ॥ 
--রামপ্রসাদ সেন, শ্টামাসঙ্গীত 





বাংলা বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩৫৪ 


€৫) ঢান্দ যদি হইতে | বন্ধু আরে বন্ধু| | জাইগা সারা | নিশি। 
চা-ন্দ মুখ | দেখিতা-ম্‌| নিরালা-য় | বসি ॥ 


কমলা মৈমননিংহ গীতিকা 


এইবার বুঝা যাইতে পারে যে শ্ররীকৃষ্ণকীর্তনের তথাকথিত 
অধিকাংশ পয়ার, দীর্বত্রিপদী, দিগক্ষরা, লঘুক্রিপদী, লঘুভঙ্গ-ত্রিপদী 
এবং একাবলী আঁদলে এসকল নাম পাইতে পারে না; ইহারা 
অক্ষরবৃত্ত-গোত্রীয় নহে, সকলেই শ্বাসাঘাতযুক্ত বলবৃন্ত-গোত্রীয়। 
পরবর্তীকালের কেবল অক্ষর গণনামুলক অক্ষরবৃত্তজাতীয় ছন্দগুলিকেই 
সত্কার পয়ার।দি নামে অভিহিত করা সঙ্গত; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে 
এইসকল নাম ব্যবহার অযৌক্তিক | শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বলবৃত্ত জাতীয় 
ছন্দগুলি প্রকৃত পক্ষে পয়ারাদি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপরিণত পূর্বরূপ |% 
এইগুলি হইতেই পয়ারাদি ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে । বলবৃত্ত চরণের 
কোন কোন পর্বের শ্বাসাঘাত বিলুপ্তিতে এসকল পর্ব পূর্ববর্তী 
পর্বের শ্বাসাঘাতের অধীনস্থ ও পূর্ববর্তী পর্বের সহিত সংযুক্ত 
হুইয়! গিয়াছে; এই পর্ব-সংযোগের ফলে হইয়াছে অক্ষরবৃত্তের 
অষ্টাক্ষর, দশাক্ষর ও যড়ক্ষর পর্বের উৎপত্তি। ইহাই প্রকৃতপক্ষে 
বাংলা অক্ষরবৃত্তের জন্মবৃত্তীন্ত। নিন্বের দৃষ্টান্তগুলিতে পয়ারাদি 
ছয়প্রকার ছন্দের ভ্রণাবস্থার বলবৃত্তের রূপ ও ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী 


কোন কোন পৃশ্ডিতের মতে, অষ্টমে যতিযুক্ত চতুর্দশাক্ষর চরণের 
ছন্দই পয়ারঃ উহার অপরিণত বা পরিণত ব্ধূপ থাকিতে পারে না। কিন্তু 
বৈজ্ঞানিক বিচারে রূপের ক্রমধিবর্তন শ্বীকার্য। কুঁড়িকে ফুল বল! চলে 
না বটে, কিন্তু ইহাকে ফুলেরই অপরিণত অবস্থা বলিলে ভুল হয় না। 


৩৩৬ ছন্দতত! ও ছন্দোবিবর্তন 


অক্ষরবৃত্ব রূপ পাশাপাশি দ্রষ্টব্য । ব্রীকৃষ্কীর্তনের চরণগুলি হইতেই 
এই রূপ পরিবর্তন বুঝা যাইতে পারে। যথা-_ 


০) পয়ার 
(ক) অপরিণত রূপ ( পর্ব চতুরক্ষর, প্রতি পর্বের আদিতে শ্বাসীঘাত )-- 
/ / / / 


০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০: ০ ০ ০ ০ : ০ ০ 


১ ্‌ ৩ ৪ 
আন্দে হরী |আম্দে হর | আদ্মে মাহা | যোগী 
--পুঃ ৯১১ ছত্রখণ্ড 
ইহার ২য় ও ধর্থ পর্বের শ্বাাঘাত লোপে__ 
(খ) পরিণত রূপ £*_ 
/ / 


০ ০ ০০ ০ ০ ০০০ ০ ০০০৩ 


আঙ্ষে হরী আম্ষে হর। আদ্দে মাহ! যোগী 
অর্থাৎ পয়ারের চরণ ৮+৬ অক্ষর। 


(২) দীর্ঘ ত্রিপদী 


(ক) অপরিণত রূপ ( পর্ব চতুরক্ষর ও পর্বান্ছে শ্বাসাঘাত )-- 
/ এ / /ঁ 
ঠে ও টি 9০ ] ০66 7 ০০29 রর 9০065 ০6 
ও ৮ ৩ ৪ 
টর্বে মোক" | নিন্দ পাইল, তোন্দে এথ। | বাঁশী নিল; 
/ 4 
€ 69 55 96 ্ € 
বাশী দেহ | না কর নি| রাশ”, 
--পৃঃ ১৪৮ বংশীখণ্ড 
ইহার ২য়, পর্থ, ভষ্ঠ ও ৭ম পর্বের শ্বাসাঘাত লোপে-_- 


(খ) পরিণত রূপ-_- 
/ / 
0৩ ০৩5 ঢ ০0596 & 9 ০6৪ 6০95 ০96 
দৈ্বে মোক" নিন্দ পাইল' তোদ্ষে এখ1 ঝাশী নিল, 
/ 


৩ ৩ ০55 9 9 ০5 ০০০ 


বাশী দেই না কর নিরাশ, 
অর্থাৎ দীর্ঘ ত্রিপদীর চরণ ৮+৮+- ১০ অক্ষর । 


বাংল বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ধের জম ৩৩৭ 


(৩) দবিগক্ষয়। 
দীর্ঘ ভ্রিপদীর দশাক্ষর অস্ত্যপর্বই দিগক্ষরার একপবিক চরণ । যথা-- 


বসি থাকে কদমের' তলে 
--পৃঃ &১১ দানখণ্ড 
ইহার উৎপত্তি দীর্ঘত্রিপদীর তৃতীয় পর্বের উৎপত্তির মতো।। চরণ 
১০ অক্ষর । 


(৪) লঘু ত্রিপদী 
(ক) অপরিণত রূপ ( পর্ব ত্র্যক্ষর ও পর্বাচ্ে শ্বাসাঘাত )-_ 
/ / / /... / / / 


উর ঠক ৯7৫5৮ ৪৪77 ৯ £ ০ * 

তোদ্ষার? | যৌবন' | কাল' ভূ | জঙ্গম' | আদ্দে হো ] ভাল' গ! | রুড়ী 
-_ পৃঃ ৪৫, দানখণ্ড 

ইহার ২য, ৪র্ঘ ও"৬ষ্ঠ পর্বের শ্বাসাঘাত লোপে-_ 

(খ) পরিণত রূপ-_ 

/ / / / 


০ ০ ০ ৩০৩ ১০ ০ ০০০০ ১ ৬ ০ ০ ০০০ ৯০৩ 


তোক্ষার” যৌবন' | কাল" তূজঙ্গম* | আদ্ধে হে! ভাল' গ1| রুড়ী 
অর্থাৎ লঘুত্রিপদীর চরণ ৬+৬+৬+২ অক্ষর। কখন কখন অস্ত্য পর্ব 
দুই অক্ষরের পরিবর্তে একাক্ষরও হয, সেক্ষেত্রে চরণ ৬+৬+৬+১ 
অক্ষর ; যথা 
/ / / 


শবে অিত' | হিরা রচিত বাশ গুটি মোরে | দে 
| পৃঃ ১৪৭ বংশীখণ্ড 
(&) লঘুভঙ্গ ত্রিপদী 
লঘু ব্রিপদ্দীর চরণের সহিত একটি বা ছুইটি হুম্বতর খণ্ডিত 
চরণের মেল 'বন্ধন হইলে লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী হয়। ইহার পর্ব ও চরণের 
৫). 0১. 9060-77-99 


৩৬ | ছন্বতদ্ক ও কুন্দো বিবর্তন 


জন্মবৃত্তান্ত লঘু ত্রিপর্দীরই অনুরূপ ত্রিপাদ লঘুতঙ ত্রিপর্দীর 
দৃষ্টান্ত ১ ূ | 


/ / 


দেখিআ পোড়ে হ।| দষে, 
/ / 


০০ ০ ০ ০০: ০০ 
যেল' মোর" প্রাণ | জাএ) 
£ 4 / / 


০০ ০ ০০০: ০০ ০ ০০০: ০০ ০০৩০: ০০ 
কাহাকে কহিব | কেন! পাতিআএ | বড চণ্ডীদাল” | গাএ। 
্রির্ার ১০৩১ বুন্ধাবন খণ্ড 
ইহার তিনটি চরণ যথাক্রমে ৬+২১ ৬+২ ও ৬+৬+৬+২ অক্ষর। 
(৬) একাবলী 
(ক) অপরিণত রূপ ( পর্ব ত্র্যক্ষর, পর্বাগ্ে শ্বাসাঘাত )-- 
/ / / / 
০০০ ১০ ০ ০ £ 9 ০০ :০ ০ 
১ ২ ৩ ৪ 
জলেত' | ণার্দিলী | লাঙ্গট' | হর 
--পৃঃ ১২০, যমুনাখণ্ড 
ইহার ২য় ও ৪র্থ পর্বের শ্বাসাঘাত লোপে-_ 


(খ) পরিণত রূপ £-_ 
/ / 
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জলেত' ণার্িলী | লাঙ্গট” হআঝ! 

অর্থাৎ একাবলীর চরণ ৬+€৫ অক্ষর । 

আমর! বলিয়াঁছি, বলবৃত্ত চরণের কোনো! কোনে। পর্বের শ্বাসাঘাত- 
বিলোপে এগুলি পূর্ববর্তী পর্বের সহিত একীভূত হইয়া অক্ষরবৃত্ব- 
পর্ব গঠন করিয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিবে-_এই শ্বাসাঘাত বিলুপ্তির 
কারণ কি? ইহার উত্তর হইতেছে__-কাঁলক্রমে কবিতা! “পাঠকালে 
নৃত্য ও বানের অনুপস্থিতি এই শ্বাসাথুত-বিলুপ্তির প্রধান কারণ। 
গানের সঙ্গে নাচ ও বাজনার সঙ্গত থাকিলে পাঠক উবার তালে ভালে 


বাংলা বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩৩৪ 


কবিতায় প্রবল শ্বামাঘাত দিতে বাধ্য হয়, নচে পাঁঠকের বিলাসী 
জিহব! কখনই প্রবল শ্বাসাঘাতের প্রয়াস স্বীকার করে না। কালক্রমে 
ধামালী কাব্য-বিলুপ্তির সঙ্গে সাহিত্যের আসর হইতে নৃত্য ও বাস্ধ 
বিলুপ্ত হইয়। যায় এবং উহাদের পরিবর্তে সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত 
ভাগবত-রামায়ণাদদি ধর্মশান্ত্রের চাপল্যবজিত কথকতা বা "পাঠ 
আরম্ত হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত বলবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাকেও পাঠক 
বা কথক শ্বাসাঘাতের পরিবর্তে সংস্কৃত রামায়ণের অনুষুপ্‌ ছন্দের স্থুরে 
পাঠ করিতে আবন্ত করেন। ইহার ফলে বলবৃত্ত চরণে শ্বাসাঘাত- 
বাছুল্যের হাস হয় এবং মূল শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ পরিণত হইয়। যায় 
তানপ্রধান ছন্দে । 
বলবৃত্ত হইতে বাংল! অক্ষরবৃত্ত জন্মলাভ করিলেও মুল বলবৃত্ত 
যে বঙ্গ সাহিত্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা! নহে। বলবৃত্ত ও অক্ষর- 
বৃত্ত উভয় ধারাই প্রবাহিত থাকে । তবে কিছুকাল বলবৃত্তের প্রবাহ 
থাকে কতকটা! প্রচ্ছন্ন। বলবৃত্ত পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে অষ্টাদশ 
শতকে গোপীচন্দ্রের গানে, শ্যামা-সঙ্গীতে, বাউল পদে, পাঁচালীতে ও 
মৈমনসিংহ গীতিকায়। অপরপক্ষে অক্ষরবৃত্ব প্রতিষ্ঠ। পায় রামায়ণাদি 
অনুবাদ সাহিত্যে, চৈতন্য ভাগবতাঁদি বৈষ্ণব জীবনীকাব্যে এবং সমস্ত 
মঙ্গলকাব্যে। আশ্চর্যের কথা, এই সকল গম্ভীর ও অভিজাত সাহিত্যে 
অক্ষরবৃত্তের অবিরল সুর স্রোতের মধ্যে মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রগল্ভ 
বলবৃত্তের ছুই একটি চরণকে আবিভর্ত হইতে দেখা যায়। যথা-_ 
প্রণমহে! নারায়ণ” | অনাদি নিধন' | 
সুষ্টি স্থিতি | প্রলয, যত | তাহার” কা। রণ? ॥ 
- রীরুষ্ণবিজয়, প্রথম শ্লোক 
বিরদ্ধার্থ | কহ তুমি | কহিতে কর | রোষ। 
তোমার্‌ অর্থে | অবিষুষ্ট | বিধেয়াংশ | দোষ । 
--চৈতন্চরিতামূত, আদি লীলা। ২য় পরি 


৩৪৪ ছন্দঘতত্ব ও ইন্দোবিবর্তন 


উহার হাতে | রাঙ্গা শাখা |.উহার গোরা গ!। 
এ সে পরে। পাটের শাড়ী | এ সেপুতের|মা।॥ 
_-কবিকম্কণ চণ্ডী, ধনপতি পাল! 
সুরিক্ষা/ কছেন কহ | হেরঁয়ালীর সন্ধি । 
বিরল বাটে | বন পালাল | বন জন্ত | বন্দী ॥ 
-_ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম 
(সই রে বলি) ন! রহে পরাণ। 
জাগিতে ঘু | মাইতে দেখে | বাশিয়ার ব| য়ান ॥ 
গোবিন্দ আচার্য, বৈষ্ব পদাবলী 
চতুরক্ষর পবিক বলবৃত্তের ম্যায় ত্র্ক্ষর পবিক বলবৃত্তও নিঃশেষে 
বিলুপ্ত হয় নাই; প্রবল শ্বাসাঘাতহীন অবস্থায় লঘুত্রিপদী একাবলী 
প্রভৃতি ধড়ক্ষর পবিক অক্ষরবৃত্তরূপে ইহ! দুইশত ব€সর থাকিয়াছে। 
অষ্টাদশ শতকে শ্যামা-সঙ্গীতে ও লোকসঙ্গীতে যখন ব্লবৃত্বের 
পুনরুজ্জীবন হয়, তখন হইতে চতুরক্ষর পবিক বলবৃত্তের সঙ্গে 
্র্যক্ষর পর্বজাত যড়ক্ষর পবিক ছন্দগুলিও প্রবল শ্বাসাঘাত পুনঃ- 
প্রাপ্ত হইয়৷ দীর্ঘাযত বলবৃত্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইগুলিতে 
হলন্ত অক্ষর মাত্রই সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চার্য, এবং পর্বান্ভে শ্বাসাঘাত 
অনিবার্য £-- 
(১) উমা সঙ্গীতে__ 
আর্‌ জাগাস্‌ নে জযা | অবোধ অতযা 
কত করে উমা | এই ঘুমাল'। 
(মা) জাগিলে এক্বার | ঘুম্‌ পাড়ানে! ভার 
(যাষের ) চঞ্চল স্বভাব | আছে চিরকাল" ॥ 
_ রামপ্রসাদ 
(৩) শ্যাম! সঙ্গীতে-_- 
ভণে রাম্প্রসাদ | মায়ের একি স্থত্র 
মা হযে হ'লি মা| সন্তানের শক্র 


বাংল! বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম ৩৪১ 


দিব নিশি ভাবি | আর কি করিবি 
দিবি দিবি পুনঃ | জঠর যন্ত্র ॥ 
-রামপ্রসাদ 
(৩) যাত্রা! সঙ্গীতে-__ 


(বধু) আম্র! কুলনারী | কিশ্করী তোমারি 
সই.তে নারি দারুন | বিরহ বেদন। 
হয়েছিল যখন | সে মধুরায় আগা 
বলেছিলে তখন | হবে ত্বরাষ আসা 
(মোদের ) আশ! পাশ দিয়ে | গিয়েছ বাধিয়ে 
মিরাশ্বাস দিয়ে | করহ মোচন ॥ 
- কৃর্ণকমল গোস্বামী 


(8) পাঁচালী সঙ্গীতে-_ 
(ধনি) আমি কেবল্‌ নিদ1| নে। 
ওহে ব্রজাঙগনা | কি কর কৌতুক 
আমারি সৃষ্টি যে| কর! চতুযুখ 
হরি বৈদ্য আমি | হরিবারে ছুখ | ভ্রমণ করি ভূব |নে॥ 
_দ্াশরথি রায় 
উনবিংশ শতকে এই যড়ক্ষর পবিক দীর্ঘায়ত বলবৃত্ত বিষু্রাম 
চট্রোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শর্ম! ও রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানে এবং 
দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য'কাঁব্যের কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়। 
যথা__ 
( আমায়.) ছয়, জনায়, মিলে | পথ, দেখায়, বলে 
পদে পদে পথ | ভুলি হে। 
নান! কথার্‌ ছলে | নানান্‌ মুনি বলে 
সংশয়ে তাই | ছুলি হে। 
-রাজধি (রবীন্ত্রনাথ) 


যোড়শ অধ্যায় 
প্রাচীন ও মধ্যষুগীয় বাংলায় মাত্রাবুতত 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভাষাও যে বাঁংল৷ ভাষা তাহাতে সন্দেহ 
নাই, তথাপি ইহার দুইটি রূপ স্বীকার করিতে হয়,-- একটি সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক, অপরটি ঈষৎ কৃত্রিম । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অবিমিশ্র 
অকৃত্রিম বাংলা, কিন্তু চর্যাপদ ও ব্রজবুলি পদের ভাষা অবঙ্গীয় 
অবহ্ট্ঠ শব্দমিশ্রিত এবং সেইজন্য ঈষৎ কৃত্রিম । আশ্চর্যের বিষয়, 
ভাষারূপ পৃথক্‌ বলিয়! ইহাদের ছন্দও হইয়াছে পৃথক্‌। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
ছন্দ বাংলার নিজস্ব বলবৃত্ত এবং বলবৃত্তজীত অক্ষরবৃত্ত। অপরপক্ষে 
চর্যা ও ব্রজবুলিপদের ছন্দ সর্বভারতীয় মাত্রাবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তের জন্ম 
প্রাকৃতে কিন্তু পুষ্টি অপভ্রংশে। অপভ্রংশ হইতেই ইহা বিভিন্ন 
দেশীয় ভাষায় গৃহীত হয়। ইহাই হিন্দী প্রমুখ উত্তর-পশ্চিমী ভাষা 
গোষ্ঠীর একমাত্র ছন্দ। পুবাঁ ভাঁষায় অর্থাৎ বাংল! - ওড়িয়! - 
অসমীক্াতে কিন্তু উহ! উক্ত প্রকার একাধিপত্য পাঁয় নাই। প্রাচীন 
বঙ্গনাহিত্যে কেবল অবহট্ঠ-প্রভাবিত চর্যা ও ব্রজবুলি পদে 
মাত্রাবৃত্তের পুর্ণ অধিকার দেখা যায়। কিন্তু ষোড়শ শতকের পুর্বে 
বিশুদ্ধ বাংল! কবিতায় ইহ! স্থান পায় নাই, পরে ক্রমশঃ স্থান দখল 
করিয়া উনবিংশ শতকে অক্ষরবৃত্ত ও বলবৃত্তের সমপর্যায়ের ছন্দ 
হইয়া উঠে। 
ধলা ভাষার ইতিহাসে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের গুরুত্ব অসাধারণ। 
্ম্বদীর্ঘতার সন্ধান মাব্রাবৃত্েই প্রাপ্য। চর্যাপদের মাত্রাবৃত্তই 
দেখাইয়। দেয়--তৎকালে বালালীর উচ্চারণে দীর্ঘ স্বরধর্ণের তুস্বত্ব 
প্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং যতটুকু দীর্ঘ উচ্চারণ অবশিষ্ট আছে, সেটুকু 


প্রাটীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় মাত্রাবৃত্ধ ৩৪৩ 


কেবল ছন্দের পাঁদপূরণের জন্য। বঙ্গভাষার সূচনা হইতেই স্বরবর্ণ 
মাত্রই উচ্চারণে ত্রন্ব, উহার দীর্ঘাকরণ কেবল ছন্দের প্রয়োজনে ; 
তাহার প্রমাণ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্ব-পূরণে হৃস্ববর্ণকেও দীর্ঘবর্ণরূপে 
ব্যবহার করা হইয়াছে । যথা_ 
[ চর্যা ও ব্রজবুলিতে অ-কারাস্ত শব্দ হসস্ততাবে নহে, অ-কারান্তরূপেই 
উচ্চার্য ; হাইফেন (-) শ্বরধবনির দীর্ঘতবহ্চক | মোট! হরফের দৃ্িগোচর 
“দীর্ঘ” বর্ণ উচ্চারণে হত্ব ] 


(ক) চর্যাপদে-_ 
(১) ছুলি ছুহি | পিঃ-টা- | ধরণ ন | জা-ই-। 
রুখে-র | তেস্তলি | কুস্তীরে | খা-ই-॥ 
--চ০ ২ 
(২) এত কাল | হাউ অচ. | ছিলে" শ্ব | মো-হে-। 
এবে মই |] “বু-ঝিল' | সদৃগুরু | বো-হে- || 


--চ০ ৩৫ 
(খ) ব্রজবুলি পদে-_ 
(১) অন্তরে | উল | শ্তা-মর | ইন্দু-। 


“উ'-ছল | মনহি ম| নো-ভব | সিদ্ধু-॥| 
- গোবিন্দ দাস, পদকল্পতরু ৩৪২ 


(২) রাইক বি পতি শুনি বিদগধ | শিরোমণি 
“পু'শ্ছই | গদ গদ | ভা-বা-। 
নিজ মন্‌ | দির তেজি চলু বর| না-গর 


পুন পুন | পরশই | না-সা-॥ 
--নরহরি, ক্ষণদা) ১৪।৬ 


উল্লিখিত চর্যাপদের প্রথম দৃষ্টান্তে “পি' ( পিট1), দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 
বু” ( বুঝিল ) এবং ব্রজবুলি পদের প্রথম দৃষ্টান্তে “উ” ( উয়ল ), 'উ” 
( উছল ), দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে “পু' ( পুছই ) লিপিতে হুম্ব স্বরান্ত হইয়াও 


৩৪৪ ছন্থতত্ত ৪ হন্দোবিবর্তন 


উচ্চারণে দীর্ঘ। ছন্দ-পর্বের দৈর্ঘ্য পুরণের প্রয়োজনেই এরই দীর্ঘ 
উচ্চারণ। অপরপক্ষে চর্যাপদের প্রথম দৃষ্টান্তে “ভীঃ “রে (কুস্তীরে ) 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 4, “কা”, হী”, “এ, “বে ( এতকাল, হাউ, এবে ) 
এবং ব্রজবুলিপদের প্রথম দৃষ্টান্তে €রে' ( অন্তরে ), দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 
“রো? “তে” (শিরোমণি, তেজি ) লিপিতে দীর্ঘ স্বরাস্ত হইয়াও 
উচ্চারণে হম্ব। এখানে চেষ্টাকৃত হুম্বীকরণের ব্যাপার নাই, হ্রস্ব 
উচ্চারণই বাংলা ভাষার স্বভাবসঙগত ও স্বতংস্ফুর্ত। বাংলায় দীর্ঘ 
স্বরবর্ণ প্রাকৃত উচ্চারণের নির্জীব কঙ্কালমাত্র। 

বদেশে প্রচলিত প্রাকৃত অপভ্রংশ কবিতা এবং সংস্কৃত 
গীতগোবিন্দ' হইতেই মাত্রাছন্দ বাংল] ভাষায় আসিয়াছে। বর্তমান 
গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে অপভ্রংশ যুগীয় মাত্রীবৃত্তের এশ্বর্য আমর! 
লক্ষ্য করিয়াছি। “প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র এবং শীতগোবিন্দে'র বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের পর্বযুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবন্ধগুলি বিচিত্র কারুকার্যে অলংকৃত। 
কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সর্বপ্রথম চর্যাপদে গৃহীত বাংলা মাত্রাবৃত্তে এই 
এশ্বর্য নাই, ইহা! নিরাভরণ সাধারণ মাত্রাবৃত্ত মাত্র। চর্যা কবিগণ 
চর্যাপদে'র* চিরণে্* কেবল চতুর্মাত্রিক পর্ব ব্যবহার করিয়াছেন, 
পাঁচ, ছয় বা সাঁত মাত্রার পর্ব ইহাতে স্থান পায় নাই। তাছাড়। 
চর্যায় মাত্র ছুইপ্রকার চরণ স্থান পাইয়াছে। প্রথমটি চতুষ্পবিক 
পাদাকুলক ছন্দের চরণ, ইহার আদর্শ 


১ ছ্‌ ও ৪ 
সরস ম | স্থণ মপি | মলযজ | পঙ্কম্‌, 
দ্বিতীয়টি সপ্তপবিক গাধার চরণ, ইহার আদর্শ £-- 


খু ৮ নত ৪ ৫ সু শী 
চন্দন | চচিত | নী-ল ক | লে-বর | পী-ত ব | সন বন | মা-লী- 





* এখানে “পদ' ও “চরণ” সমার্থক নহে, “পদ' ূঢ়ার্থক। চর্যাপদ ও 
বৈষ্ণবপদে “পদ' হইতেছে 'শীতিকবিতা? | 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় মাত্রাবৃত্ত ৩৪৫ 


চর্যায় চতুষ্পবিক চরণের দৃষ্টান্ত £-- 
(১) কা-আ- | তরুবর | পঞ্চ বি | ডা-ল-। 
চঞ্চল | চী-এ- | পইঠো- | কা-ল-॥ 


--চ০ ১ 
(২) ভবণই | গহণ গ | ভীর বেগেঁ | বা-হী-। 
দুআন্তে | চি-খিল | মাঝে-ন | থা-হী-॥ 
স্্চ9 & 
(৩) আলি এ- | কালি এ-] বাট করুন| ধে-লা-। 
তা-দেখি | কাহ্ছ,- | বিমন ভ | ই-লা-॥ 
-চ০ ৭ 


চর্যায় সগ্তপবিক চরণের দৃষ্টান্ত :-- 
(১) উ-চা | উ-চ- | পা-বত | ত-হি'- | বসব- | সবরী- | বা-লী- 
মোরঙ্গি | পীচ্ছ- | পরহিণ | সবরী- | গি-বত | গঞ্জরী | মা-লী- 
স্চ০ ২৮ 
(২) কিস্তো- | মন্তে- | কিন্তো- | তস্তে- | কিস্তোরে | ঝা-ণ ব | খানে" 
অর্পই | ঠা-ন- | মহান্ুহ | লী-লে- | ছলকৃখ | পরম নি | বা-নে- 
-চ০ ৩৪ 
(৩) রাউতু ত | ণই কট | ভুস্থকু ত | ণইকট | 
সঅলা- | অইস স| হা-ব 
জইতো- | মূণ্টা- | অচ্ছমি | তা-স্তী-| পুচ্ছতু | সদ্‌গুর | পা-ব- 
স্চ9 ৪১ 
এইপ্রকার সপ্তপবিক চরণের কবিতা চর্যাগ্রন্থে অপেক্ষাকৃত অল্প। 
মোট সাতচক্লিশটি পদের মধ্যে সীইত্রিশটি পদ চতুষ্পবিক চরণেই 
রচিত; অবশিষ্ট দশটি মাত্র পদে সপ্তপধিক চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে ; 
তাহাও সর্ধত্র আস্তন্ত নহে। এ-ছাঁড়া কচিৎ কোন সপ্তপবিক চরণের 
কবিতায় “দোহা' ( দোহড়িক! ) ছন্দ মিশ্রিত দেখা যায়। ৪১ সংখ্যক 
কবিতার সীধারণ চরণ সপ্তপবিক কিন্তু আরম্ত হইয়াছে দোহায়। 


৩৪৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


[দোহা চতুর্মাত্িক পর্বের চতুষ্পদী স্তবক, ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণ 
চতুপ্পবিক, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ত্রিপবিক। ] যথা-_ 
আই এ-| অন অন! | এ-জগ | রে 

তাস্তি এ' | সো-পড়ি | হা-ই। 
রা-জ-| সাপ দেখি | জো চমক | ই 

সা-চে কি | তা ঝোড়ো! | খা-ই ॥ 

আবার ৩৪ সংখ্যক পদের শেষ হইয়াছে দোহায়-_ 

বাআ রাআ | রা-আ- | রে-অব | র 

রা-অ- | মোহে রে- | বা-ধা। 
লুই পা-| অপ সা-| এ- দারি |ক 

দ্বাশদশ | ভূুঅণে- | লা-ধা ॥ 


এইখানে বল! যাইতে পারে, চতুপ্পবিক পাদাকুলক ও সপ্তপবিক 
গাথ। পরবর্তাঁ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালীভ করিলেও দোহা বাংলায় 
স্থান পায় নাই; ইহ হিন্দী প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমী ভাষারই অন্যতম 
প্রধান ছন্দ হইয়৷ গিয়াছে । 

চর্যাপদ ক্ষুদ্রকায়, পদের সংখ্যাও অল্প; অপত্রংশ যুগের ছন্দোগত 
এশবর্য এবং বিচিত্র বিলাস ইহার মধ্যে আশ! করা যায় না। তথাপি 
ছন্দোজগতে চর্যাপদেরও কিছু দান আছে। ইহাই যথার্থ মুক্ত বন্ধ 
কবিতার, অর্থাৎ 'মুক্তকে'র প্রবর্তন করিয়াছে। মুক্তক স্ষ্টির গৌরব 
রবীন্দ্রনাথের নয়, চর্যাকবিরই প্রাপ্য । সমসংখ্যক পর্ববিশিষ্ট সমদীর্ঘ 
চরণের স্তবক রচনাই ছিল বহুকালের প্রথা । সংস্কৃত, প্রাকৃত, 
এমনকি অপভ্রংশেরও অধিকাংশ কবিত। এই প্রথায় আবদ্ধ। 
সর্বপ্রথম অপভ্রংশে “মঅণহরা”, “ত্রিভঙ্গী', “ভ্রমরাবলী” প্রভৃতি অল্প 
কয়েকটি ছন্দে এবং সংস্কৃত পীতগোবিন্দে সমসংখ্যক পর্ষের বন্ধন 


৩০৯ পৃষ্ঠার পাদটাকায “দোহা” লক্ষণ দ্রষ্টব্য । 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় মাত্রা বৃত্ত ৩৪৭ 


হইতে স্তবক-চরণকে মুক্ত করিয়া অসমপদী কবিতা রচনার প্রয়াস 
দেখ! যায় । যথা 
(ক) প্রাকৃত পৈঙ্গলে-_ 
(১) মুটুঠি অ|রিটুঠি বি| ণাস ক|রে। 
(গিরি) হথ ধ| রে॥ 
--মঅণ হরা, মাত্রাবৃত্ত ২০৭ 
(২) দহ্‌মুহ | কংস বি| পাস! । 
( পিঅ ) বাস|। 


স্রন্দর | হাস ॥ 
-_ত্রিতঙ্গী, বর্ণবুত্ব, ২১৫ 


(৩) (তুঅ) দে-ব ছ|রিত্ব গ|ণা-হর| ণা। 
(চর) ণা॥ 
_ভ্রমরাবলী, বর্ণবৃত্তঃ ১৫% 
(খ) গীতগোবিন্দে-_ 
(১)  প্রলয প|যো-ধি জ| লে- ধৃত | বা-নসি| বে-দম্‌। 
বিহিত ব| হিত্র চ (রিত্র ম|খে-্দম্।॥ 
(২) না-থ হ | রে-। 
সী-্দতি | রা-ধা- | বা-স গৃ | হে-॥। 
ৃষ্টান্তগুলির চরণ অসমদীথ ও অসমসংখ্যক পর্ববিশিষ্ট বটে, তথাপি 
চরণগুলি নির্দিষ্ট প্যাঁটার্নের স্তবকের অঙ্গ ; এই প্যাটার্ন পরিবর্তনীয় 
নহে। এইভাবে সজ্জিত চরণগুলি স্তবকের অঙ্গ বলিয়া বার বার 
আবর্তনীয়। সেইজন্য এখানেও কবিতা যথার্থ মুক্তবন্ধ বা স্বাধীন 
নহে। কিন্তু বিশেষ প্যাটার্নের স্তবকবন্ধন অস্বীকার করিয়াছেন 
চর্যীকবি। নিন্বোদ্ধত চর্যাপদটি লক্ষ্য করিলে বুঝ! যাইবে, “মুক্তক' 
প্রবর্তনের গৌরব চর্যীকবিরই প্রাপ্য 
উ-চা- | উ*-চা- | পা-বত | ত-হি'- | বসব- | সবরী- | বা-লী-। 
যোরঙ্জি | পীচ্ছ- | পরহিণ | সবরী- | গি-বত | গুঞ্জরী | মা-লী-॥ 


৩৪৮ হন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


উমতো- | সবরো- | পা-গল | সবরো৷ 

মা-কর | গুলী গুহা | ড়া-তোহো | রি-। 

ণিঅ ঘরি | নী-নামে | মহজ- | সুন্দ-.| রী-॥ 
না-না- | তরুবর | মোউলিল | রে- 
গঅণত | লা-গেলি | ডা-লী-। 
একেলী- | সবরী- | এ-বন | হিওুই 

কর্ণ-| কুণ্ডল | বজধা | রী-॥ 
তিঅ ধাউ | খা-ট- | পাড়িলা- | সবরো- | মহা-স্ | হে-সেজি | ছাইলী-। 
সবরো- | ভুজঙ্গ | নৈর।-| মণি দারী | পেক্ষ- | রা-তি পো | হাইলী-॥ 
হিঅ তা- | বো-লা- 

মহাম্থথে | কা-পুর | খা-ই-। 
সন নৈ | রা-মণি | কে" | লইযা- | মহাম্থহে | রা-তি পো | হা-ই-॥ 
গুরুবাকৃ | পুচ্ছি- | আ- 

বিদ্ধ নি| অ-মণ | বা-ণে-। 
একে শর | সন্ধানে | বিদ্বা- | হ- 

বিদ্বহ | পরম নি | বা-নে-॥ 
উমতো- | সবরো- | গরুআ- | রো-ষে-। 
গিরিবর | সিহর স | দ্ি- পই | সস্তে | সবরো- | লো-ড়িব | কই সে-॥ 

_চ* ২৮ 


ব্রজবুলি পদে মাত্রাবৃত্তের আবির্ভাব চর্যাপদের অনেক পরে। 
চর্যাপদের ছন্দে যে এশর্ষের অভাব ছিল, তাহার পুরণ দেখ! যায় 
ব্রজবুলি পদে। বিভিন্ন দৈর্ধ্যের পর্ব ব্যবহার অপত্রংশে থাকিলেও 
চর্যাকবিগণ কেবল চতুর্মাত্রিক পর্বই ব্যবহার করিয়াছেন, চর্যায় 
পঞ্চমাত্রিক, ষশ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের প্রয়োগ দেখা যায় না। 
ব্রজবুলিপদে কিন্ত্ী এইসকল দৈর্ঘ্যের ছন্দের অভাব নাই। গোবিন্দ 
দাস, বলরামদাস, ষদুনাথ দাস, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর, রায়শেখর 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায়!মাবৃত্রাত্ত ৩৪৯ 


প্রভৃতি কবিগণ ব্রজবুলিতে বিচিত্র পর্ব প্রয়োগে ছন্দোমাধুর্য কৃষ্টি 
করিয়া গিয়াছেন। যথা 


(ক) পঞ্মাত্রিক পর্ব _ 
(১) তুঙ্গ মণি | মন্দিরে- ঘন বিভুরী | সঞ্চরে- 
মে-ঘ রুচি | বসন পরি | ধা-নাঁ-। 
যত যুবতি | মণ্ডলী- পন্থ ইহ | পে-খলি- 
কো-ই নহি | রা-ইক স| মা-না-॥ 
- শশিশেখর 
(২) কা-হে তুছ' | কলহ করি কাস্ত সুখ | তে-্জলি- 
অব সে বমি | রোয়সি কাহে | রা-ধে-। 
মে-রু সম | মা-ন করি উলটি ফিরি | বৈঠলি- 
না-হ যব | চরণ ধরি | সা-ধে- ॥ 
_ চন্দ্রশেখর 
(৩) গ্রাম্য গোপ | বা-লিকা- সহজে পণ্ড | পা-লিক।- 
হা-ম কিয়ে | শ্রা-ম উপ ভোগ্যা-। 
রা-জ কুল | সম্ভবা- সরসিরুহ | গৌরবা- 
যোগ্য জনে । মিলযে জনন | যোগ্যা- ॥ 
-শশিশেখর 
(খ) ষণ্মাত্রিক পর্ব-_ 
(১) কষিল কনয়| | কমল কিয়ে। 
থী-র বিজুরী | নিছনি দিয়ে ॥ 
-যছুনাথ দাস 


(২) অতি শী-তল | মলয়া-নিল | মন্দ মন্দ | বহন1। 
হরি বৈমুখ্বী | হামারি অঙ্গ | মদনা-নল | দহন! ॥ 
-শশিশেখর 


৩৫০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্ডন 


(৩) নটবর নব | কিশোর রা-য় | রহিফ| রহিয] | যায গে! । 
ঠমকি ঠমকি | চলত রঙ্গে 
ধুলি ধুসর | শ্টা-ম অঙ্গে 
হৈ হৈ হৈ|ঘন যে বোলত| মধূর মুরলী | বায গো ॥ 


_-বলরাম দাস 
(গ) সপ্তমাত্রিক পর্ব-_ 
(১) নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন| গন্ধ নিন্দিত | অঙ্গ। 
জলদ সুন্দর | কন্ধু কন্ধার | নিন্দি সিদ্ধুর | তঙ্গ || 
--গোবিন্দদাল 


(২) মা-ল গণি গণি | আ-শ গে-লহি | শ্বা-স রহু অব | শে-বিয1। 
কৌ-ন সমুঝব | হিযক বৰে-দন | পিযা সে গেল পর | দে-শিযা ॥ 
-গোবিন্দ চক্রবর্তী 
(৩) তরল জলধর | বরিখে ঝর ঝর | গরজে ঘন ঘন| ঘোর। 
শ্যা-ম না-গর | একলি কৈছনে | পন্থ হে-রই | মোর ॥ 
_রায়শেখর 
ব্রজবুলিতে পঞ্চমাত্রিক, ষগ্াত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের ব্যবহার 
বিশেষ ঘটন1; সাধারণ বহু-প্রচলিত পর্ব হইতেছে চতুর্মাত্রিক। 
ব্রজবুলির মাত্রাছন্দের চরণস্থ পর্বসংখ্যাঁও বিচিত্র,-_দ্বিপবিক হইতে 
অষ্টপৰিক চরণ পর্যন্ত দেখা! ঘাঁয়। তবে দ্বিপর্ধিক, ভ্রিপধিক ও 
অষ্টপবিক চরণের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহাদের দৃষ্টান্ত __ 
দ্বিপবিক চরণ__ 


৯ ৮২ 
জলকেলি | সা-ধে-। 
চলু ধনী | বা-ধে-॥ 


ব্রিপধিক চরণ-- 


১ ৮ ৩ 


(১) নখপদ | হদযে তো | হা-রি-। 
অন্তর | বলত হা | মা-রি-॥ 


-_ শেখর 


গোবিন্দ দাস 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় মাত্রাবৃত্ ৩৫১ 


(২) তু মধু | প্রাণক পি |য়া-রী-। 
রাখব | হবদয বি | দ1-রি- ॥ 


স্রাধানন্দ 
অষ্টপৰিক চরণ-_ 
ঠ ৮ ৩ ৪ 
(১) অধর সু | ধা- ঝক | মুরলী ত | রঙ্গিণী 
৫ ঙ ণ ৮ 
বিগলিত | রঙ্গিণী | হদয দু | কু-্ল। 
মা-তল | নযনভ্র | মরজিনি |ভ্রমিভ্রমি 
উড়ত প | ডুত শ্রুতি | উতপল | ফু-ল॥ 
_-রায বসস্ত 


(২) কুস্মিত | কুঞ্জ কু | টির মন | মো-হন 
কুসুম শে | জে- দুহ' | নয়ল কি| শো-র। 


কো-কিল | মধুকর পঞ্চম | গাঁ-বই 
বন বুন্‌ | দা-বন | আনন্দ হি| লো-র॥ 
[ “আনন্দ' “আনদ*রূপে উচ্চার্ষ। ] -নরোত্ম দাস 


ব্রজবুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে চতুষ্পবিক পাদাকুলক । 
যথা-_ 


(১) হোঁ-রি- | নি গৌর কি। নিট | 
রসবতী | না-রী গ | দা-ধর | কো-র-॥ 
--শিবানন্দ 
(২) পহিলহি | রা-গ ন।| যন ভঙ্গ | ভে-ল-। 
অনুদিন | বা-্টল ! অবধি ন | গে-ল- ॥ 
[ “ভঙ্গ” “ভর্গ'বূপে উচ্চার্য । ] -রায রামানন্দ 
(৩) কা-জর | রুচিহর | রযনী বি | শা-ল।- | 
তছুপর | অভিসার | কর ব্ূজ | বা-লা-॥ 
-রাষ শেখর 


৩৪২, ছর্নতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


বহুল ব্যবহারের দিক দিয়] দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে জয়দেবীয় 
সপ্তপবিক গাথা । যথা-_ 
ঙি ৮ তত ৪ 
(১) মন্ত্রম | হৌষধি | তুছই' জা- | নসি যদি 
মঝুলাগি | করবি উ | পা-য। 


বাসুদেব | ঘোষ কহে | শুন শুন | এ- সখি 
গোরালাগি | প্রাণ মোর | যায ॥ 


--বাছে ঘোষ 
(২) ব্-পে ত| রল দিঠি সোঙরি প | রশ মিঠি 
পুলক ন| তে-জই | অঙ্গ-। 
মোহন মু| রলী রবে শ্রুতি পরি | পৃ-রিত 
না-গুনে | আন পর | নঙগ- ॥ 
গোবিন্দ দাস 


ব্রজবুলিতে সাধারণতঃ সপ্তপবিক চরণে মধ্যে মধ্যে অপভ্রংশযুগীয় 
“নরেন্দ্র ছন্ৰের* অনুকরণে শব্দখগুন ও তৎফলে ছন্দোহিন্দোল-সথৃ্ঠি 
দেখ। যায়। সপ্তপবিক চরণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের মধ্যবর্তী 
ইযোঁজক শব্দের দ্বিখগ্তীকরণ নরেন্দ্র ছন্দের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মূল 
চতুর্মাত্রিক ছন্দের দ্বিতীয় পর্বকে ত্রিমাত্রিক ও তৃতীয় পর্বকে পঞ্চমাত্রিক 
বলিয়! ভ্রম হয়। নিম্নোদ্ধত দৃষ্টান্ত দুইটির দ্বিতীয় চরণে মোটা 
হরফের পর্বগুলি দ্রষ্টব্য :- 


(১) তপতকি। রণ যদি অঙ্গন! | দগধল 
কি করব | জল অতি | ষে-কে-। 
দুখ ভরে | প্রা-ণ বাহিরে যব | নিকসব 


কিকরব | ওষধ বি| শে-খে-॥ 
_মুরারি গুপ্র 


* নরেন্দ্র ছন্দের দৃষ্টাস্ত £-_ 
ফুলিঅ | কে-ন্তু | চন্দ তনু | পঅলিঅ | মঞ্জরি | তেজ্জই | চু-আ-। 
দকৃখিণ | বা-উ | সী-অভই | পবহই | কম্প বি | ওইণি | হী-আ-॥ 
প্রা, বর্ণবৃত্ত ২০৩ 
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(২) মলু মনু | শ্যাম অনু রা-গে-। 
মনোহর | মধুর মুরতি নব। কৈশোর 
সদাই হি | য়ার মাঝে |] জা-গে-॥ 

_বন্তু রামানন্দ 
মনে হইতে পারে-__-মোটা হরফের পর্বগুলি পরস্পর দৈর্য্যগত অসমত! 
পর্ব-সশ্মিতিহানি ও ছন্দপতন ঘটাইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা দৃষ্টি- 
বিভ্রমের ফল মাত্র। ডউচ্চারণকাঁলে এইসকল ক্ষেত্রে পঞ্চমাত্রিক পর্ব 
দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাঁয় এবং অসম পর্বদয়ের ৩+৫ মাত্রা শেষ পর্যন্ত 
৪4৪ মাত্রায় বিভক্ত হয় ; ফলে ছন্দ অসমপবিক ন। হইয়া! সমপধিক 
হইয়| দাড়ায় । যথা 


(১) ছুখ তরে | প্রাণ বা! হিরে যব | নিকসব 
কি করব | ওঁষধ বি | শে-খে-। 
(২) মনোহর | মধূর মু রতি নব | কৈশোর 


সদাই হি | য়ার মাঝে | জা-গে- ॥ 
কয়েকটি ক্ষেত্রে ছন্দোরচনায় শব্দবিশেষের স্থকৌশল প্রয়োগের জন্য 
মনে হয়__এইসকল শব্দ অবিভাজ্য এবং পর্বে পর্বে সমত। সাধন 
সম্ভব নয়। কিন্তু বিশেষ মনৌযোগ দিলে বুঝা যাঁয়--এই বিশেষ 
শব্দগুলি দৃষ্টিতে মাত্র অবিভাজ্য, শ্রুতিতে নহে। পরবর্তী 
ৃষ্টান্তগুলিতে মোট। হরফের শব্দগুলির উচ্চারণ দ্রষ্টব্য £-_ 
(১) চম্পক | শো-ন কু | স্বম কন | কা-চল 
জিতল «গর | উর? তন | লা-বণি | রে-। 
উন্নত | গী-ম “সি | ইন” নাহি | অহ্থভব 
জগমন | মো-হন | ভা-ঙনি | রে-॥ 
[ চিন্কিত শব্দের মূল “গৌর+ ও “সীম? ] 
(২) অন্কুর | তপন “তা | আপে" যদি | জা-রব 
কি করব | বা-রিদ | মে-হে-॥ 
[ মূল শব্দ তাপে" ] 
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(৩) যো-তুছ' | হদয়ে «প্র | এম? তরু | রো-পলি 
শ্যা-ম জ | লদ রস | আ.শে-। 
সো-অব | নযন “নি | ইরঃ দেই | সী'-চহ 
কহত হি | গোবিন্দ | দা-সে- ॥ 
[ মূল শব্দ প্রেম» 'নীর' ] 
চরণান্তে খগুপর্বের ব্যাপক ব্যবহার ব্রজবুলি-মাত্রাবৃত্ডের বৈশিষ্ট্য । 
ছন্দের ইতিহাসে খণ্ড অন্ত্যপর্বকে প্রথম দেখ! যায় আর্ধা ছন্দে, কিন্তু 
সংস্কত ও প্রাকৃতের অধিকাংশ ছন্দের চরণই খগ্ুপর্ব বজিত। 
অপতভ্রংশের অনেকগুলি ছন্দে খগ্ডপর্ব দেখ! যায়, কিন্তু চর্যাপদে “দোহা? 
ব্যতীত অন্যত্র ইহাকে দেখা যায় না। পরবর্তী বাংলাতে ইহার 
হইয়াছে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা। বাংলায় খণ্পর্ব পূর্বযুগের মাত্রাছন্দের 
অনুকরণজাত বলিয়৷ মনে হয় না; কারণ শ্ীকৃষ্ণকীর্তনের বলবৃত্ত 
ছন্দ এবং উহার চরণান্তিক খগুপর্ব, দুইই বাংলার নিজন্ব। যথা-_ 


/ / / / 
(১) দধির' চু | পড়ি মোর” | পার” করি | দে 

/ / / / 
(২) মোরে নাহি | চো কাহ্ছাই | বারাণসী | যা! 


/ 
(৩) কথ" পাবে | চি য। শো-দার' | পে ইত্যাদি 

অধিকাংশ খগ্ুপর্ব অন্ত্যপুর্ণপর্বেরই স্বাভাবিক পরিণতি । এই 
পরিণতির ইতিহাস ব্রজবুলির মাত্রাবৃত্ত হইতে জান! যাঁয়। অপভ্রংশ 
যুগের হ্ম্ব উচ্চারণ এবং বাংলার আছ শ্বীসাঘাত ও অকাবান্ত শব্দের 
হসন্ত উচ্চারণ বাংল! অন্ত্যপর্বের খণ্ডতা প্রাপ্তির জন্য প্রধানতঃ দাঁয়ী। 
প্রাচীন চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের অন্ত্যপর্বেরও দৈর্ঘ্য ছিল চতুর্মাত্রা কিন্ত 
অধিকাংশ অন্ত্যপর্ব ছিল দীর্ঘ দুই বর্ণে রচিত। যথা-_- 

(১) ম্মর সম | রো-চিত | বিরচিত | বে-শা-। 

দলিত কু | স্থুম দর | বিলুলিত | কে-শা- | 
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(২) চন্দন | চ্টিত| নী-ল ক | লে-বর | পী-ত ব | সম বন | মা-লী-। 
কে-লি চ| লম্মণি | কুগুল | মণ্ডিত | গণ্ড যু| গম্মিত) শা-লী-॥৷ 
দীর্ঘ স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণে ইহাদের অন্ত্যপর্ব “বেশা+, “কেশ”, 
মালী, “শালী? প্রতিটিই চতুর্মাত্রিক এবং পুর্ণ পর্ব, মোটেই খণ্ড নহে। 
কিন্তু দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলির হুম্ব উচ্চারণ করিলে এইগুলি আর পুর্ণ পর্ব 
থাকে না, খণ্ুপর্বে পরিণত হয়। অপতভ্রংশ যুগে যখন হইতে দীর্ঘ 
স্বরবর্ণের ভ্ুম্ব উচ্চারণ প্রচলিত হইয়াছে, তখন হইতেই ছুই বর্ণের 
চতুর্মাত্রিক অন্ত্পর্বে দ্বিমাত্রিক খপুপর্ব-প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে। 
তারপর বাংল! ভাষায় খন শবাঘ্ে শ্বাসাঘাত দেখ! দিয়াছে, তখন 
বহু শব্ষের অন্ত্যস্বর হম্ব ব! দুর্বল নহে, একেবারে লুপ্ত হইয়] গিয়াছে। 
বাংলায় অধিকাংশ অকারান্ত শব্দই হইয়াছে হসন্তরূপে উচ্চারিত; 
যথ|__“অরুণ, “সলিল্‌' “দিবাকর, ইত্যাদি। ব্রজবুলির মাত্রাবৃত্তে 
দেখা যায়, অকারান্ত শব্দের হুসম্ত উচ্চারণের ফলে চতুষ্পবিক 
পাদাকুলক ও সপ্তপবিক জয়দেবীর গাঁথা বনুস্থলেই উহাদের অন্ত্য 
পর্বের পূর্ণতা নিঃশেষে হারাইয়া৷ ফেলিয়া নবজন্মলাভ করিয়াছে। 
যথা-_ 
(১) কি কহব | রে-মখি | আনন্দ | ওর। 
চিরদিনে | মা-ধব | মন্দিরে | মোর ॥ 
--বিদ্তাপতি 
(২) সখিগণ | তে-জি চ] ললি এ-| কেশ্বরী | হেরি সহ | চরীগণ | ধায়। 
অদ্ভূত | প্রে-ম ত] রঙ্গে ত। রঙ্গিত| তে-ঞ্ি স |ঙগনহি| পায়॥ 
_জ্ঞানদাস 
এই দুইটির অন্ত্যপর্ব হসন্ত €ওর্, “মোর, ও “ধায়, “পায়? হইয়। 
উচ্চারিত হয়; ওর্অ* মোর্অ', ধায়-অ” পায়-অ' রূপে 
উচ্চারিত হয় না; কাজেই চতুর্মাত্রিক হইয়! উঠিবার অবকাশ পায় 
না। দৃষ্টান্ত ছুইটি পূর্ণ অন্ত্যপর্ব বিশিষ্ট পাঁদাকুলক ও গাথার আদর্শে ই 
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রচিত, তথাপি বঙ্গীয় উচ্চারণে অন্ত্যপর্রের খগ্ডতার ফলে পৃথক ও 
নৃতন ছন্দই বলিতে হইবে। | 
বাঙ্গালীর অন্ত্য খণ্ডপর্ব গ্রীতির চুড়ান্ত প্রকাশ দেখ। যায় একাক্ষর 
অন্ত্যপর্ব প্রয়োগে । যথা 
(১) এ-ধনি | এ-ধমি | বচন শু | ন। 
মা-ধব | মিলষে- | বত পু | ন॥ 
চৈতন্য দাস 
(২) জয শচী | নন্দন | রে। 
ত্রিভূবন | মণ্ডন | কলিযুগ | কা-লভূ |জগ তয় |খগুন|রে। 
_গোবিন্দদাস 
(৩) শুনলে! রাজার | বি, 
(তোরে ) কহিতে আসিয়া | ছি, 
কান হেন ধন | পরাণে বধিলি | এ-কাজ করিল | কি ॥ 
_ বাঙ্গালী বিগ্ভাপতি 
অসমদীর্ঘ চরণ লইয়া! বিচিত্র স্তবক বন্ধন রচনা! ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য, 
ব্রজবুলি এইখানে অপভ্রংশ যুগের চেষ্টাকে বহুদূর আগাইয়া৷ লইয়া 
গিয়াছে। সমদীর্ঘ চরণের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছিল সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্যা। বাঙ্গালীর কর্ণ ইহাতে পরিতৃপ্ত 
হয় নাই, বাঙ্গালী চর্যাকৰি ঘমুক্তক' রচন। করিয়া চূড়ান্ত স্বাধীনতা 
প্রকাশ করেন। ব্রজবুলির কবিরা মধ্যপন্থী। পুনরাবৃত্তিমূলক 
স্তবকই তীহারা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই স্তবক বৈচিত্রপৃর্ণ 
অ-সম চরণে রচিত। চরণের অসমতার দিক দিয়া প্রধানতঃ পাঁচ 
প্রকারের স্তবক বন্ধন দেখা যায় ব্রজবুলিতে। (বাংলায় ছন্দের 
সাধারণ চরণ চতুষ্পবিক অথবা সপ্তপবিক। ) ষথা__- 
(১) চতুষ্পবিক ছন্দে এক পর্বহীন চরণের সহিত পূর্ণ চরণের 
মিলন $-- 
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০০০০ | হাম নব| নায়রী মা | ধাই। 
বলে জন্গ | পরশহ | মদন দে! | হাই ॥ | 
-_নৃপ বৈছনাথ 
(২) দিপর্বহীন একটি চরণের সহিত পুর্ণ চরণের মিলন :-- 
০০০০০০|০০০০০০ | তুয়৷ দরশন| কাজে। 
আধ পদচারি | করত সুন্দরি | বাহির দেহলী | মাঝে ॥ 
-যশোরাজ খান 
(৩) দ্িপর্বহীন ছুইটি খণ্ড চরণের সহিত একটি পূর্ণ চরণের 
মিলন 2 
০০০০০০|০০০০০০ |(ধনী) অলপবয়সী | বাল', 
০০০০০০1|০০০০০০| (জনি) গাথল পুহপ| মাল।, 
থোরি দরশনে | আশা না! পূরল | রহল মদন | আল! ॥ 
_বাঙ্গালী বিগ্ভাপতি 
(৪) দুইটি দ্বিপধিক পর্ববন্ধের সহিক একটি দ্বিপবিক চরণের 
ংযোগে নূতন ষট্পবিক চরণের রূপায়ণ ৪ 
কিষে অপরূপ | ঝুলন কে-লি 
শ্যা-ম হদযে | হদয় মে-লি 
রা-ধা-রহু | জা-গি। 
অপন্ধপ রূপ | কি দিব তুল 
ইন্দিবর মাঝে | চম্পক ফুল 
নব নব অনু |রা-গী॥ 
_-উদ্ধব দাস 
(6) দুইটি দ্বিপবিক পর্ববন্ধের সহিত একটি চতুষ্পবিক পূর্ণ 
চরণের সংযোগে নূতন অষ্টপবিক চরণ রচনা £__ 
() আ-ছু বিপিনে | আওত ক-ন 
মুরতি মূরত | কুম্থম বা-ণ 


* চরণান্তর্গত শ্বতন্ব পর্বগুচ্ছের নাম পর্ববন্ধ পৃঃ 8৭ দ্রষ্টব্য। 


৩৫৮ 


ইন্দতত্তী ও ইন্দোবিবর্তন 
জন্নু জলধর | রুচির অঙ্গ | ভাঙ নটবর | শোহনী। 
ঈষত হসিত| বদন চন্দ 
তরুণী নযন | বষন ফন্দ 
বিশ্ব অধরে | মুরলী খুবলী | ব্রিভুবন মন | মোহনী ॥ 
- গোবিন্দ দাস 
[ তুলনীয রবীন্দ্রনাথের 


(3) 


পুবী হতে দুরে | গ্রামে নির্জনে 

শিলাময ঘাট | চম্পক বনে 

মানে চলেছেন | যত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণা । ] 

বর্ণ বর্ণ বি | বর্ণ ভে গেল 

পূর্ণ বিধুমুখ | তৃর্ণ নীরসল 

ন্যন পঙ্কজ | নীর হি ভী-গল | হ্যাক অন্বর | গে!। 

মা-ন ভেল তুযা | প্রা-ণ গ্রাহক 

নহিলে উপেখসি | রসিক নায়ক 

যো তেল মো-ভেল | অবহু অবুধিনী | আপন সম্বর | গো ॥ 
_চন্দ্রশেখর 


[ তুলনীষ রবীন্দ্রনাথের 

বিদাষ বেল! এল | মেঘের মতো! ব্যেপে 

গ্রন্থি বেঁধে দিতে ] দুহাত গেল কেঁপে 

সেদ্বিন থেকে থেকে | চক্ষু ছুটি ছেপে | ভবে যে এল জল | ধার]। ] 

ংস্কৃতে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রীবৃত্তের প্রধান পার্থক্য স্বাধীনতাগত, 

অক্ষরবৃত্তে প্রতি অক্ষর নির্দিষ্ট হ্ত্ব বা দীর্ঘ বর্ণে বদ্ধ, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে 
অক্ষর স্বাধীন। এই স্বাধীনতা -স্পৃহ! বাঙ্গালীর মজ্জাগত। যখনই 
বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের কোন ছন্দোবন্ধকে ব্রজবুলিতে 
চালাইতে গিয়াছেন, তখনই অক্ষরবৃত্তের বন্ধন অস্বীকার করিয়! উহ! 
মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়! গিয়াছে । কৰি নৃসিংহ ব্রজবুলিতে তোটক 
প্রয়োগ করিয়াছেন __ 


(ব্রজ) নন্দকি | নন্দন | নী-ল ম|ণি। 
(হরি) চন্দন | তি-লক | ভা-লেব|নি। 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় মাত্রাবৃত ৩৫৯ 


কিন্তু আছ্ভন্ত এই প্যাটার্ন রক্ষা কর! সম্তব হয় নাই; এই কবিতার 
শেষ দুই চরণ হইয়াছে :-_- 
(সু) রা-স্থর| লজ্জিত। শান্ত ম|নে। 
(পদ) সেন্বক |দে-ব নৃ|সিংহ ভ|ণে॥ 
লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানে অতিপর্ব-অংশে দুই অক্ষরের পরিবর্তে 
একাক্ষর স্তর (স্থুরাস্্র ) প্রয়োগে তোটকত্ব খণ্ডিত হইয়! ছন্দ 
মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়া! গিয়াছে। নৃসিংহের নিম্ন দৃষ্ান্তের প্রথম 
চরণ তোটকের, কিন্তু দ্বিতীয় চরণ অতিপর্বহীন স্বাধীন মাত্রাবৃত্তের ;_ 
(নব) নী-রদ | নী-ল স্ব|ঠা-ম ত|হ। 
ঝলমল | ও-মুখ | চন্দ জ | হু॥ 
যেখানে মূল তোটকের ধ্বনি অক্ষুন্ন, সেখানেও চরণ-বিন্যাসে তোটকের 
অভিনবত্ব সুস্পষ্ট $-- 
(যব)নন্দ সু|নন্দন|পা-দে প|ড়ে 
(তব )কো-পব|টে, 
(অভি )উমা-নচ|ঢে॥ 


-শশিশেখর 
আধুনিক যুগের বাংল! তোটক' তুলনীয় £-- 
(নিজ) বা-ন ভূ|মে 
(পর) বা-সী হ।! লে। 
(পর) দা-স খ।| তে 
(সমু) দা-য় দি|লে॥ 
-গোবিন্দচন্র রায় 


_ইহারই স্থপরিণত ও স্বাধীনতর মাত্রাবৃত্ব-রূপ সত্যেন্দ্রনাথের 
ন্ুধা” কবিতায়-_ 
€ সুধা) ছিল নিঝু | মে 
(বুঝি) মগন ঘু| মে, 
(তৰ) প্রথম চু|মে 
(এল) মরত ভূ | মে॥"**-"* 
--ফুলের ফসল 


সঅগুদশ অধ্যায় 


বাংলা অক্ষরবৃতেের প্রসার 


অক্ষরবৃত্ত বাংলার নিজস্ব ছন্দ। বৈদিক ছন্দও অক্ষরছন্দ, কিন্তু 
বাংল! অক্ষরবৃত্ত বৈদিক ভাষা হইতে গৃহীত হয় নাই; ইহা বঙ্গজ 
ধামালী বা বলবৃত্তেরই পরিণত রূপ এবং সেই হিসাবে বঙ্গীয় । 
বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ অক্ষরবৃত্তেই সর্বাধিক পরিস্ফুট। 
বলবৃত্তের শ্বাসাঘাত-যুক্ত উচ্চারণ হুস্ব বাক্‌পর্বে স্বাভাবিক হইলেও 
দীর্ঘ বাক্পর্বে অস্বাভাবিক মাত্রাবুত্তের উচ্চারণ আবার অধিকতব 
কৃত্রিম; ইহাতে সকল হলন্ত অক্ষর বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চার্য। সাধারণ 
বাংল! গগ্ভে হলন্ত অক্ষর শবের আদিতে বা মধ্যে থাকিলে সংশ্লিষ্ট 
ভাবে এবং শব্দান্তে থাকিলে বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। যথা, বঙ্গীয় 
উচ্চারণে “বৈদাস্তিক' শব্দের বৈ" এবং প্ান্ঃ হয় সংশ্লিষ্ট এবং 
ণতিক্‌ঃ হয় বিশ্লিষ্ট। বাংলা গছ্ভের এই সাধারণ উচ্চারণভঙ্গি 
অক্ষরবৃত্তেরও রীতি । বলবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের তুলনায় অধিকতর 
স্বাভাবিক উচ্চারণের জন্য অক্ষরবৃত্ত হইয়াছে বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধাঁন 
ছন্দ। প্রাচীন বাংলায় অন্য ছুইজাঁতীয় ছন্দের স্থান সংকীণ। 
মাত্রাবৃত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল চর্যাপদে ও ব্রজবুলি পদে, বলবৃত্ত 
ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল লোকসঙ্গীতে, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে, বাউল গানে, 
শ্যামাসঙ্গীতে এবং মৈমনসিংহ গীতিকায়। অপরপক্ষে অক্ষরবৃত্তের 
প্রয়োগ বুল ও ব্যাপক; বাঁংলা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত 
প্রভৃতি অনুবাদ সাহিত্যে, চেতন্যচরিতামত প্রভৃতি জীবনী কাব্যে, 
মনসামঙগলাদি মঙগলকাব্যে এমনকি বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত বৈষ্ণব 
পদাবলীতেও হইয়াছে অক্ষরবৃত্তের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠ।। 


বাংলা অক্ষরবৃত্ের প্রসার ৩৬১ 


অক্ষরবৃত্তের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা__ইহাঁতে প্রথমে বাহা 
স্থর সংযোগ ও পরে সুর মুক্তি। দীর্ঘ অষ্টাক্ষর পবিক বা দশাক্ষর 
পৰিক ছন্দ হিসাবে অক্ষরবৃত্ত চিরকাল তান” প্রধান ছন্দ, কিন্তু 
স্বর'-প্রধান ছন্দ নহে। “তান? সাধারণ উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা 
ঈষ€ টাঁন বা স্বর-সন্প্রসারণ, কিন্তু “স্বর? কণ্তন্ত্রীর কম্পন সংখা- 
ভিত্তিক পৃথক্‌ সাঙ্গীতিক ব্যাপার। এই স্থরই প্রাচীন অক্ষরবৃত্তকে 
আধুনিক অক্ষরবৃত্ত হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে। আধুনিক অক্ষরবৃত্তের 
বৈশিষ্ট্য কেবল' তান? ; প্রাচীন অক্ষরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য কেবল তান 
নহে, শ্ুরও বটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অক্ষরবৃত্তের আবির্ভাব 
কালেই ইহাতে স্থুর সংযোগ ঘটে। অক্ষরবৃত্তের পক্ষে এই স্থুর 
সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও বহিরাগত। সংস্কৃত রামায়ণাঁদির বঙ্গানুবাঁদই 
অক্ষরবৃত্তে স্বরসংযোজনের জন্য দাঁয়ী। বৈদিক ভাষ! ছিল সুরে 
উচ্চার্য অর্থাৎ গগেয়'। সংস্কৃত ভাষা “গেয়” ছিল না, তথাপি সভা- 
রঞ্জনের উদ্বোশ্বে পাঠক ও কথকেরা বেদগানের অনুকরণে কৃত্রিম 
সবরের সহযোগে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতেন। এই প্রথা বহুকাল 
ধরিয়! চলিয়া আসিয়াছিল। এইপ্রকার স্মুরসহযোৌগে উচ্চারণের 
কৃত্রিমত। সংস্কৃত শ্লোক হইতে বাংল! অক্ষরবুত্তে সংক্রামিত হয় । 

পঞ্চদশ শতকে কবি কৃত্তিবাঁস রাঁমায়ণকে এবং মালাধর বস্তু 
ভাগবতকে সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনুবাদ করেন। উভয়ব্র মূল 
গ্রন্থের প্রধান ছন্দ অষ্টাক্ষর পবিক অনুষ্রুপ। সেইজন্য কবিছয় 
বাংল! অনুবাদে ত্রম্বপবিক মাত্রাছন্দকে গ্রহণ না করিয়া অষ্টাক্ষর- 
পিক অক্ষরবৃত্ত- -পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
কাজেই পুরাঁণ পাঠকেরা রামায়ণাঁদির পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীকেও 
অনুষ্ুপ ছন্দ উচ্চারণের মতে] কৃত্রিমস্থুরে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। 
এইপ্রকার স্ুরযুক্ত পাঠ কমপক্ষে তিন শত বতমর ধরিয়! চলিতে 
থাকে। পরিশেষে উনবিংশ শতকে ইংরেজ আমলে অক্ষরবৃত্তের 


৩৬২ ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


স্থরমুক্তি ঘটে। মাইকেল মধুসুদন পুরাতন পয়ার ছন্দকে অমিত্রছন্দে 
পরিণত করেন। এই ছন্দে চরণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অপ্রত্যাশিত বাক্য 
বিরতি ও বাক্য মূচনায় কৃত্রিম স্বরআ্োত অবিরত বাধা পাইয়া শেষে 
বিলুপ্ত হইয়! যায়। ফলে উনবিংশ শতক হইতে বাংলা রামায়ণাদি 
কাব্যেরও গ্ান' নহে, 'পা$'ই প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, পর্বদীর্ঘতা 
বশতঃ অক্ষরবৃত্তের স্বাভীবিক তান' অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 

অক্ষরবৃত্তে অধুনাবিলুপ্ত কৃত্রিম স্থর প্রাচীন বাংল কাব্যের 
বহুপ্রকার ভ্রুটি ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য দায়ী । কৃত্রিম সুরের আশ্রয় 
পাইয়াই বহু পঙ্গু, নীরস, গগ্ভাত্মক রচন! কাঁব্যরূপে বাংল! সাহিত্যে 
চলিয়া গিয়াছে; ছন্দৌগত ক্রটিও এই স্থরের জন্য শ্রোতৃবৃন্দের 
কর্ণগীড়া উৎপন্ন করে নাই। প্রাচীন অক্ষরবৃত্তে প্রধান ছন্দক্রটি 
দ্বিবিধ। প্রথম ত্রুটি পর্ব-দৈর্ঘ্যের আদর্শচ্যুতি। পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীর 
আদর্শ চরণ যথাক্রমে ৮+৬ ও ৮+৮+১০ অক্ষরে রচিত; কিন্তু 
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বহু স্থলে এই আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, পর্বে 
অক্ষর সংখ্যার হ্থাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। নিম্োদ্ধাত দৃষ্টাগুলির নিম্বরেখ 
পর্ব দ্রষ্টব্য 


[ আধুনিক হসস্ত শব্দ প্রাচীন অক্ষরবৃত্তে অকারাস্তরূপে উচ্চার্য ) ] 
পয়ার-- 
(১) গুণ নাহি অধম মুঞ্ি | নাহি কোন জ্ঞান। 
গৌভেশ্বর দিলা নাম | গুণরাজ খান । 


আক বিজয 
(২) মুড়। লই ফেল! ফেলি | কেহ নাহি খাষে। 


মাচার তলে থাকি বিড়াল | আড় চোখে চাহে ॥ 
_কবিকম্কণ চণ্ডী 


শি 


(৩) মহাদেবের শিখা তুমি | আমার হও ভাই। 
আমাকে মন্দ বোলি তুমি | বাড়াহ বডাই। 


_নারাযণদেবের মনসামঙ্গল 


বাংল! অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৬৩৬ 


দীর্ঘ ত্রিপধী-__ 
(১) নস্কর পরাগল খান দাতাকর্ণ সমান 
দরিদ্র পূজযে নিতি নিতি। 
তাহার আদেশ মাথে ববীন্দ্র করি জোড় হাতে 
সভাপর্ব সমাপ্ত ইতি ॥ 
-পাগুব বিজয 
(২) চৈতগ্ত লীল! সার স্ব্ূপের ভাণার 
তেঁহে। খুইলা! রঘুনাথের কণে। 
তাহা কিছু যে শুনিল তাহ! ইহ বিবরিল 
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥| 
_-টতন্তচরিতামৃত 
(৩) ডিহিদার আরোজ রোজ কডি দিলে নাহি রোজ 
ধান্ত গরু কেহ নাহি কিনে। 
প্রভু গোগীনাথ নন্দী বিপাকে হইল! বন্দী 
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥ 
_-কবিকম্কণ চণ্ডী 


দ্বিতীয় ছন্দ-ক্রুটি হইতেছে-_অক্ষরবৃত্তের পর্বে শব্দ-সমাবেশের 
স্বাভাবিক ক্রম অস্বীকার । অক্ষরবৃত্তের পর্বে যুগ্মাক্ষর ও অযুগ্াক্ষর 
শব্দের সহচারিতা হয় না; যুশ্মাক্ষর শব্দের পরে যুগ্মাক্ষর শব্দ এবং 
অযুগ্মাক্ষর শব্দের সহিত অধুগ্মাক্ষর শব্দ ব্যবহার্য (€ম সূত্র, ৯ম 
অধ্যায় )। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বহু স্থলে এই রীতিও লঙ্ঘিত 
হইয়াছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই এ-কথা বুঝ! যাইবে। প্রাচীন 
বাঁংলায় অক্ষরবৃত্তে সংযোজিত কৃত্রিম স্থুর ছন্দৌধ্বনিকে ছাপাইয়া বড় 
*হইয়া উঠিয়াছিল ; ফলে শ্রোতৃবৃন্দ স্থুরেই মুদ্ধ হইয়া যাইতেন, ছন্দ- 
ক্রটি লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইতেন না। 


৩৬৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


প্রাচীন অক্ষরবৃত্তের সুর সর্বাধিক ক্ষতি করিয়াছে ভাঁষাপরিচয়ের 
ক্ষেত্রে। ইহা! বাংল! ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিকে বহুকাল 
চাঁপ। দিয়! রাখিয়াছিল, যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশিত হইতে দেয়,নাই। 
ইহা বাংল! শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ লুকাইয়াছে। পঞ্চদশ শতকেই 
কথ্য বাংলা শব্দের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত সুরু হয়। শ্রীকুষ্ণ- 
কীর্তনের “আতি' (অতি), “আনুমতি, ( অনুমতি ), আনুপম' 
( অনুপম ), ননান্দন' ( নন্দন ), “রান্ধন” (রন্ধন ), “মাহাযোগী, 
(মহাযোগী ) প্রভৃতি শব্দের আছ্ধক্ষরে স্বরবৃদ্ধি শব্দাঞ্ছের শ্বাসাঘাতকে 
স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়। ভাষাঁতাত্বিকগণের মতে, শ্বসাঘাতের 
প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দী হইতেই কথ্য বাংলায় অকারান্ত শব্দের অন্ত্য 
“অ' দুর্বল হইতে সুরু করে এবং সপ্তদশ শতকে একেবারে লোপ 
পায়,_-“অ'-কারান্ত ফল, রাম, সলিল, অরুণ প্রভৃতি শব্দ হসন্ভ ফল, 
রাম, সলিল্‌, অরুণ প্রভূতিতে পর্যবসিত হইয়| যাঁয়। কিন্তু সাহিত্যে 
অক্ষরবৃত্তের সুর এই শ্বাসাঘাত ও শ্বীসাঘাত-জাত শব্দ-পরিবর্তনকে 
সম্পূর্ণ অস্বীকারই করিয়াছে । সেইজন্য ষোড়শ, সপ্তদশ, এমনকি 
অষ্টাদশ শতকেও কবিগণ অক্ষরবৃত্তে ব্যবহার্য স্বাভাবিক হসন্তু 
শব্দকেও প্রাচীন উচ্চারণ অনুধায়ী অ-কারান্ত কল্পনা করিয়! কৃত্রিম 
উচ্চারণে কাব্য রচন| করিয়াছেন। সপগুদশ ও অষ্টাদশ শতকে রচিত 
নিম্নলিখিত দৃষ্টীন্তগুলির চরণান্তিক মিলের (77577) দিকে লক্ষ্য 
করিলেই বুঝা যাইবে, তগকালোচিত স্বাভাবিক হস্ত উচ্চারণের 
পরিবর্তে এইগুলিতে প্রাচীন যুগীয় অস্বাভাবিক অ-কারান্ত উচ্চারণই 
চালানো হইয়াছে; এই অন্ত্য মিল গুলিই হইতেছে তাতকালিক 

সাহিত্যিক উচ্চারণের “টেপ-রেকর্ড' | যথাঁ_ 

(১) যেই শিব সেই আমি যে-আমি সে শিবঅ। 
শিবের করিল! নিন্দা কি আর বলিব ॥ 

-ব্যাসের শিব নিন্দা, অনদামঙ্গল 


বাংল! অক্ষরবৃত্ের প্রসার ৩৬৫ 


(২) নীলবর্ণ ক অগ্াপিহ বিশ্বনাথ -অ। 





নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত ॥ 
--কাশীদাপী মহাভারত 
(৩) অপর আপনি লবে সবাকার তত্ৃ। 
পিতামাতার চরণে জানিবে ব দণ্ডবৎ-অ। 
র --ঘনরামের ধর্মমঙগল 
(৪) হর হর মোর ছুঃখ হর। 
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ 
হিমকর-শেখর শঙ্করৃ-অ ॥ 
-_-শিব বন্দন।, অন্নদামঙ্গল 
_দৃষ্টান্তের পদান্তিক নিন্ন-রেখ শব্দগুলিতে উক্তপ্রকার কৃত্রিম 
অ-কারান্ত উচ্চারণ না! করিয় সেকালের স্বাভাবিক হসন্ত উচ্চারণ 
করিলে পদে পদে মিল বজায় থাকে না। সেকালে কৃত্রিম স্থুর- 
সহযোগে অক্ষরবৃত্ত পঠিত হইত বলিয়া উহার শব্দোচ্চারণে কৃত্রিমতা 
কর্ণপীড়া উৎপন্ন করে নাই। উনবিংশ শতকে অক্ষরবৃত্তে স্থরবিলুপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে হসন্ত-শব্দে অকাঁরান্ত উচ্চারণের কৃত্রিমতা অনাবৃত ও 
অসহ হইয়! পড়ে ; ফলে তখন হইতে কবিগণ অক্ষরবৃত্তে হসন্ত শব্দকে 
হসন্তরূপেই ব্যবহার করিতে থাকেন। 
মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রেও অক্ষরবৃত্তের আধিপত্য-বিস্তার ষোড়শ 
শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটন!। ষোড়শ শতাব্দীতে দশাক্ষর পর্বের 
ক্ষেত্র ( দিগক্ষরা ) ও অফ্ীক্ষর পর্বের ক্ষেত্র (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী ) 
ছাড়াও ত্রস্বতর দৈথ্যের অন্যান্য পর্বের ক্ষেত্রেও অক্ষরবৃত্ত-রীতিতে 
ছন্দোগঠনের চেষ্টা হয়। চর্ধাপদে ও ব্রজবুলি পদে মাত্রাবৃত্ত রীতিতে 
রচিত কয়েকটি ত্রম্বপবিক ছন্দ পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। জয়দেবের 
সময় হইতেই চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক 
পর্বের ছন্দ ছিল মাত্রাবৃত্ত গোত্রীয়; ইহাদের হলম্ত অক্ষর 





৩৬৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


মাত্রই ছিল বিশ্লিউ ভাবে উচ্চার্য, কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় 
এইরূপ উচ্চারণ যে কৃত্রিম--এনন্বন্বে যৌড়শ শতকের কবিগণ 
সচেতন হইয়। ওঠেন। তীহার্দের ধারণা হয়-_চর্যীভাষ। ও ব্রজবুলি 
ভাষা কৃত্রিম এবং সেই হিসাবে এই ছুই ভাষায় হলন্ত অক্ষরের 
কৃত্রিম উচ্চারণ চলিতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলায় কৃত্রিম উচ্চারণ 
অসঙ্গত; বাংল! ছন্দ-পর্ব দীর্ঘ ই হউক, হুস্বই হউক, তাহা স্বাভাবিক 
বাঙ্গালী উচ্চাবণকে ভিত্তি করিয়াই রচিতব্য। এই ধারণার বশবর্তা 
হইয়াই কবিগণ বাংলা চতুরক্ষর, পর্চাক্ষর,১ ষড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বের 
ছন্দেও গগ্যোচিত অক্ষরবৃত্তের ভঙ্গি অর্থাৎ শব্দের আছ ও মধ্য 
হলন্ত অক্ষরে সংশ্লিষ্ট উচ্চাবণ এবং অন্ত্য হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ 
উচ্চারণ প্রয়োগ করেন। বৈষ্ণব পদাঁবলীতে দেখা যায়, সমদীর্ঘ 
পর্বের ছন্দে একই কৰি ব্রজবুলিতে মাত্রাবৃত্ত রীতি ও বাংলায় অক্ষর- 
বৃত্ত রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ বাংলায় বচিত নিম্নের 
হুস্বপধিক নিন্বেখ শব্দাবলীতে অক্ষরবৃত্ত রীতিতে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ 
দ্রষ্টব্য 2 


(ক) চতুরক্ষর পর্ব ৪ 


(১)  কযিতে ক|যিল নহে | কুন্দন হে | ম। 





তুলন| দি | বাব নাহি | ছুহাব প্রে| ম। 


--গোবিন্দদাস 


১। বিশুদ্ধ বাংলায় পঞ্চাক্ষব পর্বের প্রাচীন অক্ষববৃত্ত দুর্লভ। ১৮৩৭ 
খ্রীষ্টাব্দে রচিত “বাসবদত্তা' কাব্যেই বোধ হয প্রথম পর্চাক্ষর পিক অক্ষরবৃত্ 
ব্যবন্ধত হইযাছে। যথা_- হৃদি বিলসে | পটু বসন]। 

কুচ কলমে | রত কমন! |*-**** 
কামিনীর সঙ্জাঃ বাসবদত্তা 





ংল1 অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৬৭ 
(২) করভের | কর জিনি | বাহুর ব | লনি গে! 
হিন্ুল ম| গ্িত তার | আগে। 
যৌবন ব| নের পাখী | পিযাসে ম | রযে গো 
উভ্ভারি প| রশ রম | মাগে॥ 
-শীনিবাস আচার্য 


(খ) যড়ক্ষর পর্ব__ 


(১) লব্ষুত্রিপদী ৫ 
কলঙ্ক পানায | সদ] লাগে গাষ | ছানিযা খাইলু | যদি। 


অন্তরে বাহিরে | কুটুকুট কবে | সুখে ছুখ দিল | বিধি ॥ 


_-চণ্ীদাস 
(২) লঘুভঙ্গ ত্রিপদী £_ 
(সখি) হের দেখ্সিয | বা। 
শিন্দ যায ধনী | ও চান্দ বনী | স্যাম অঙ্গে দিযা | পা 
_জগন্নাথ দাস 


(৩) একাবলী -_ 

আনিব তুলিয়া | গগন ফুল। 

একেক ফুলের | লক্ষেক মূল ॥ 

সে ফুল গাথিয1 | পরাব হার । 

সোনার বাছারে | না কান্দ আর ॥ 

_মুকুন্দরাম ( চত্তীমঙ্গল ) 

(8) মিশ্র একাবলী :-- 

মালিনী আনিল | ফুলের ভার 

আনন্দ নন্দন | বনের সার 

বিবিধ বন্ধন | জানে কুমার 

সহায হইল1 | কালিকা। 


৩৬৮ ছন্দতত্ত ও ছন্দোবিবর্তন 


কুস্কম আকর | কিস্কর তায় 
মলয পবন | গুণ যোগাষ 
ভ্রমর ভ্রমরী | গুণ গুণায 
ভূলিবে নৃপতি | বালিক। ॥ 
_ভারতচন্ত্রঃ বি্যাসুন্দর 
(গ) সপ্তাক্ষর পর্ব £-- 
(৯) অ্বুশীল৷ রূপবতী | হরিদ্রাযুত ধুতি 
পরিযা বসিল আ | সনে। 
যতেক দ্বিজমণি | করেন বেদধ্বনি 
কন্ঠার গন্ধাধি বা | সনে॥ 
-_মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল 
(২) পুজার সমাধানে | প্রণমি সাবধানে | সকলে পাইলেন | বর। 
অনা পদতলে | বিনয করি বলে | ভারত রায় গুণা | কর ॥ 
_-ভারতচন্ত্র, অন্নদামঙ্গল 
বিশুদ্ধ বাংলায় চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর, ষড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বের ছন্দে 
উক্তপ্রকার অক্ষরবৃন্তোচিত উচ্চারণ প্রাক্-রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত চলিয়! 
আপিয়াছে। মানপী কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই রীতির পরিবর্তন 
করিয়া তুম্বপধিক ছন্দে মাত্রাবৃস্তরীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। 
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত খেয়ালে এই রীতি পরিবর্তন হয় নাই; রীতি 
পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। শব্দের আগ্ভ ও মধ্য হলন্ত 
অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ সাধারণ গঘ্ভে ও পয়ারাদি দীর্ঘপবিক ছন্দে 
কৃত্রিম বলিয়া বোধ হউক না কেন, ইহা! হ্রম্বপবিক ছন্দের বিশেষ 
ক্ষেত্রে সুসঙ্গত। প্রাকৃত, সংস্কৃত ও অপত্রংশ ভাষার হ্স্বপবিক 
ছন্দেও হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই প্রচলিত ছিল; বহুযুগের 
অভ্যাসে হুম্বপবিকতার ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই ভারতের স্বভাবীকৃত 
হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাংল! ভাষার রবীন্দ্র-পূর্ব কবিরা হ্রম্বদীর্ঘ সকল 


বাংল! অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৬৯ 


পর্বের ছন্দেই আছ ও মধ্য হলন্ত অক্ষরে কেবল সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ 
চালাইতে চাহিয়াছিলেন; এইখানেই ভুল হইয়াছিল। অবস্থাভেদে 
রীতিপরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। সাধারণ অবস্থায় যাহ] কৃত্রিম, বিশেষ 
অবস্থায় তাহ! অকৃত্রিম হইয়া! উঠে। স্থলে সীতার কাট। কৃত্রিম 
হইলেও জলে অকৃত্রিম । সেই প্রকার শবের আছ ও মধ্য হলস্ত 
অক্ষরে বিষ্লিষ্ট উচ্চারণ দীর্ঘপর্বের ছন্দে অসঙ্গত হইলেও হুন্বপর্বের 
ছন্দে সঙ্গতই বটে। “লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের 
পদ-মর্যাদ1”১ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সমস্ত পয়ারজাতীয় ছন্দ বা 
অক্ষরবৃত্তের মূলতন্ব। পর্বদৈর্ঘ্য অফীক্ষরের কম হইলে উহাতে 
অক্ষরবৃত্ত-ধর্ম তিষ্টিতে পারে না, মাত্রাবৃত্ত ধর্মই আসিয়া যায়। 
প্রঃচীন বাঙ্গালী কবিগণ জোর করিয়! বাংল! হ্স্বপর্বের ছন্দেও অক্ষর- 
বৃত্ত-ধর্ম চালাইয়াছেন বটে, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
স্বভাবসঙ্গত মাত্রাবৃত্তধর্ম আপনা হইতে আবিভতি হইয়াছে। 
নিম্োদ্ধত দৃষ্টান্তগুলি বিশুদ্ধ প্রাচীন বাংলারই দৃষ্টান্ত, ব্রজবুলি ব! 
চর্যার দৃষ্টান্ত নহে। প্রথানুসারে এইগুলিতে অক্ষরবৃত্তের সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণই প্রত্যাশিত, তথাপি কবিদের তুক্ষন শ্রুতি তাহাদের অজ্ঞাতে 
বিশ্রিষ্ট উচ্চারণ করাইয়াছে। দৃষ্টান্তে মোটা হরফের শব্দগুলি 
্ষ্টবা £-- 
(ক) চতুরক্ষর পর্বে £- 
(১) চক্র ব|দনীধনী|মুগনয়| নী। 
রূপেগ্ুণে | অনুপমা | রমণী ম| ণি॥ 

- রঘুনাথ দাস, পদকল্পতরু ২৪৬ 
(২) দ্ক্ষের | নিজশির | কা-টিয়৷ | মহাবীর | ফে-লিল | যজ্ছের | কুণ্ডে 
মুকুন্দ | নিবেদন | শুন গো-| জগজন | মহাদেব | নিন্দার | দণ্ডে॥ 
_মুকুন্দ রাম, চণ্ডীমঙ্গল 


১| পৃঃ ১৪২ র-র (১৪) 
0), ৮, 200--94 


৩৭০ ছন্দতত এ ছন্দোবিবর্তন 


তে) জয জগ | দীশ্বর | জয় জগ | দন্ছে। 
জয ভব | রা-ণী- | ভব অব | জন্দে। 
শিব শিব | কা-যা- হর হর | জা-যা- 
পরিহর | মা"যা | অব অবি | লন্ঘে॥ 
-তারতচন্ত্র, অন্নদামঙ্গল 
(খ) যড়ক্ষর পর্বে ৫ 
(১) এমন কঠিন | নারীর পরাণ | বাহির নাহিক | হয়। 
ন| জানি কি জানি | হয পরিণামে | দাস গোবিন্দ | কয। 
- গোবিন্দ দাসঃ প-ক-ত, ১৫২ 
(২) প্রভাতে জাগিল | গৌর চান্দ। 
হেরই সকলে | বযন ছান্দ ॥ 
--যদ্বনাথ দাস, প-ক্ত ২৪১২ 
(৩) নগনন্দিনি | সুর বন্দিনি | রিপু নিন্দিনি | গে!। 
জয কা-রিণি | ভষ হা-বিণি | ভব তা-রিণি | গে! ॥ 
--ভারতচন্ত্রঃ অন্নদামঙগল 
(8) কহিছে প্রসাদ | না কর বিবাদ | পড়িল প্রমাদ | স্বরূপে গণি। 
( সমরে ) হবে ন। জযী রে | ব্রহ্মমযীরে | করুণামযীরে | বল জননী ॥ 
_রামপ্রসাদ? শাক্ত পদাবলী 
(৫) জযতি জযতি | ধরণী-পতি | জযতি জযতি | রা-ম। 
জনক নৃপতি | ছুহিতা-পতি | নিমল ওণ | ধা-ম॥ 
-রঘুনন্দনঃ রাম রসাষন 


উল্লিখিত বিশেষ দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যায় যে হুম্বপবিক ছন্দে 
বঙ্গীয় অক্ষরবৃত্তধর্ম স্বাভাবিক নহে, এইগুলিকে বঙ্গীয় অক্ষরবৃত্ত 
করিতে গেলে ইহারা ভারতীয় মাত্রাবৃত্তেই পরিণত হইয়া যায়। 
অর্থাৎ চতুরক্ষর হইতে সপ্তাক্ষর পর্বের ছন্দের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
হইতেছে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। তিনশত বতমরের অধিক- 
কাল লঘুত্রিপদী, একাঁবলী প্রভৃতি হ্রম্বপবিক ছন্দ অক্ষরবৃত্ত রূপে 


বাংল! অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৭১ 


প্রচারিত হইলেও উহার! স্বভাবতঃ মাত্রাবৃত্ত জাতীয়। সৃক্মন 
শ্রুতিধর রবীন্দ্রনাথ এই সত্য স্থৃস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি হুম্বপবিক বাংল! ছন্দে অক্ষরবৃত্ততার পরিবর্তে মাত্রা- 
বৃত্ততার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ছন্দোজগতে ইহাই রবীন্দ্রনাথের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান । 

মাত্রাছন্দের অনুকরণে বাংলায় বিচিত্র হম্বপবিক অক্ষরবৃত্ত-ছন্দ 
প্রবর্তনের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেও পয়ার ও দীর্ঘ ব্রিপদী 
হইতে নূতন নুতন ছন্দের গঠন কিছু পরিমাণে সার্থক হইয়াছে। শূন্য 
হইতে নৃতনের উৎপত্তি হয় না, সাধারণতঃ অভ্যস্ত ও পুরাতন বস্তুর 
অল্পবিস্তর পরিবর্তনেই নৃতনের আবির্ভাব ঘটে। পুরাতন পয়ার 
ও দীর্ঘ ভ্রিপদীই প্রকৃত পক্ষে নুতন নূতন অক্ষরবৃত্ত ছন্দোগঠনের 
উপাঁদান। ষোড়শ শতক হইতেই অক্ষরবৃত্তে নুতন ছন্দৌগঠনের চেষ্টা 
হয়। পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীর চরণের মধ্যে (১) একাধিক মিল বসাইয়া, 
(২) পর্ব-বিলোপ বা পর্ব-সংযোগ করিয়া অথবা (৩) অতিপবিক 
শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করিয়! কয়েকটি নুতন ছন্দ রচিত হয়। ষোড়শ, 
শতকের কবি মুকুন্দরাম এবিষয়ে অগ্রগণ্য। তিনিই সম্ভবতঃ 
“ভঙ্গপয়ার” প্রবর্তনের জন্য দায়ী। পয়ারের প্রথম অষ্টাক্ষর পর্ব বাদ 
দিয়া, ষড়ক্ষর অন্ত্পর্বে দুই অক্ষরের অতিপর্ব যোগ করিয়া ও 
সমস্তটিকে পুনরুত্ত করিয়া অপর একটি পুর্ণ পয়ার-চরণের সহিত 
মিলনে “ভঙ্গ পয়ার” রচন! করা হইয়াছে । নামে ছুই চরণের 'পয়ারঃ 
হইলেও ইহা! আসলে ছুইটি খণ্ড ও একটি পূর্ণ মোট তিন চরণের 
স্তবক ব| ত্রয়ী। একটানা প্রবাহিত পয়ারকে বৈচিত্র্য মণ্ডিত 
করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আকস্মিকভাবে “ভঙ্গপয়ার' ব্যবহৃত হইয়াছে। 
যথা 

ফুল্পরার কত আছে | কর্মের বিপাক | 
মাথ মাসে কাননে তু | লিতে নাহি শাক॥ 


৩৭২ ছন্দততু ও হন্দোবিবর্তন 


(ছুঃখ ) কর অবধান। 
জাহ্‌, ভান, কশাহগ শী| তের পবিত্রাণ ॥ 

__ফ্ুল্পরাব বারমাস্তা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী 
উদ্ধাত দৃষ্টান্তে বন্ধনীবন্ধ শেষ তিনটি চরণই “ভঙ্গ পয়ার'। 
ভারতচন্দ্রের বিদ্ধান্তুন্দর কাব্যে নায়ক “সন্দর, আত্মপরিচয় দিয়াছে 
এই ছন্দে £-_- 


(দুঃখ ) কর অবধান। ূ 


(শুন) শ্বশুর ঠাকুর । 
(শুন) শ্বশুর ঠাকুর। 
আমার পিতার নাম | বিদ্যার শ্বশুর ॥ 


কিন্তু যখনই ইহার দ্বক্ষর অতিপর্ব যড়ক্ষর প্রথম ও দ্বিতীয় 
চরণের অঙ্গীভূত হুইয়৷ উহাদদিগকে অষ্টাক্ষরপর্বে পরিণত করিয়াছে, 
তখনই ভঙ্গ পয়ার আর তিন চরণের ছন্দ থাকে নাই, চতুষ্পবিক এক 
চরণের ছন্দে পর্যবসিত হইয়াছে । যখা-- 
নিদারুণ মাঘ মাস, 
নিদাকণ মাঘ মাস, 
সর্বজন নিরামিষ | কিংবা! উপবাস ॥ 
--এই প্রকারের একচরণত্ব ভঙ্গপয়ারেব সাধারণ ঘটন। নহে, বিশেষ 
ঘটন]। 
ভঙ্গপয়ারের ভাষাগত পুনরুক্তি আধুনিক যুগে অচল। উনবিংশ 
শতকে ইহাকে ঈষৎ পরিবতিত রূপে রঙ্গলালের “পদ্মিনী উপাখ্যানে' 
এবং মদনমোহন তর্কালক্কারের 'বাসবদত্তা”য় দেখ! যাঁয়। ভঙ্গপয়ারে 
রঙ্গলাল ভাষার পুনরুক্তি বর্জন করিয়াছেন এবং প্রথম চরণের দ্বযক্ষর 
অতিপর্বকে চতুরক্ষর করিয়াছেন। যথা__ 
(ধর সবে) মনোহর বেশ, 
(বাধ) বিনাইয। কেশ। 
চলহ অমরাবতী | করিব প্রবেশ ॥ 
--সহচরীদের প্রতি উৎসাহ বাক্য 


বাংল। অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৭৩ 


মদন মোহন পুনকুক্তি সম্পূর্ণ বর্জন করিয়] ত্রিপাদ ভঙ্গপয়ারকে 
দ্িপার্দে পরিণত করিয়াছেন-_ 
( তার! ) সব সহীগণ। 
প্রবেশ করিল কামি | নীর নিকেতন ॥ 
(ধনী ) বিনত বদনে। 
এসে! এসো। বো বলি | তোষে সম্বোধনে ॥ 
-বাসবদত্ত। 
মদন মোহনের এ-ছন্দের বিপরীত মুক্তি দেখাইয়াছেন ঈশ্বর গুপ্ত । 
ইনি দ্বিতীয় চরণে প্রথম চরণের অন্ত্পর্যের ভাষার পুনরুক্তি 
করিয়াছেন__ 
লাঠালাঠি কাটাকাটি | কিসে তুমি কম। 
(বাবা) কিসে তুমি কম। 
ফাইট লড়েগ! ফের | কম্‌ কম্‌ কম্‌ 
(বাব) কম্‌ কম্‌ কম্্‌॥ 
-_-কানকাটা 
রবীন্দ্রনাথ আবার জশ্বরগুপ্তের পুনরুতক্তি বর্জন করিয়া এবং 
অতিপবিক অংশ বাদ দিয়! ইহাকে নবরূপ দিয়াছেন-_ 
আধ ঢাক! আধ খোল! | ওই তোর মুখ 
রহস্ত নিলয। 
প্রেমের বারতা আনে | হদযের মাঝে, 
সঙ্গে আনে ভয়॥ 
_ প্রকৃতির প্রতি, মানসী 
-_-এই ছন্দেই অক্ষয় বড়াল “এষা” কাব্যের শৌক-বিষয়ক দ্বিতীয় 
কবিতা এবং স্ববিখ্যাত “মানব-বন্দনা' রচন। করিয়াছেন । 
পর্ব মধ্যে একাধিক অনুপ্রাস (মিল) প্রয়োগে পয়ার ছন্দের 
বৈচিত্র্য বিধান দেখ] যাঁয় “তরল? ও “মালবীপ” পয়ারে। পয়ারের 
অষ্টাক্ষর পর্বে চতুর্থাক্ষর ও অষ্টমাক্ষর অনুপ্রাসে বদ্ধ করিয়! উহার নাম 


৩৭৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


দেওয়] হইয়াছে-_“তরল পয়ার+। সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাস বাংল 
মহাঁভীরতে এই তরল পয়ারে অঙ্ভুনের রূপ বর্ণন। করিয়াছেন ৪ 

দেখ দ্বিজ মনসিজ | জিনিষ মূরতি। 

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র | পরশষে শ্রুতি ॥ 

অন্থপম তত্শ্তাম | নীলোৎপল আভা । 

মুখরুচি কত শুচি | করিযাছে শোতা ॥ 
কবি রামপ্রসাদ তীহাঁর বিদ্যাস্তন্দর কাব্যে এই তরল পারে 
'ম্থন্নরে'র মাল্য রচনা! বর্ণনা করিয়াছেন। তরল পয়ারের চতুর্থ ও 
অষ্টম অক্ষরের সহিত দ্বাদশ অক্ষরকেও মিলবদ্ধ করিয়া উহাকে মাঁল- 


ঝাঁপ পয়ার” নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। যথা 
দস্তাবলি শিশু অলি | কুন্দকলি মাঝে । 


ভূ অস্থ কামধন্থ | হেমতন্ব সাজে ॥ 
_-এই মাঁলর্কাপে ভারতচন্দ্রের “বিগ্যানুন্দর' কাব্যের কোতোয়াল 
চোর-ধরার উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে, রঙ্গলালের “কর্মদেবী” কাব্যে 
“যোৌধমল' ও “সাধু' মন্লযুদ্ধ করিয়াছে এবং পিদ্মিনী উপাখ্যানে' চিতোর 
অধিকৃত হইয়াছে । কিন্তু এই তরল ও মালরাঁপ পয়ার যেভাবে 
বঙ্গ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটিকে নুতন ছন্দো- 
গঠনের সার্থক দৃষ্টান্ত বলা চলে নাঁ। ইহারা শেষ পর্যন্ত পয়াঁরই 
থাকিয়] গিয়াছে; ইহার! হইয়াছে বিচিত্রিত বাঁ অলংকৃত পয়ার। এই 
দুইটিতে চাঁরি চারি অক্ষবে অনুপ্রাস প্রয়োগের পশ্চাতে কবিগণের 
উদ্দেশ্য ছিল যতি স্থাপন ও উহার দ্বার। অষ্টাক্ষর-পধিক পয়ারকে 
চতুরক্ষর-পরিক ছন্দে পরিবর্তন। কিন্তু তাহার] বুঝিতে পারেন নাই, 
চতুরঞ্ষর-পবিক ছন্দ কেবল মাত্রাবৃত্ত গোত্রীয় ; অনুপ্রাস প্রয়োগে 
নহে, মাত্রাবৃত্তের রীতিতে হলম্ত অক্ষরের বিশ্রিষ্ট উচ্চারণেই পয়ার 
পর্ব প্রকৃত দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে । যথা-_ 

দেখ দ্বিজ | মনসিজ | জিনিষ মু | রতি। 

পদ্ম প| লাশ আখি | পরশষে | শ্রুতি ॥ 


বাংলা অক্ষরবৃত্থের প্রসার ৩৭& 


কিন্তু প্রাচীন রচনায় শব্দের আছ ও মধ্য হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণ তরল ও মালরবাঁপ পয়ারকে অপরিবর্তিত পয়ারের অবস্থাতেই 
রাখিয়া দিয়াছে। 

পয়ারের আদিতে বা অন্তে নুতন অক্ষরের যোগ বা বিয়োগ 
করিয়! ধাহার! নুতন ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
মদন মোহন তর্কালঙ্কার, রামনিধি গুপ্ত ও বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মদন মোহন পয়ারের চরণের আদিতে দুই 
অক্ষর যোগ দিয়া সেই নব গঠিত ছন্দে বাসবদত্তা কাব্যের নায়ক 
কন্দর্পকেতুকে হরিহর দর্শন করাইয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ এই নব- 
সংযোজিত দুই অক্ষর পয়ার চরণের অতিরিক্ত বাহা অংশ রূপে 
অর্থাৎ অতিপর্ব রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ততক্ষণ ইহা হইয়াছে পাঠকের 
সহনীয় । যখা__ 


( যথ!) দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্র | বীণ চিত হয। 
( যথ! ) হরধিত তৃষিত তু | শীত পেষে পয ॥ 


কিন্তু যখনই অতিরিক্ত ছুই অক্ষর অতিপর্বরূপে প্রযুক্ত না 
হইয়! মূল চরণের অঙ্গীভৃত হইয়াছে, তখনই রচনা হইয়াছে কর্ণ- 
পীড়াদায়ক। যথা 


(১ দৌহে দেখে এই দৈব ছুঃখে ছুংখিত হৃদয। 
যবে যায জলাশয যথ। আছে জলাশয ॥ 


(২) মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে। 
যেন নীলমণি স্ষটিকে মিলিত হযে রহে ॥ 


_-এখানে প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথম চরণ ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 
দ্বিতীয় চরণ কর্ণপীড়াদায়ক ৷ 
পয়ারের চরণের অন্তে অর্থাৎ যড়ক্ষর অন্ত্যপর্বে একাক্ষর যোগ 


৩৭৬ হন্দতত্ ও হন্দোবিবর্তন 


দিয়! নৃতন ছন্দোগঠনের সার্থক চেষ্টা দেখ! যায় ভাঁরতচন্দ্ে 
বি্যান্ুন্দরে এবং নিধুবাবুর টপ্পায়। যথাঁ_ 

(১) কেন ন] শুনেছি পুরা | তন লোকে কয় লে৷। 

জলেতে কাটয়ে জল | বিষে বিষ ক্ষয লো ॥ 
--তারতনন্্ 

(২) মিলনে যতেক স্ত্রখ | মননে তা হয না। 

প্রতিনিধি পেযে সই | নিধি ত্যজ| যায ন1॥ 

_নিধুবাবু 
লাল মোহন বিদ্ভানিধি এ-ছন্দের নাম দিয়াছেন 'মালতী?। 
বিহারী লালের “সাধের আসনঃ কাব্যে এই ছদ্দের বহুল ব্যবহার 
দেখা যায়। হেমচন্দ্রের “শমহাবিদ্ভা' কাব্যে শিব কর্তৃক স্থষ্টির 
আচ্ছাদন এই ছন্দেই অপসারিত হইয়াছে; শিব-নারদ বার্তীও এই 
ছন্দে রচিত হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, প্রাচীন কবিগণ ইহাকে অক্ষর- 
বৃত্ত গোত্রীয় মনে করিয়া ইহার শব্দে ও শব্দ মধ্যে হলন্ত অক্ষরের 
সংশ্লিষ্ট উচ্চারণই প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সুন্মন বিচারে পয়ারের 
“অন্ত্যপর্বের ঈষৎ হ্রাস বৃদ্ধিতে ইহ চতুর্মাত্রিক পর্বে বিভক্ত হইয়া 
মাত্রাবৃত্ত মুততি ধারণ করে” ( ৯ম অধ্যায়, ৭ ম সুত্র )। উপরি-উদ্ধৃত 
দৃষ্টান্ত দুইটির যথার্থ উচ্চারণ ৫ 

(১) কেননা শু | নেছি পুরা | তন লোকে | কয লে।। 
জলেতে কা |টযে জল |বিষে বিষ |ক্ষযলে। | 

(২) মিলনে য।| তেক সুখ | মননে তা | হয না। 
প্রতিনিধি | পেষে সই | নিধি ত্যজা | যায না ॥ 

'বাসবদত্তা'র কবি মদন মোহন তর্কালঙ্কার ইহ! কতকট! অনুমান 
করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়! এই প্রকার রচনায় চারি চারি অক্ষরে 
অনুপ্রাস প্রয়োগ করিয়াছিলেন £-- 

একিরীত বিপরীত ওপিরীত তোর রে। 
যারেধর প্রাণহর শেষকর ভোররে।॥ 


বাংলা অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৭৭ 


তবে ইহা যে মাত্রাবৃত্ত গোত্রীয় তাহা! তিনিও বুঝিতে পারেন 
নাই। তাই আছ মধ্য হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ দেখা যায় না। 
রঙ্গলাল 'পক্সিনী উপাখ্যানে” এই মালতী ছন্দের শেষাক্ষর, অর্থাৎ 
ভারতচন্দ্রের “লো” নিধুবাবুর “না” ও মদন মৌহনের “রে কে শেষ 
পর্যন্ত “হে'-তে পরিবতিত করিয়! এবং মুল পয়ার চরণের ষড়ক্ষর 
অন্ত্যপর্বকে পুনরুক্ত করিয়া! ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি উৎসাহ বাঁক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন £-- 
শ্বাধীনত! হীনতাষ | কে বাচিতে চাষ হে-_ 
কে বাচিতে চাষ। 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল | কে পরিবে পায হে 
কে পরিবে পায় ॥| 
ইহার পুনরুক্ত অংশকে মুল পয়ারের শাখ! মনে করিয়! সেকালের 
আলংকারিকের] এই ছন্দের নাম দিয়াছিলেন--বিশাখ পয়ার। 
পুনকরুক্তি বর্জন করিয়া এই ছন্দেই মাইকেল লিখিয়াছেন £-- 
নাচিছে কদস্ব মূলে | বাজায়ে মুরলী রে 
রাধিকা রমণ। 
_ ব্রজাঙ্গন। 
-নাঁমে বিশাখ পয়ারঃ হইলে কি হইবে, আসলে ইহা! নুতন “সম্কুচিত 
দীর্ঘ ত্রিপদী?র অপরিণত পুর্বরূপ ; ইহার পরিণত রূপ সম্ভবতঃ প্রথম 
দেখা যায় উল্লিখিত চরণটির সঙ্গী পরবর্তী চরণে 
চল সখি ত্বর1 করি দেখিগে প্রাণের হরি 
ব্রজের রতন । 
--+এই ছন্দের চরণের প্রকৃত গঠন ৮+৮+৬ অক্ষর । মাইকেল 
এই ছন্দেই তাহার স্বিখ্যাত “আত্মবিলাপ" লিখিয়াছেন $__ 


আশার ছলনে ভুলি | ফি ফল লভিহ্থ হায় | তাই ভাবি মনে । 
জীবন প্রবাহ বহি | কাল-সিদ্ধু পানে ধায় | ফিরাব কেমনে ॥ 


৩৭৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


রবীন্দ্রনাথ “কথা ও কাহিনী” কাবোর স্পির্শমণি» “চিত্রা” কাব্যের 
শ্বৃত্যুর পরে? ও কল্পনা" কাব্যের “অশেষ' “বিদায়” প্রভৃতি বহু কবিতা 
এই ছন্দে রচন। করিয়াছেন । 

কেবল পয়ার হইতে নহে, দীর্ঘ ত্রিপদী হইতেও অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতকে অনেকগুলি নূতন ছন্দ জন্ম লাভ করিয়াছে। চরণস্থ 
পর্ব-বিশেষের যোগ-বিয়োগে বা ঈষৎ পরিবর্তনে এই সকল নূতন 
ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পুনরায় স্মরণ কর! যাইতে পারে, পয়াঁর 
ও দীর্ঘ ত্রিপদীকে নূতন ছন্দোগএঠনের উপাদান রূপে 'চিন্তা করার 
কারণ আছে। ছন্দের গঠনে কবির স্থজন-প্রতিভাই যথেষ্ট নহে, 
উপাদানও প্রয়োজন; অক্ষরবৃত্তে পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী হইতেছে 
উপাদান। আমর! পয়ারজ ছন্দের কথ বলিয়াঁছি। পয়ারের ন্যায় দীর্ঘ 
ত্রিপদীও বাঙ্গালীর পুরাতন ও অভ্যাসগত ছন্দ। বস্তুতঃ ইহাও 
কয়েকটি ছন্দের উপদাঁন। 

অষ্টাদশ শতকের শেষাংশের কবি রামনিধি গুপ্তের টপ্লায় একটি 
নৃতন ছন্দ দেখ! যাঁয়, ইহ| অষ্টাক্ষর পর্বের দ্বিপধিক ছন্দ, ইহার 
চরণের গঠন ৮+৮ অক্ষর £-_ 


ন। হতে পতন তন্ | দাহন হইল আগে। 
আমার এ অনুতাপ | তাবে যেন নাহি লাগে ।৷ 
চিতে চিতা সাজাইযে | তাহে ছুখ তৃণ দিযে। 
আপনি হইব দগ্ধ | আপনারি অন্থরাগে ॥ 


কবি বিহারীলাল “বঙ্গস্ন্দরী” ও “সাধের আসন"? কাব্যে বন্থ 
স্তবকের পুর্ণ চরণ এই আদর্শে ই রচনা। করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের 
“প্রভাস” কাব্যের একাদশ সর্গ এবং 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের সপ্তদশ সর্গ 
রচিত হইয়াছে এই ছন্দে। কামিনী রায়ের বিখ্যাত “মা আমার” 
কবিতাও এই ছন্দে লিখিত। অলংকারিকেরা এই ছন্দের নাম 


বাংল অক্ষরবুত্তের প্রসার ৩৭৯ 


দিয়াছেন-_“পয়ারাঙ্গ'। কিন্তু আসলে ইহ] দীর্ঘ ত্রিপদীরই অঙ্গ, 
পয়ারের অঙ্গ নহে। গঠনের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়ঃ এই 
ছন্দের ৮+৮ অক্ষরের চরণ দীর্ঘ ত্রিপদীর ৮+৮+১০ অক্ষরের 
চরণ হইতেই উৎপন্ন। দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্ত্য দশাক্ষর পর্ব পুর্ণ 
চরণ হইতে বাদ দিলেই অবশিষ্ট ৮+৮ অক্ষরের চরণ দেখা দেয়। 
অপরপক্ষে পয়ারের ৮+৬ হইতে ৮+৮-এর উৎপত্তি কষ্টকল্পন! 
মাত্র। 
যেমন দীর্ঘ ত্রিপদীর ৮+৮+১০ অক্ষরের চরণ হইতে শেষ পর্ব 

বিলুপ্ত হওয়ায় “পয়ারাজ” ছন্দ উদ্ভূত হইয়াঁছেঃ তেমনি দীর্ঘ ব্রিপদীর 
প্রথম পর্ব বিলুপ্ত হওয়ায় অবশিষ্টাংশ ৮+ ১০ অক্ষরের চরণ পরিণত 
হইয়াছে “মহাপয়ারে' ৷ “ছন্দের অর্থ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-- 
“দ্বিজেন্্র ঠাকুরের 'ম্বপ্ন প্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্তন দেখ! গেছে ।” 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ছন্দকে প্রথম দেখ! যায় রঙ্গলালের পক্মিনী 
উপাথ্যানে। যথা £-- 

যথ! শেফালিক। ফুল | বিতরিয়] গদ্ধ মনোহর । 

প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে | ঝরি পড়ে ধরণী উপর ॥ 

সেইরূপ অরিপিংহ | যুদ্ধ শেষে হযে বলহত | 

অস্ত্রাধাতে রক্তপাতে | অবশেষে জীবন বিগত || 
-_-এই ছন্দ দীর্ঘ ভ্রিপদীজাত বলিয়া! ইহাতে গীতিকাব্যোচিত স্বর 
আছে, আবার পর্বের দীর্ঘতার জন্য ইহা গম্ভীর, মন্থর ও উদ্দীভ্ত। এই 
ছন্দে রবীন্দ্রনাথ “এবার ফিরাও মোরে, ভাষা ও ছন্দ", “সমুদ্রের 
প্রতি” প্রভৃতি বনু বিখ্যাত কবিত! রচনা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 
চম্পা” বড়দিনে” প্রভৃতি কবিতা, মোৌহিতলালের “পান্থ” “বুদ্ধ 
প্রভৃতি কবিতা এই ছন্দেই রচিত হইয়াছে । এই মহাপয়াঁরে রবীন্দ্র- 
নাথ ও দেবেন সেন “সনেটঃও রচনা করিয়াছেন । 

চৌপদী ছন্দের মূলেও রহিয়াছে ব্রিপদী | দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ 


৩৮৪ হন্দতত্ব ও ছন্দোধিবর্ডন 


পর্বে একাক্ষর যোগ করিয়া! ভারতচন্দ্র 'রচন| করিয়াছেন “তরল দীর্ঘ 
চৌপদী। যথা__ 
শিবনাম লযে মুখে 
তরিব সকল দুখে 
দমন করিব স্থখে 
শমনে। 
শিবগুণ কি কহিব 
কোথায তুলন| দিব 
জীব শিব হয শিব 
সেবনে ॥ 


_-অন্নদামঙ্গল 


রবীন্দ্রনাথ “সোনার তরী” কাব্যের “লজ্জা কবিতা এবং “চিত্রা, 
কাব্যের “দিনশেষে কবিতার পূর্ণ চরণ এই ছন্দে রচন1 করিয়াছেন । 
রঙ্গলাল “কর্মদেবী' কাব্যের চতুর্থ সর্গে এই তরল দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম 
পর্ব বাদ দিয়! তরল ব্রিপদীতে নায়কের উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন__ 


আইলাম বিধুমুখী | বিদায লইতে তব | কাছে হে। 
নিবেদন তব প্রতি | আমার আরকি বল] আছেহে॥ 


গীতালি” কাব্যে রবীন্দ্রনাথ “মিলন” কবিতায় 'এই রঙ্গলালীয় তরল 
ত্রিপদী ব্যবহার করিয়াছেন । লক্ষ্য করিতে হইবে, তিন অক্ষরের 
খণ্ড পর্বকে অন্ত্য পর্বে ব্যবহার করিবার ফলে তরল দীর্ঘ চৌপদী এবং 
ত্রিপদদী উভয়েই সুন্মম বিচারে হইয়] উঠিয়াছে চতুর্মাত্িক পর্বের 
মাত্রাবৃত্ত। 

পয়ার ও দীর্ঘ ব্রিপদী কেবল যে পৃথক্‌ ভাবে নূতন নূতন ছন্দ 
সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে, উভয়ের মিলনেও নুতন ছন্দের জন্ম 
হইয়াছে। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম ছুই পর্বের সহিত পয়ারের পূর্ণ 


বাংল! অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৮১ 


চরণের সংযোগে দেখ! দিয়াছে সাধারণ দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ। ভারত- 
চন্দের অন্নদামঙগলে শিবের সিদ্ধিভক্ষণ হইয়াছে এই ছন্দে। যথা-_ 


নযনে ধরিল রজ আলসে অবশ অঙ্গ 
লট পট জট] জুট | গঙ্গা হুল থুল। 
খসিল বাঘের ছাল আনু থানুহাড় মাল 


ভুলিল ডমরু শিঙ্গা | পিণাক ত্রিশূল ॥ 
বিহারীলালের “সারদামঙ্গল' ও অক্ষয় বড়ালের “এষা” কাব্য প্রধানতঃ 
এই ছন্দে রচিত হইয়াছে। নবীন সেনের 'রৈবতক+ কাব্যের 
একাদশ সর্গের ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত “পরশ-পাখর” কবিতার 
ছন্দ ইহাই। এই দীর্ঘ চৌপদী সম্পূর্ণ অক্ষরবৃত্ত গোত্রীয় বিশুদ্ধ 
ছন্দ; ইহার মধ্যে মাত্রাবৃত্তের কোন আভাম নাই । তবে ইহা হইতে 
দুইটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ উদ্ভুত হইয়াছে। ইহার অন্ত্যপর্বে একাক্ষর যোগ 
করিয়াছেন ভারতচন্দ্র এবং বিয়োগ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । যথা 8 


(১) যখন বিরলে পাব তখনি নিকটে যাৰ 
যদি ক্রোধে গালি দেয | তবু সযে রহিব। 
নযনের ভঙগী করি ফল কিংব! ফুল ধরি 


চাবি চক্ষু এক হলে | ইশারায কহিবৰ ॥ 
_ভারতচন্দ্রঃ রসমঞ্জরী 


(২) আজি বর্ষ গাঢতম নিবিড় কুস্তল সম 
মেঘ নামিযাছে মম | ছুইটি তীরে । 
ওই যে শবদ চিনি নৃপুর রিনিকি ঝিনি 


কে গো! তুমি একাফিনী | আসিছ নীরে ॥ 
রবীন্দ্রনাথ, হৃদয় যযুন। 
এইগুলিকে অবশ্য অক্ষরবৃত্ত রূপেই রচনা করা হইয়াছে কিন্তু 
অন্ত্যপর্বের ষড়ক্ষরত্বের পরিবর্তনে দেখ! দিয়াছে মাত্রাবৃত্তের প্রবৃত্তি। 
ইহাদের হলম্ত অক্ষরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ কর্ণগীড়াই উৎপন্ন করে। 


৩৮২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণের সহিত দীর্ঘ ত্রিপদীর মেল বন্ধন 
করিয়াছেন রঙ্গলাল $--- 


( দেখ ) পথিক সুজন । 
এইখানে পদ্মিনীর কলেবর স্তুরুচির 
দাহন করিল হুতাশন ॥ 


- পদ্মিনী উপাখ্যান 


'পগ্ষিনীর অগ্নি প্রবেশ” বর্ণিত হইয়াছে এই ছন্দে। 

পয়ার, মহাঁপয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীর পরস্পর মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথও 
অক্ষর বৃত্তের কয়েকটি নুতন ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন। যথা-- 

(১) পয়ার+ দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্ত্যপর্ব; অর্থাৎ ৮+৬+১০ 
অক্ষর-_- 


এই কল্লোলের মাঝে | নিযে এস কেহ 
পরিপুর্ণ একটি জীবন। 


নীরবে মিটিযা যাবে | সকল সন্দেহ 
থেমে যাবে সহজ বচন ॥ 


- মঙ্গল গীতি, কড়ি ও কোমল 


(২) মহাপয়ার+পয়ারের অন্ত্পর্ব; অর্থাৎ ৮+১০+৬ 


ঈশানের পুঞ্জ মেঘ | অন্ধবেগে ধেযে চলে আসে 
বাধ! বন্ধ হার] । 


গ্রামাস্তের বেণুকুষ্গে | নীলাঞ্জন ছায। সঞ্চারিয়! 
হানি দীর্ঘ ধার! ॥ 


-_বর্ষ শেষ। কল্পন! 


বাংল! অক্ষরবৃত্তের প্রসার ৩৮৩ 


(৩) মহাপয়ার + দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্ত্যপর্ব ; অর্থাৎ ৮+ ১০ + ১০ 
অক্ষর__ 
মোরে কর সতাকবি | ধ্যান মগ্ন তোমার সভাষ 
হে শর্বরী হে অবগুঠিত|। 
তোমার আকাশ জুড়ি | যুগে যুগে জপিছে যাহার! 
বিরচিৰ তাহাদের গীতা ॥ 
--রাত্রিঃ কল্পনা 
_-অসমদীর্ঘ ও দীর্ঘায়ত পর্ব সমাবেশের জন্যা এই সকল ছন্দ 
অর্ধরা, শার্দূল বিক্রীড়িত প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় বিশাল গম্ভীর 
ধনিকল্লোল সৃষ্টি করে। 
অক্ষরবৃত্তে নূতন ছন্দোগঠনের দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। 
কিন্তু সকল ছন্দের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। সংক্ষেপে মূল কথ! 
হইতেছে-_পয়ার ও দীর্ঘ ব্রিপদী হইতেই অক্ষরবৃত্ত গোত্রীয় সমস্ত 
ছন্দ উত্পন্ন। ( পয়ার বা দীর্ঘ ব্রিপদীর ) অষ্টাক্ষর মুখপর্ব, (পয়ারের) 
ষড়ক্ষর অন্ত্যপর্ব এবং ( দীর্ঘত্রিপদীর ) দশাক্ষর অন্ত্যপর্ব-_-এই ত্রিবিধ 
পর্ব ব্যতীত অন্য কোন উপাদানে বাংল! অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গঠিত হইতে 
পারে না। অক্ষরবৃত্তে অন্যান্য দৈর্ঘ্যের পর্ব বাঙ্গালীর ছন্দৌবোধ 
উদ্রিক্ত করে ন1। যথা_- 
(১) শিব শঙ্কবী ক্ষেম ক্ষেমঙ্করী জননী 
হের হর মোহিনী। 
চবণ তবণী দিযে ত্বরায তরাও তারিণী || 
-বাসবদত্তা (মদন মোহন তর্কালংকার ) 
(২) কুবাসন! খল হৃদষে সদ! রহে? 
মহাস্থৃ্বী সুজন গণের পীড়নে। 
প্রবঞ্কে কখন করে কি ভাবনা 
অকারণে সরল মনে দিতে ব্যথা ॥ 
__ছন্দ : কুলসুম ( ভূবন মোহন রাষ চৌধুরী ) 


৩৮৪ 


(৩) 


(8) 


(৫) 


ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


শোক ্বর উঠে উভয় মেলায় 
নিরাশ্বাস অরণ্য কমল । 
কর্মদেবী জীবন ত্যজিল। শুনি 
হলে! অতি হাদয় বিকল ॥ 


_ কর্মদেবী ( রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যয় ) 


গত দিনে যেই প্রিয়জন ফুল্ল 
বদন সরোজ, স্থললিত বাণী 
মধুময় হেরি, লভিল বিশুদ্ধ 
সুখ,মম চিত্ত মধূকর ; অগ্য 
নিরখি বিশু, বিগলিত তাহ! 
বিষম শোক দহন দহে রে! 
-সড়াব শতক ( কঞ্চচন্দ্র মজুমদার ) 


বর্যাকাল গতে সুনির্মল জলে কাসার শোভ। করে । 
নান। জাতি জলে চরাগুজ গণে নীরে স্বখে সঞ্চরে ॥ 
পেয়ে পল্সকলি প্রমত্ত পবনে তদ্‌বাস হর্ষে হরে। 
গন্ধে অন্ধ হযে দ্বিরেফ নিকরে মিষ্টম্বরে ওঞ্জরে ॥ 


-ললিত কবিতাবলী ( বলদেব পালিত ) 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
বাংল! ছচন্দ ভারতচন্দ্র-মধুসুদন-ঝুগ 


০ 


আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য- কৃত্রিমতা-বর্জনি ও বাস্তবতা- 
প্রতিষ্ঠা । প্রাচীন বাংল] ছন্দের গঠনে ও উচ্চারণে যে কৃত্রিমতা 
ছিল, তাহা! পরিহার করিবার প্রচেষ্টা অষ্টাদশ 
. শতকের সুচন! হইতেই দেখ! দেয়। বাস্তব-প্রিয়তার 
ফলে এই যুগে পয়ারের বহুকালের সঙ্গী কৃত্রিম স্থুর দূরীভূত হয়; 
তাছাড়। পয়ারের ভাষায় ক্রমশঃ ছন্দপ্রাধান্য হাস পায় এবং গগ্ভাভি- 
মুখিতা প্রকাশিত হইতে থাকে । আখ্যায়িকা-কাব্যের পয়ারে এই 
আধুনিক প্রবৃত্তির সুচনা ভারতচন্দ্রে এবং পূর্ণতা মধুস্থদনে ও 
রবীন্দ্রনাথে। অবশ্থা ভারতচন্দ্র যুগ-সন্ধির কবি, তাহার মধ্যে প্রাচীন 
প্রবৃত্তিও অপ্রত্যাশিত নহে। সংস্কৃত যুগ হইতে পঞ্ডিতদিগের মধ্যে 
স্বাভাবিক শ্রুতিবশে নহে, অক্ষর-গণনার কৃত্রিম পদ্ধতিতে ছন্দো- 
রচনার প্রথ। প্রচলিত হয়। পণ্ডিতী প্রবৃত্তির বশেই ভারতচন্দ্র বাংলা 
ছন্দের গঠনে ও অনুবাদে অক্ষর গণনামূলক কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; তৎসন্বেও কিন্তু আধুনিক যুগ-ধর্মকে তিনি অস্বীকার 
করিতে পারেন নাই। তীহার আধুনিক মন সেকালের ছন্দোবদ্ধ 
ভাষায় আড়ষ্টতা, পঙ্গুতা ও কৃত্রিমতা অনুভব করিয়াছে । , তাই 
তাহার আখ্যায়িকা-কাব্যের ভাষাকে ছন্দের অধীন না করিয়া! ছন্দকেই 
ভাষার অধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাঁব্য-ভাষায় গগ্ভত। 
সঞ্চারের চেষ্টা! এবং ছন্দৌবদ্ধ ভাষাকে কিছু পরিমাণে স্বাধীন সাবলীল 
ও স্বাভাবিক করিবার সাধন! তাহার আধুনিক মনো বৃত্তির ফল। 
বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ভাঁরতচন্দ্র ছন্দ-শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত । 
এঁতিহাসিকের ভাষায়-_“ছন্দে ভারতচন্দ্রের যেরূপ দক্ষত1 ছিল, তাহ 


ভারতচন্ত্র 


(০, ৮, 200--25 


৩৮৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্ভন 


পূর্ববর্তী এক গ্োবিন্দদাস ছাড়া আর কাহারও ছিল ন1।১ এই 
উক্তির যাথার্থ্য দক্ষতা” শবের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। ভারত- 
চন্দ্রের ছন্দো-দক্ষত। তাহার সংস্কারগত নহে, গাণিতিক অভ্যাসগত ; 
এই দক্ষতার কারণ অনায়াসলব্ধ শ্রুতিসূন্মতা৷ নহে, সচেষ্ট হিসাব- 
নৈপুণ্য। স্বাভাবিক শ্রুতিনির্ভরতার পরিবর্তে কৃত্রিম অক্ষর-গণনাই 
রহিয়াছে তাহার ছন্দো-রচনার মূলে । সেইজন্য তাহার রচনায় যদিও 
পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য বর্তমান, হিসাবেরও গলদ নাই, তথাপি মধ্যে 
মধ্যে ছুই একটি ছন্দ-পতন থাকিয়। গিয়াছে । ছন্দোরচনাঁর গাণিতিক 
পদ্ধতিই এই পতনগুলির জন্য দায়ী। নিমের দৃষ্টান্তগুলিতে চরণে 
চরণে অক্ষর-সমত। বজায় থাকিলেও ছন্দ বজায় থাকে নাই ;-- 
(১) প্রাণ কেমন রে করে না! দেখি তাহারে । ***১৪ অক্ষর 
যেকরে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥ তত টি: 
-সুন্ধরের বর্ধমান যাত্রা, বিগ্যাত্ন্দর 
[ ছন্দ রক্ষ! করিতে হইলে ইহাঁর সংশোধিত রূপ হইবে-_ 
প্রাণ রে' কেমন করে | ন1 দেখি তাহারে । 
যেকরে আমার প্রাণ | কহিব কাহারে || ] 
(২) শিবনাম বল রে জীব বদনে। *** ৮০১২ অক্ষর 
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে || *** *১ 3১২25 
_ প্রন্থতি স্তবে দক্ষ জীবন, অন্নদামঙগল 
| ছন্দ বজায় রাখিতে ইহার রূপ হইবে “রে” বজিত 
শিব নাম | বল জীব | বদনে। 
(যদি) আনন্দে | যাবে শিব | সদনে ॥ ] 
(৩) মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। ১০০:০০০১২ অক্ষর 
ততভ্তম্‌ ভতভ্ম্‌ শি! ঘোর বাজে || .** ০১২5 
শিবের দক্ষালযে যাত্রা, অন্নদামঙ্গল 





১। পুঃ ৮৭০, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড, ১ম সং) 
- শ্ীশ্বকুমার মেন 


বাংল। ছন্দে ভারতচন্তর-মধুহ্থদন-যুগ্গ ৩৮৭ 


[ ইহা সংস্কৃত “ভূজঙগ প্রয়াত' ছন্দের অনুবাদ, “শিঙ্গা'র পরিবর্তে 
“শিউা' ব্যবহৃত হইলে তবেই ছন্দ রক্ষ। পায়। ] 
সংস্কৃত বৃত্তছন্দের অন্তর্গত তোটক, তৃূণক ও ভূজঙ্গ-প্রয়াতকে 
বাংলায় ভাষান্তরিত করিবার প্রচেষ্টার জন্য ভারতচন্দ্র সুবিখ্যাত। 
কিন্তু এখানেও তীহার ছন্দোদক্ষত! স্বীকার্য নহে; তাহার এই চেষ্টা 
সার্থক নহে। তিনি মুল ছন্দের ধ্বনিকে বাংলায় ফুটাইয়! তুলিতে 
পারেন নাই, বরং বাঙ্গালী উচ্চারণকে অগ্রাহা করিয়া অনুবাদের ক্ষেত্রে 
আযত্রকৃত শিথিল রচনার অপদৃষ্টান্তই স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গীয় 
উচ্চারণে ভারতচন্দ্রের অনুবাদগুলি পাঠ করিতে গেলে, বাঙ্গালীর 
মুখে মূল ছন্দোধ্বনি ফুটে না ও কবির উদ্দেশ ব্যর্থ হয়; বরং বন্থু- 
স্থলে কর্ণগীড়া উত্পপন্ন হয়। যথা-_ 
(১) তয ন! টুটিছে | ভয ন! তুড়িলে। 
রস ইক্ষু কি | দেই দয়! করিলে ॥ 
[ তোটক ছন্দ,_বিহারারভ্ত, বিদ্যাসুন্দর |] 
(২) তারবের | সৌষ্ঠবের | দাড়ি গোপ | ছিগ্ডিল। 
পুষণের | ভূষণের | দস্তপাতি | পাড়িল। 
[ তৃণক ছন্দ-_দক্ষধজ্ঞ নাশ, অন্নদামঙ্গল। ] 
(৩) অদূরে মহারুদ্্র | ডাকে গভীরে। 

অরে রে অরে দক্ষ | দে রে সতীরে ॥ 

[ ভূজঙ্গ প্রযাত ছন্দ_-শিবের দক্ষালযে যাত্রা, অন্নদামঙগল | ] 
কবির উদ্দেশ্য হইতেছে, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে নিম্ব-প্রদশিতভাবে 
“আ, ঈ, উ, এ, এবং ও কে কৃত্রিমভাবে টানিয়। ছুই মাত্রায় বিশ্লিষট 
করিয়। উচ্চারণ 

[ হাইফেন (-) শ্বর প্রসারণের চিহ্ন ] 

(১) তয় না-| টুটিছে-| ভয না- | তুড়িজে-। 
রস ইকৃ | খুকি দ্ে-| ই দয়া- | করিলে-।॥ 





৩৮৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


(২) ভার্গ| বে-র | সৌ ষ্| বে-র| দ্বা-ড়ি| গৌ-প | ছিি | ল-। 
পুষ | গে-র | ভূ-্য | ে-র | দন্ত | পাঁ-তি | পাড়ি | ল-॥ 
(৩) অদু-রে- | মহা-রুদ্‌ | রডা-কে- | গভী-রে-। 
অরে-রে- | অরে-দকৃ | খ দে-রে- | সতী-রে-॥ 

__এইভাঁবে পড়িলে মুল সংস্কৃত ছন্দ বজায় থাকে বটে কিন্তু বাংল 
ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় থাকে না, ভাষা কিস্তৃতকিমাকাঁর 
হইয়া যাঁয়। বাংলাভাষার স্বাভাবিকত1 রক্ষা করিয়াও বাংলায় যে 
সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদ সম্ভব, তাহার প্রমীণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 
অনুবাদ ( উনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। সুতরাং ছন্দ-অনুবাদেও ভারত- 
চন্দ্রের “দক্ষতা, স্বীকার কর! যায় না। 

ভারতচন্দ্রের প্রকৃত কৃতিত্ব ছন্দোবদ্ধ ভাষার কৃত্রিমতা৷ দূরীকরণে । 
তিনিই প্রথম ছন্দোবদ্ধ ভাষার আড়ষ্টতা দূর করিয়া কবিতাকে 
করিয়াছেন সাবলীল এবং ছন্দকে করিয়াছেন কবিতার “শৃঙ্খল” নহে 
অলংকার । শক্তিমান কবির রচনায় ছন্দ ভাষাঁরই অধীন হইয়] থাকে, 
কিন্তু কবি অক্ষম হইলে ছন্দই প্রবল হয় ও ভাঁষ! ছন্দের অধীন 
হইয়া] থাকে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_“কাব্য পড়তে গিয়ে 
যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তাহলে সেই প্রগল্ভ ছন্দকে 
ধিক্কার দেব।..শরীরের স্বাস্থ্যের মতোই কৰি ছন্দকে ভূলে থাকে, 
ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।” ভারতচন্দ্রেরও মনের গভীরে 
এই বোধ ছিল, তারতচন্দ্ৰীয় পয়ারই তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত ছন্দের 
বঙ্গানুবাদ কালে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন__এইগুলিতে কাব্য নহে, 
ছন্দই প্রীধান্য লাভ করিয়াছে । কিন্ত্ব সংস্কৃত ছন্দের প্রীধান্য দমন 
অনুবাঁদকের সাঁধ্য-বহিভূত। এইজন্/ তাহার কবিসত্তা পীড়া অনুভব 
করিয়াছে এবং বাঁংল| ছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছে। 
তবে সে-যুগে সমগ্র কাব্যকে ছন্দৌবন্ধন-মুক্ত কর সম্ভব ছিল না। 


২। পৃঃ ২৩৮ র-র (১৪শ খণ্ড) 





বাংল। ইন ভারতচন্দ্র-মধূশ্ছদন-যুগ ৩৮৯ 


সেইজন্য তিনি স্থযোগ পাইলেই মধ্যে মধ্যে কাব্যভাষাকে কিছু 
পরিমাণে ছন্দোবন্ধন মুক্ত, সাবলীল ও গগ্ধর্মী করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। স্বাভাবিক ও গগ্ভধর্মী হওয়ার পক্ষে কাব্যভাষার প্রধান 
বাধা ছিল ছন্দোষতি। ছন্দোষতিতেই অর্থগত ছেদ স্থাপন ছিল 
মেকালে অপরিহার্ধ। চরণান্তিক ঘতিতে দীর্থ বাক্যের ও পর্বাস্তিক 
যতিতে হৃশ্ববাক্যের পরিসমাপ্তি ছিল অবশ্য পালনীয় । এই বাধ্যতা, 
অর্থাৎ যতির শাননই ছন্দোগত বাক্যের আড়ষ্টুতা ও বদ্ধতার জন্য 
দায়ী। বঙ্গসাহিত্যে ভাষার এই বদ্ধতা প্রথম অনুভব করিয়াছেন 
ভারতচন্দ্র এবং ভারতচন্দ্রই প্রথম কাঁব্ভাষার মুক্তিসাধক। 
কবিতার ভাষায় গগ্ভরীতির প্রবর্তন ও ছন্দ-প্রীধান্ত দমনের দ্বার! 
তাহার মুক্তিসাধন প্রচেষ্টা স্থুরু হইয়াছে । যতির গুরুত্বের উপর ছন্দ 
নির্ভর করে। তাই কাব্যভাষায় ছন্দ-প্রাধান্ত দমন করিতে গিয়া তিনি 
প্রথমেই করিয়াছেন যতি-দমন। সর্বত্র দেখা যায়, শব্ধকে উচ্চারণে 
খণ্ডিত না করিয়! অখগুরূপে পাঠ কর! পাঠকের স্বভাব; এই স্বভাবকে 
ভাঁরতচন্দ্র কাঁজে লাগাইয়াছেন। তিনি যতি-দমন ব। ছন্দোদমনের 
উদ্েশ্যে তাহার পয়ার-প্রবাহের মধ্যে কোন কোন চরণে অপ্রত্যাশিত 
ভাবে শব্দ-মধ্যে যতি বসাইয়াছেন ; ফলে অখগ্ভাবে উচ্চারিত শব্দ- 
মধ্যে এঁ যতি প্রচ্ছাদিত হইয়! গিয়াছে। যতি-গ্রচ্ছাদনের জন্য 
ভারতচন্দ্রীয় পয়ারে অষ্টমাক্ষরে যতি নাই বলিয়া ভুল হয়। যথা-_. 
[ মোট! হরফের শব্দ মধ্যে যতি প্রচ্ছাদন দ্রষ্টব্য। ] 
(১) কান্দে রাণী মেনক। চ | ক্ষুর জলে ভাসে। 
নখে নখ বাজায়ে না| রদ মুনি হাসে ॥ 
_-কন্দল ও শিবনিন্দা, অন্নদামঙ্গল 
(২) অন্নপূর্ণা উত্তরিল|| গাঙ্গিনীর তীরে । 
পার করঃবলিয়! ভা | কিল। পাটুনীরে ॥ 
_অন্নদার তবানন্দ ভবনে যাত্র!, এ 


৩৯৬ ইন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্ভন 


(৩) পরম্পরা পরম্পর | শুনি-এই হ্ুত্র। 
স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, পুরু | ষের ভাগ্যে পুত্র ॥ 
-হরগৌরী কন্দল, এ 
ছন্দোদমনে ভারতচন্দ্রের দ্বিতীয় কৌশল হইতেছে বাঁক্যের 
পর্বাতিক্রমণ। ইহার দ্বারা তিনি কবিতায় সর্বপ্রথম গগ্ভাভাস ফুটাইয়! 
তুলিয়াছেন। বাক্যদ্ধয়ের একটির সমাপ্তি ও অপরটির সচনা তিনি 
পর্বান্তে নহে, পর্বমধ্যেই দেখা ইয়াছেন ; ফলে বাক্য হইয়াছে পর্ব-বন্ধন- 
মুক্ত ও পর্বাতিক্রমী। ইহাতে বাক্য-সমাপ্তি সুচক “ছেদে যতি- 
ভ্রান্তি হইয়াছে। এখানে শব্দ-মধ্যে নহে, পর্বাতিক্রমী বাক্য মধ্যে 
যথার্থ যতি প্রচ্ছাদ্িত। যথা-_ 
[ তারকা-চিহ্কে “ছেদ' ও দগ্ড-চিহ্কে “যতি সুচিত ] 
(১) ভূমে ঠেকে থুখি, * হাটু | কান ঢেকে যায়।* 
কুঁজ তরে পিঠ-ডীঁড়া | ভূমিতে লুটায ॥* 
_-জরতীবেশে ব্যাস-ছলন!, অননদামঙগল 
(২) শীঘ্র আসি নাষে চড়ঃ * | দিব। কিবা! বল? ।* 
দেবী কন, * “দিব, * আগে | পারে লয়ে চল? | 
_অন্নদার তবানন্দ তবনে যাব! 
(৩) গঙ্গা নামে সতা, * তার | তর এমনি ।* 
জীবন স্বরূপ সে, * স্ব | মীর শিরোমণি ॥+ 
-অন্র্দার ভবানন ভবনে যাত্রা 
(8) পাটুনী বলিছে, * মাগো | বৈস ভাল হয়ে ।” 
পাযে ধরি, কিজানি, কু | মীরে যাবে লযে ॥* 
--অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা 
[ তৃতীয ও চতুর্থ দৃষ্টাত্তের দ্বিতীয চরণে যতি শব্দমধ্যে প্রচ্ছন্ন | ] 
ছন্দোদ্দমনে ভারতচন্দ্রের তৃতীয় কৌশল হইতেছে বাক্যের 
চরণাতিক্রমণ। বঙ্গ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রই প্রথম চরণাপেক্ষা দীর্ঘতর 
বাক্য প্রয়োগ করিয়। চরণের উধের্ব বাক্যকে তুলিয়া! ধরিয়াছেন এবং 


বাংলা ছন্দে তারতচন্ত্র-মধূনদ ন-যুগ ৩৯১ 


পদ্ভের মধ্যে গগ্ভের প্রবৃত্তি অনেকখানি আনিয়াছেন। এই প্রকার 
চরণাতিক্রমী বাক্য রচনার জন্য ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম অর্থ 
বুঝিতে গছ্য-অন্বয়ের (0:098০ 0100) প্রয়োজন বৌধ হয়। যথা 
(ক) এক চরণ-অতিক্রমী বাক্য 2 
(১) আমার দ্বিতীয় কিনব! | দ্বিতীয় শূলীর। 
যদি থাকে, তবে হবে | দ্বিতীয় কাশীর ॥ 
_ ব্যাসের প্রতি দৈববাণী, অন্নদামঙগল 
| অন্বয়_-যদি আমার দ্বিতীয় কিংবা! শুলীর দ্বিতীয় থাকে, তবে কাশীর 
দ্বিতীয় হবে।] 
(২) যেনক1 নারদ বাক্যে | ছ্বন! মন দুখে । 
পলাইতে গোবিন্দের | পড়িল! সমুখে ॥ 
-শিব বিবাহ, অন্নদামজল 
[ অন্থয়-_নারদ বাক্যে ছুন। মনদুখে পলাইতে (গিয়া! ) মেনক। গোবিন্দের 
সমুখে পড়িল । ] 
(খ) দুই চরণ-অতিক্রমী বাক্য £-_ 
(১) বিধি বিষু ইন্দ্র চন্দ্র | যে পদ ধেয়ায়। 
হৃদে ধরি ভূতনাথ | ভূতলে লুটায় ॥ 
সে পদ রাখিল। দেবী | সেঁউতী উপরে । 
_-অন্নদার ভবাননা ভবনে যাত্রা 
[ অন্বয়-_যে পদ বিধি বিঝু ইন্দ্র চন্দ্র থেয়ায়, যে পদ ভূতনাথ হদে ধরিয়! 
ভূতলে লুটায়, সে পদ দেবী সেঁউতী উপরে রাখিল1। ] 
(২) কৃষ্ণচন্দ্র মহা'রার্জ | শুদ্ধ শান্ত মতি ॥ 
প্রতাপ তপনে কীতি | পদ্ম ৰিকাশিয়]। 
রাখিলেন রাজলম্ী | অচল। করিয়। ॥ 
গ্রন্থ সুচনা, অন্নদামঙগল 
[ অশ্বয়-_শুদ্ধ শান্ত মতি মহারাজ কৃষ্চচন্ত্র প্রতাপতপনে কীতিপদ্ন 
বিকাশিয়! রাজলক্ীকে অচল] করিয়া রাখিলেন। ] 
ভারতচন্দ্রের রচনায় পরবর্তী গণের এবং মাইকেলী প্রবহমাণ 


৩৯২ ছন্দতত্ত ও ছন্দোবিবর্তন 


ইন্দের আগমনী সূচিত হইয়াছে। উদ্ধত দৃষ্ান্তগুলিই প্রমাণ-_ 
বাংলার মাটিতে অমিত্র ছন্দের মুল বৈশিষ্ট্য বীজাকারে ছিল; মাইকেল 
যদি মিল্টনের অমিত্র ছন্দের সহিত পরিচিত না-ও হইতেন, তাহা 
হইলেও উহা! অভিব্যক্ত হইত । 
সির 

অক্ষরগণন।-মূলক ছন্দোরচন! হইতেছে সেকালের সংস্কৃত-পপ্ডিতী 
কৃত্রিম পদ্ধতি । শ্রুতি-নির্ভর রচন। পদ্ধতিই ছন্দের ক্ষেত্রে অকৃত্রিম 
এবং সেই হিসাবে বাস্তবধী ও আধুনিক। 
ভারতচন্দ্র-পরবতাঁ লৌক-সঙ্গীতের কবি অর্থাৎ 
“কবি-ওয়ালা”র রীতিকেও এই দিক দিয় আধুনিক বলিতে হইবে। 
কেবল কানের উপর নির্ভর করিয়াই কবি-ওয়ালাগণ কবিগাঁন রচন! 
করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কবি-ওয়ালাদিগের ধারণা ছিল-__গাঁন- 
রচনায় নিখুত ছন্দ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক নহে । সেইজন্য কবি- 
গানে প্রায়ই ছন্দ-শৈহিল্য, ছন্দ-পতন ও ছন্দ-সাঙ্বর্য দেখ! যাঁয়। 
তাই বলিয়া কবি-ওয়ালাগণ যে ছন্দোবৌধ বজিত ছিলেন এবং গগ্ভে 
গান রচন। করিষাছেন, তাহাও নহে। তীহাদের গান ছন্দোগন্ধি 
অর্থাৎ ছন্দের আভাসযুক্ত। তাহাদের মনে ছন্দের আদর্শ না থাকিলে 
তাহাদেব দ্বার ছন্দোগন্ধি রচনা সম্ভব হইত না। তাহারা পয়ার, 
দীর্ঘ ব্রিপদী, লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দের ভঙ্গিতে ই গান রচন] 
করিয়াছেন; তবে এই ছন্দ নিখুত নহে, বিকৃত।ও শৈথিল্যযুক্ত। যথা__ 
(১) বিকৃত দীর্ঘ ভ্রিপদী ৪__ 


কবি-ওযাল। 


ত্বং হি তার! ভবার্ণবে কি হবে বল গে। শিবে 
আমি অতি অভাজন। 
(আমি) শ্বখাত সলিলে ডুবে বই ওগো! তারা ব্রহ্মময়ী 


আমায কোরে না৷ বিডম্বন ॥ 
--লালুনন্দলাল (পৃঃ ১১৯, প্রাচীন কবিওযালার গান ) 


বাংল! ছন্দে ভারতচন্্র-মধুহ্দন-যুগ ৩৯৩ 


(২) বিকৃত লঘু ত্রিপদদী £-_ 
অনেক দিনের পরে সখা তোমারে 
দেখতে পেলেম | চোখেতে। 
(ভালে1) বল দেখি তোমার সখার সংবাদ 
ভালো তে! আছেন | প্রাণেতে ॥ 
_যজ্ঞেশ্বরী (পৃঃ ২৭১, এ) 
(৩) বিকৃত বলবৃত্ত £₹_- 
দেশ ঢলালেম্‌ | প্রেম করে সই | প্রাণ গেল বাঁ | চি 
বিচ্ছেদ বিষে | লোকের রিষে | ছুই জালাতে | জলতেছি ॥ 
না বুঝে ম| জেছি প্রেমে 
কপাল ক্রমে 
একে হলো | আর। 
(আমি) প্রাণ জুড়াতে | গেলেম শেষে | প্রাণ বাঁচানো | ভার ॥ 
(একে) নব তাব | অস্থুরাগ | পড়ে- ম। নে। 
প্রাণ সঈপিলাম | তারে আমি | নাজেনেশু | নে॥ 
চোরেরে! রমণী | যেমন সই | তেমনি মর্মে | মরে আছি। 
রাম বন্থ (পৃঃ ২৩৪-৫ এ) 
(ইহার নিম্নরেখ ছুইটি চরণ মাত্রাবৃত্বের, অন্ান্ত চরণ বলবৃত্বের | ) 


শ্রুতিনির্ভর অকৃত্রিম পদ্ধতিতে সঙ্গীত রচন| শাক্ত পদাবলীতেও 
দেখ! যায়। শাক্ত পদাবলী দ্বিবিধ, উম] সঙ্গীত ও শ্যাম! সঙ্গীত। 
উমা সঙ্গীত হইতেছে আগমনী ও বিজয়! বিষয়ক 
গান। এই গানগুলি সাধারণ কবি-গানের মতোই 
ছন্দৌগন্ধি রচনা । ইহাদের আদর্শে ছন্দ থাকিলেও ব্যবহারে রচনা 
শৈথিল্য, ছন্দপতন ও ছন্দোমিশ্রণ সুস্পষ্ট । যথা-_- 
(১) (আমি) কি হেরিলাম | নিশি স্বপ | নে। 
গিরিরাজ | অচেতনে | কতন! ঘু | মাও হে। 


শাক্ত কবি 


৩৯৪ ছন্দতত ও ছন্দোবিবর্ভন 


এখনি শি]য়রেছিল গৌরী আমার্‌| কোথ! গেল 
আধে৷ আধো | মা বলিষে | বিধু বদ | নে। 
--কমলাকান্ত ( পৃঃ ৬, শান্ত পদাবলী ৪র্থ সং) 
(২) গিরিরাজকে | ডেকে দে গো | আমার গৃহে | গৌরী এলে! । 
নাশিতে আ| ধার রাশি | উমাশশী | প্রকাশিল। 
এই নগরে 
(লোক ছিল) ঘরে ঘরে 
না-ডাকিতে | আমার ঘরে | কেবা কবে | এসেছিল ॥ 
_্রীধর কথক ( পৃঃ ৫২ এ) 
উমা সঙ্গীতের তুলনায় শ্যাম! সঙ্গীতে ছন্দ-শৈথিল্য অনেক কম। 
বিশেষ করিয়! প্রসাদী স্থরে রচিত গানগুলির অধিকাংশই প্রায় 
নিখুত ছন্দে রচিত। এইগুলির সাধারণ ছন্দ বলবুত্ত, চরণগুলি 
প্রায়ই একটি মিলে আবদ্ধ, কোন কোন চরণে একাক্ষর বা! দ্বযক্ষর 
অতিপর্ব বর্তমান, তাছাড়া গানের প্রথম একটি বা দুইটি চরণ দ্বিপধিক 
ও অন্যান্য চরণ চতুষ্পবিক | যথা 
মা আমা ঘু| রাবে কত। 
(কলুর ) চোখ ঢাকা ব| লদের মতো ॥ 
ভবের গাছে | জুড়ে দিয়ে ম। | পাক দিতেছ | অবিরত। 
(তুমি) কি দোষ ক] রিলে আমায| ছট! কলুর | অনুগত ॥ 
মা শব্দ ম| মতা যুত | কাদলে কোলে | করে স্থৃত। 
( দেখি) ব্রন্গাণ্ডেরই | এই রীতি মা | আমি কি ছা | ড়া জগত ॥ 
দুর্গা দুর্গা | ছুর্গী বলে | তরে গেল | পাপী কত। 
( একবার ) খুলে দে মা | চোখের ঠূলি | দেখি শ্রীপদ | মনের মত।॥ 
কুপুত্র অ| নেক হয় মা | কুমাতা! নয় | কখনে। তো। 
রাম প্রসাদের | এই আশ! মা | অস্তে থাকি | পদানত ॥ 
--রামপ্রসাদ, (পৃঃ ১১৪, এ) 
উদ্ধত দৃষ্টীন্তে মোটা হরফের পর্বটি মাত্র রচনা শৈথিল্যের 


বাংলা ছন্দে ভারতচন্ত্র-মধূখ্থ্দন-যুগ ৩৯৫ 


নিদর্শন। রামপ্রপাঁদের বলবৃত্ত প্রায়ই স্ুপরিণত, সাবলীল ও 
অকৃত্রিম । সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন--“যদি কখনো স্বাভাবিক 
দিকে বাংলাছন্দের গতি হয়, তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের 
ছন্দের অনুগামী হইবে ।”৩ 


৬ 


বলবৃত্ত ছন্দের যথার্থ স্থপরিণত রূপ প্রথম দেখ! যায় বাউল গানে । 
বলবৃত্তের এই প্রকার নিটোল, সম্পূর্ণ ও সাবলীল মৃত পূর্বে অন্থাত্ 
দেখ! যায় নাই। চরণান্তে খগ্ুপর্বের প্রয়োগ, 
চরণে ইচ্ছামতে পর্ব-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির স্বাধীনতা, 
পর্বে পর্বে ইচ্ছামতো! মিল প্রদান, প্রভৃতি বিচিত্র মণ্ডনকলা দেখা 
যায় বাউল গানের ছন্রে। বাউল গানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য নৃত্যবেগ 
সঞ্চারের জন্য ইহাতে অতিপর্বের বহুল প্রয়োগ । এক বা দুই অক্ষরের 
অতিপর্ব অন্যান্য সঙ্গীতেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় কিন্তু তিন অক্ষরের 
অতিপর্ব বাউল কবিরই নূতন দান ; যথা-_ 


বাউল কবি 


(৯) (আছে যার ) মনের মানুষ | আপন মনে 
( সেকি আর )জপে মাল।। 
নির্জনে সে | বসে বসে | দেখছে খেল । 
(কাছে রয )ডাকে তারে | উচ্চস্বরে | কোন পাগেল]। 
(ওরে ) যে যা বোঝে | তাই সে বুঝে | থাকে তোল! । 
( যেথা যার ) ব্যথ! নেহাত | সেইখানে হাত | ডলা মল! 
তেম্নি জেনে! | মনের মানুষ | মনে তোল ॥ 
--লালন ফকির ( রবীন্দ্র সংগৃহীত গান) 





৩। পৃঃ ১২২, র-র (১৪) 


৩৯৬ ছন্দতত্ব ও হন্দোবিবর্তন 


(২) (যদি হয) ভাবুক জেলে 
(ধর্ম মাছ) ধরতে পারে 
(গুরু ভাব) ভক্তি জালে। 
(সদাত্ব) সঙ্গে থাকে, 
(পডে না) মাযার ফাকে, 
(চলে সে) ফাকেফাকে, 
(গুরুব এ) কৃপা বলে॥ 
_-উপেন্ত্র তষ্টাচার্য সংগৃহীত গান 


বলবৃত্ত ছন্দে তিন অক্ষরের অতিপর্ব ব্যবহার বাউল গান হইতেই 
আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রচলিত হইয়াছে । কাঁজি নজরুল ইসলাম 
চতুষ্পবিক বলবৃত্তে এই তিন অক্ষরের অতিপর্ব প্রয়োগ করিয়া গজল" 
গানের ছন্দোভঙ্গি বাংলায় প্রবর্তন করিয়াছেন । যথা-_ 

(আমারে ) চোখ ইশারায | ডাক দিলে হায | কে গে দর | দী। 

(খুলে দাও) রংমহলার | তিমির দ্বযার | ডাকিলে য | দ্ি॥ 

(গোপনে ) চৈতী হাওয়ায় | গুল বাগিচা | পাঠালে লি |পি। 

( দেখে তাই ) ডাকছে ডালে | কু কৃবলে | কোযেল নন] দী॥ 


স্পা 


যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের পুর্বে উনবিংশ 
শতকে যে সকল কবি আবিভূত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য কবি তিনজন-_দীশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । ইহারা সকলেই মোটা- 
মুটি ভাবে ভারতচন্দ্রের শিষ্য, তথাপি প্রত্যেকেই ছন্দের ক্ষেত্রে কিছু 
কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দীণু রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের 
রচনায় কবিওয়ালাদিগের ঘমক ও অনুপ্রাসে আসক্তি অধিক পরিমাণে 
দেখা যাঁয়। যমকের ভার সত্বেও দাশু রায়ের ভাষা ভারতচন্দ্রের 


দ্াশরথি রাখ 


বাংল! ছন্দে ভারতচন্দ্র-মধূস্থদন-যুগ ৩৯৭ 


ভাষার মতোই সাবলীল; তাছাড়। দাশ্ড রায়ের রচনায় ভাষ। ও ছন্দের 
বিরোধ অল্প । তাহার পয়ার প্রায় ভারতচন্ত্রীয় 2-_ 


এমন দরিদ্র নারী | ছিল ক্ষুধা ভরে। 
নিঙাড়ি খেযেছ স্ধ! | শ্যাম হধাকরে ॥ 
চলে যেতে পাযে লাগে । পড়িতেছ ভূমে। 
কেন উঠে কালাচাদ | এলে কাচা ঘুমে ॥ 


বলবৃত্ত ছন্দ লইয়া অভিনব পরীক্ষার ক্ষেত্রে দাশু রায় বিশিষ্ট । 
ষড়গ্ষর পধিক লঘু ত্রিপদীর অনুকরণে দাশু রায় চত্ুরক্ষর পবিক 
বলবৃত্তকে ষড়ক্ষর পবিক বলবৃত্তে দীর্ঘায়ত করিবার চেষ্টা করেন। 
তাহার অনেকগুলি গান ষড়ক্ষর পবিক বলবৃত্তে রচিত। এইগুলিতে 
হলম্ত অক্ষর মাত্রই সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চার্য এবং পর্বাঘ্ভে প্রবল 
শ্বীপাখাত প্রদেয় । যথা 2-- 
(মুনি) এই, ভয মম মা | নসে। 

কে বাঁচাবে আমায. | হযে ধন্বস্তরি | শমন তক্ষক | বিষে ॥ 

মন্ত্র শুনে ক্ষান্ত | হয় মামান্য ফণী 

সে তে। নহে মণি | মন্ত্রে বশ মুনি 

কান্‌ পেষে অমনি | দংশিবে কাল্-ফণী 

হাদয মন্দিরে | এসে || 


পরবতীকালে কৰি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় “আলেখ্য” কাব্যে দাশু রায়ের এই 
ষড়ক্ষরপর্ধিক বলবৃন্তকে গান হইতে কবিতাতে সম্প্রসারিত করিতে 
চেম্টা করেন; কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে ইহ! চলে নাই। 

বিভিন্ন জাতীয় ছন্দের মিশ্রণে বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা 
করেন ঈশ্বর গুপ্ত । ইশ্বর গুপ্ডের 'বোধেন্দু বিকাশ 
নাটকে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের সহিত চতুরক্ষর 
পিক বলবৃত্তের মিশ্রণের চেষ্টা দেখ! যায়। নিন্বোদ্ধত দৃষ্টান্তে 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ 


৩৯৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


প্রথম ও তৃতীয় চরণ মাত্রাবৃত্তের 'রি্ত দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ 
বলবৃত্তের ₹-_ 


“(মখা হে) পাপী বটু | কথা কটু | বলে তো।” 


/ / / / 
“বলুক্‌ বলুক্‌ | বলুক্‌ যতো | বল্‌তে পারে | বল্তে পারে ॥৮ 
“যাবে হে) ছারেখারে | অহঙ্কারে | জলে তে ।” 


/ / / / 
“জবলুক্‌ জলুক্‌ | জলুক্‌ যতো! জল্তে পারে | জল্তে পারে ॥” 
- প্রথম অঙ্ক, বোধেন্ু বিকাশ 


লক্ষ্য করিতে হইবে, এই দৃষ্টান্তে পৃথক্‌ চরণে পৃথক্‌ ছন্দ আশ্রিত 
বলিয়া চরণ ভেদে উচ্চারণ ভঙ্গির পরিবর্তন হয় মাত্র, যথার্থ ছন্দ- 
সাঙ্কর্ষ ঘটে ন।; সেইজন্য যথার্থ কর্ণ-পীড়া৷ উৎপন্ন হয় ন]। 

ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত যমক-প্রয়োগ । এই 
যমক একদিকে তাহার পয়ারকে আড়ষ্ট ও ছূর্বোধ্য করিয়াছে, 
অপরদিকে তেমনি আবার পাঠক মনকে ছন্দে নিবিষ্ট হইতে না 
দিয়! অর্থের দিকেই টানিয়াছে। ফলে ইশ্বর গুপ্তও প্রকারান্তরে 
পরব্তাঁ প্রবহমাণ অমিত্র ছন্দের পথ সুগম করিয়াছেন। তাহার 
পয়ারের দৃষ্টান্ত 2 


লোকে বলে আনা-রস | আনারস নয। 
'আন।' রস হলে কেন | জান! রস হয ॥ 
“তারে? তার জান] যায | রস ষোল আনা । 
অরমিক লোক তবু | বলে তারে “আনা” | 


--আনারস' কবিতা 


অক্ষরবৃত্তে বহু নূতন ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন রলগলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। তীহার পরীক্ষার ফলেই 





ংল ছন্দে তায়তচন্তর-মধুক্দন-যুগ ৩৯৯ 


আকস্মিক ভাবে আবিভূর্ত হইয়াছে--বাংলার জনপ্রিয় ছন্দোবন্ধ 
'মহাপয়ার”। পন্সিনী উপাখ্যানে' অরিসিংহের যুদ্ধ 
ও মৃত্যুঃ এই মহাঁপয়ারে বণিত হইয়াছে। সপ্তদশ 
অধ্যায়ে ৩৭৭ পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে মধুসৃদনের 
স্থবিখ্যাত সঙ্কুচিত দীর্ঘ ত্রিপদীর মুলেও রহিয়াছেন রঙ্গলাল। অর্থাৎ 
রঙ্গলালের-_ 


রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যয় 


স্বাধীনত। হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে 
কে বাচিতে চাষ । 
হইতে মাইকেলের-_ 
নাচিছে কদম্বমূলে বাজাযে মুরলী রে 
রাধিকা! রমণ। 


উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহা! হইতে আবিভূ্ত হইয়াছে__ 
আশার ছলনে ভূলি | কি ফল লতিম্থ হায় | তাই ভাবি মনে। 
ভারতচন্দ্রের ম্যায় রঙ্গলালও পয়ারে রচিত কবিতায় পর্বান্তিক যতিকে 
শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়! ছন্দকে ভাষার অধীন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। নিঙ্নোদ্ধাত দৃষ্টান্তগুলির মৌট হরফের শব্দের মধ্যে যতি- 
প্রচ্ছাদন দ্রষ্টব্য 
(১) যার প্রিয়তম! মে প|স্মিনী মনোরম! । 
রূপে গুণে জ্ঞানে অব | নীতে অনুপম! ॥| 
--পংক্তি ১৫৩-৫৪) পদ্মিনী উপাখ্যান 
৪| দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে | মহীপতি আসি দেন বার। 
বমিল ঘেরিয়া তারে । তারাকারে এগার কুমার | 
সেই দিন রাজ! তথা | পরিহরি ছত্র সিংহাসনে । 
রাজ্য পাটে যথাবিধি | বরিলেন প্রথম নন্দনে ॥ 
--পদ্মিনী উপাখ্যান 





8০৩ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


(২) যায যাক রাজ্য ধন | যায় যাক দেশ। 
যায যাক বংশ ক্ষত্র| কুল্গ হোক শেষ ॥ 
-স্পংক্তি ৭৪-৭৪ এ 
(৩) তদন্তে শোভিত দ্বেব। | লয় ছুই ভিতে। 
পদ্মবীথি পূর্ণ সারি | সারি পসারিতে ॥ 
--পংক্তি ৬৭-৬৮ এ 
(8) ন! দেখে পর্যক্কে মহী | পতি মৃত কায়। 
কেবল প্রফুল পন্ম | জাল শোত। পায ॥ 
--পংক্তি ১৪১-৪২ এ 


অনুমান করিবার কারণ আছে যে রঙ্গলাল ঠিক শ্রুতিনির্ভর হইয়! 
ছন্দোরচনা! করেন নাই, ভারতচন্দ্রের মতো তাহারও অক্ষর-গণনার 
কৃত্রিম পদ্ধতিই অবলম্থ্য ছিল। নিন্বোদ্ধত দৃষ্টান্ত দুইটিতে পর্বে 
পর্বে অক্ষর সংখ্যার হিসাঁব ঠিকই আছে, কিন্তু তৎসন্বেও এগুলি ছন্দ- 
পতনেরই দৃষ্টান্ত। রঙ্গলাল শ্রুতিনির্ভর কৰি হইলে এইগুলিকে কাব্যে 
স্থান দিতেন না ;-- 


(১) বিচেতন শোকে মন প্রাণ ** "** ১০ অক্ষর 
কর্মদেবী প্রি সহচবগণ। ৮০* ২০১২, 
ক্ষিপ্তপ্রাষ ভ্রমে জ্ঞান হাব *** *** ১০ 
দাবদগ্ধ মৃগী স্বরূপ লক্ষণ ॥ ৮" ৮০, ১২, 


- জযতঙ্গেব উক্তি, কর্মদেবী 


(২) নন সাধু সামান্ মানুষ তাই *** *** ১২ অক্ষব 
শাপত্রষ্ট জনমিল। কাম। '** ০:১০ ৯ 
কিছুক্ষণ করি খেল! চলি গেলা রঃ ৮৮১ ১২ 5 
শিজস্ান যথাযোগ্য ধাম ॥ *** **ত১৩ 


বাংল। ছন্দে তারতচন্ত্র“মধূন্দন-যুগ ৪০১ 


কুন্মম ছন্দ-শ্রুতি থাকিলে রঙ্গলাল বুঝিতে পাঁরিতেন--দশাক্ষর 


পর্বই বাঁংল। পদ্ভছন্দে দীর্ঘতম পর্ব, দ্বাদশ।ক্ষর পর্ব বাঙ্গালীর ছন্দোবোধ 
উত্রিক্ত করে না। 


০৬টি 


বাংলা ছন্দের ইতিহাসে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন 
কৰি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে, বিশেষ করিয়া অমিত্র 
নারি * পয়ারে তিনি যে সজনী শক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার 
মধৃ্থদন দত্ত তুলনা নাই। তিনি স্থন্মম শ্রুতি সম্পন্ন* কবি, 
তাহার রচন। সম্পূর্ণ শ্রুতিনির্ভর | তীহার অমিত্র 
পয়ার প্রবর্তন বঙ্গসাহিত্যের একটি এঁতিহাসিক ঘটনা । এই অমিত্র 
ছন্দের দ্বারাই বাংল! মহাকাব্য প্রথম ছন্দের দাসত্ব* হইতে মুক্তিলাভ 
করে এবং পণ্ভের ভঙ্গি হইয়া উঠে গগ্ধর্মী। অবশ্য মধুন্ুদনের পূর্বে 
ভারতচন্দড্রের পয়ারে কতকটা ছন্দোমুক্তির চেষ্টা! ও গগ্ভ-প্রৰণতা দেখা 
যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রয়াস যৎসামাগ্য এবং ইহ! ঠিক সচেতন 
প্রয়াসও নহে । ছন্দো'দাসত্ব' মুক্তির ষথার্থ সচেতন সাধন। ও সিদ্ধি 
মাইকেলের রচনাতেই দ্রষ্টব্য । 
কবিতায় ছন্দৌমুক্তি কথাটি ব্যাখ্যা-সাঁপেক্ষ। পগ্ছন্দ সকল 
ক্ষেত্রে কবিতার বন্ধন নহে, বরং ইহা গীতিকাব্যের যথার্থ বন্ধু; শৃঙ্খল 
নহে, শৃঙ্খলা । গানের বাগ্ভতালের ন্যায় গীতিকবিতার ছন্দও উহার 
ভাব-প্রতিষ্ঠার সহায়ক। সকল হৃদয়-ভাবই একনিষ্ঠ--এঁক্যের 
উপরেই ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। পদ্যছন্দের পর্বগুলি সম্মিতিযুক্ত বলিয়া 





* মধুকছদনের রচনায় যে ছুই-একটি ছন্-পতন দেখা যায়, সে-গুলি 
তাহার শ্রতিহীনতার ফল নহে; কয়েকটি কবির ইচ্ছাকত--তাহার কবিতাকে 
গীতিনুর মুক্ত করিবার উদ্দেশ্ট্েই পরিকল্িত। 
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৪০২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


এককেন্ড্রিক। মিল অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাসও সেইরূপ পৃথক্‌ পৃথক চরণের 
এঁক্যদাতা। সেইজন্য পদ্যছন্দ ও চরণান্তিক মিল উভয়েই গীতি স্তর 
সৃষ্টিকারী, ভাবের সহায়ক এবং গীতিকবিতার যথার্থ বন্ধু। গীতি- 
কবিতার উদেশ্য সিদ্ধিতে তাই সমিল পদ্ঠছন্দ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
গীতিকবিতায় সেই কারণে ছন্দের বন্ধন, দাঁসত্ব, ছন্দ-শৃঙ্খলঃ ছন্দোমুক্তি 
প্রভৃতি কথ অর্থহীন। অপরপক্ষে আখ্যায়িকা-কাব্যের বা মহাকাব্যের 
উদ্দেশ্য গীতিকাব্যের হ্যায় হৃদয়ভাবের উদ্দীপন নহে; এই প্রকার 
কাব্য জীবনধর্মী, এঁককেন্দ্রিক হৃদয়ের পরিবর্তে প্রবহমাণ প্রাণের 
উদ্দীপন এইগুলিতে কাম্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রেই বল! চলে-_ছন্দ 
এখানে কাব্যের অনুকূল নহে, প্রতিকূল; শৃঙ্খলা নহে, শৃঙ্খল ; বন্ধু 
নহে, বন্ধন । ছন্দোৌবদ্ধ আখ্যায়িকা-কাব্যে বা মহাঁকাব্যে তাই ছন্দো- 
দমন বা ছন্দোমুক্তির প্রয়োজন হয়। আখ্যায়িকা-কাব্যে বর্ণহীন বহু 
সাধারণ ঘটন| থাকে, এই সাধারণ ঘটন1 ছন্দোবিরোধী। কিন্ত 
রোঁমার্টিক গশীতিকাঁব্যে যে সকল ঘটনা থাকে, সেগুলি অসাধারণ, 
গুরুত্বপূর্ণ ও বর্ণোজ্জল হয় বলিয়া অনায়াসেই ছন্দের দোলায় দ্রুলিতে 
পারে ; এই দোল! বে-মানীন হয় ন।। অপরপক্ষে আখ্যায়িকা-কাব্যের 
দৈনন্দিন জীবনের নীরস তুচ্ছ ঘটন| ছন্দের দৌলাষ ছুলিবার উপযুক্ত 
নহে; ছুলিলে ছন্দই হইয| উঠে প্রবল, পাঠক মনে কবে- ছন্দই 
পড়িতেছি, কবিতা নভে । যথা 


বিধব। ভি | খারী পাঁচী | একটি ছে |লে, 

তালে তাব | জুটিল না | ঢোডা কি হে | লে, 

খাটি বামু। নেবি শাপ-_ 

কাটিল কে | উটে সাপ, 

যেদিন ছ | দিন পরে । পথ্য পে|লে। 

ঢলে প'ল]মার কোলে |মাযের ছে |লে॥ 
ৃ _ দুঃখের পারঃ মরুমাষা 


বাংলা ছন্দে তারতচনতর-মধুক্থদন-যুগ ৪০৩ 


এরূপ ক্ষেত্রে পদ্ভছন্দ কবিতাকে ধিক্কৃতই করে। এইখানেই ছন্দো- 
মুক্তির প্রয়োজনীয়তা । 

স্কৃত অনুষ্ুপ্‌ ছন্দের ন্যায় বাংল! অক্ষরবৃত্তের পয়ার ছন্দে নৃত্য- 
চাঁপল্য কম, সেই জন্য ইহা! জীবনধর্মী কাব্যের, অধিক উপযোগী ; 
তথাপি ইহাতেও কতকট! গীতিস্থর আছে, তাহ অস্বীকার কর যায় 
না। চরণে চরণে সমপবিকতা, পর্বান্তিক যতি ও চরণাস্তিক মিলের 
প্রাধান্য এই গীতিস্থরের জন্য দায়ী। সুক্ষ শ্রুতিসম্পন্ন কৰি মাইকেল 
ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ছন্দোবর্জন করিতে চাঁহেন 
নাই, ছন্দকে দমন করিয়া! কাব্যের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ছন্দে বাঁক্যবিহ্যাসের তাণকালিক প্রথায় ছন্দোদমন 
সহজ ছিল না; কারণ, প্রথানুষায়ী যতিতে ছেদ স্থাপনে, অর্থাৎ 
পর্বান্তে ও চরণান্তে বাক্য সমাপ্তির ফলে ছন্দই পাঠকের কাছে প্রাধান্য 
লাভ করিত । যথাঁঁ_ 

[ তাবক! চিহ্কে “ছেদ, দণ্ড চিহ্কে মধ্য 'যতি' বুঝিতে হইবে । ] 
রূপ লাগি আখি ঝুরে* | গুণে মন ভোর*। 


প্রতি অঙ্জ লাগি কান্দে | প্রতি অঙ্গ মোর* ॥ 
_জ্ঞানদাস 


( উদ্ধত দৃষ্ান্তের প্রথম চরণে পর্বাস্তিক যতিতে এবং দ্বিতীয চরণের 

চবণাস্তিক যতিতে বাক্য সমাপ্তি দ্রষ্টব্য | ) 
যতিতে ছেদ বসিলে যত্তিরই শক্তি বৃদ্ধি ঘটে, ভাষা! তখন যতিকে 
আর উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যতি-প্রাধান্য বুঝাইয়! দেয় -- 
রচনারীতি গগ্ভ নহে, পগ্। তাঁছাড়। চরণীন্তিক মিলও পৃথক্ভাঁবে 
বিভিন্ন চরণকে এঁক্যবদ্ধ করে ও পগ্ভধর্মের প্রমাণ দেয়। যতি ও 
মিল, এই দুইয়ের মধ্যে যতি অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন এবং ছেদ ও 
যতির সহাবস্থান সুচক মিব্রতাই যতিশক্তি ও ছন্দ-প্রাবল্যের প্রধান 
কারণ। এই মিব্রতা না থাকিলে অর্থাৎ ছেদ ও ঘতির পৃথক্‌ অবস্থান 


৪০৪ ছন্থতত্ব ও ইন্দোবিবর্তন 


হইলে পাঠকের অর্থলোভী মন ছেদকেই প্রাধান্য দেয় ও যতিকে করে 
উপেক্ষা । মাইকেল যে ষতিস্থলে মোটেই ছেদ স্থাপন করেন নাই, 
তাহা নহে; তবে বহুস্থলেই পর্বাতিক্রমী ও চরণাতিক্রমী বাক্য 
ব্যবহার করিয়া যতি ও ছেদের প্রচলিত মিত্রতার বা সহাবস্থানের 
বাধ্যতা উচ্ছেদ করিয়াছেন। এইজন্যই মাইকেলী পয়ারের নাম-_ 
অমিত্র ছন্দ। এই ছন্দে চরণাস্তিক মিলের অভাব অতিরিক্ত 
অমিত্রতার প্রমাণ দেয়। কিন্তু অক্ষরের মিলহীনত। অমিত্রছন্দের বাহা 
লক্ষণ ; রবীন্দ্রনাথের স-মিল অমিত্রছন্দই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
মাইকেলের অমিত্রন্দ আসলে পয়ার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 
ইহার চরণে সাধারণ পয়ারের মতোই অষ্টমৈ ও চতুর্দশে যতি-_অর্থাৎ 
অষ্টাক্ষর ও যড়ক্ষর পর্ব যথাক্রমে বর্তমান ; কেবল বিশেষত্ব এই-_ 
অমিব্রছন্দে চরণের যে-কোন স্থানে বাক্য-সমাপ্ডির স্বাধীনতা বর্তমান, 
সাধারণ পয়ারের ন্যায় যতিস্থলেই ছেদ-স্থাপন অবশ্য কর্তব্য নহে। 
কবিতার অর্থ পাঠকের মনের ক্রিয়ার ও ছন্দ প্রাণ-স্পন্দনের 
অন্তর্গত। সাধারণ পয়ারে ছেদ যতিগত বলিয় প্রাণের ক্রিয়ার 
সহিত মনের ক্রিয়া মিলিয়া! যাঁয়। কিন্তু অমিত্র পয়ারে বাক্য 
পর্বাতিক্রমী বলিয়া ছেদ ও তির পৃথক্‌ অবস্থিতি ঘটে এবং সেইজন্য 
মনের ক্রিয়া ও প্রাণের ক্রিয়া পৃথক্‌ হইয়া থাকে। মিত্র পয়ারে 
যখন পাঠকের মন বিশ্রাম করে ছেদে, তখন প্রাণ বিশ্রীম করে 


৫। মাইকেলী অমিত্র ছন্দের প্রথমে নামকরণ হইযাছিল--“অমিত্রাক্ষর* 
(চরণান্তে মিলবাঁজত ) ছন্দ। ইংরেজি নাম 712100 %6:5৩-এর অনুবাদে 
এই নামের প্রবর্তন হয। কিন্ত চরণাস্তিক অক্ষরের অমিত্রতা ইহার মূল 
লক্ষণ নহে বলিয! কেহ কেহ ইহার নাম দেন “অমিতাক্ষর' | কিন্ত এ-নামও 
ক্রটিপূর্ণ। গদ্য বাক্যই অমিতাক্ষর হইতে পারে, পদ্চছন্দ নহে। মাইকেলী 
পয়ার অষ্টমে ও চতুর্দশে যতিযুক্ত মিতাক্ষর ছন্দঃ অমিতাক্ষর নহে। “অমিত্র 
ছন্দ নামই ইহার উপযুক্ত। 


বাংল। ছন্দে ভারতচন্ত্র-মধৃন্ছদন-যুগ 8০৫ 


যতিতে। অর্থলোভী পাঠক ছেদের বিশ্রামই স্পষ্ট বুঝিতে পারে, 
নিঃশ্বাস প্রশ্াসাদি প্রাণের ক্রিয়ার হ্যায় ঘতির বিশ্রাম অত স্পষ্ট 
বুঝিতে পারে না; অর্থাৎ এখানে ছন্দ হয় প্রচ্ছন্ন, কাব্যই হয় 
স্থপ্রকাশিত। ইহাই আসলে কবিতার ছন্দোমুক্তি ; কবিতার ছন্দো- 
বর্জনকে যথার্থ ছন্দোমুক্তি বলা চলে না। ছন্দের বন্ধন'-মুক্ত বা 
“দাসত্"-মুক্ত কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাইকেলী রচনা । যথা-_ 


[ তারক! ছিহ্কে “ছেদ', দণ্ড চিন্তে মধ্য “যতি' হুচিত। ] 
সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর চুড়ামণি 
বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে 
'অকালেঃ * কহ ই দেবি | অমৃত ভাষিণি,* 
/ক।ন বীরবরে বরি | সেনাপতি পদে 
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষকুল নিধি 
রাঘবারি ?* কি “কীশলে | রাক্ষল-ভরসা 
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদেঃ* | অজেয জগতে,* 
উম্লিলা-বিলাসী নাশি | ইন্দ্রে নিঃশস্কষিল1।* 

_ প্রথম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য 
প্রাণ-ক্রিয়া ও মন:ক্রিয়ার পৃথক্‌ উপলব্ধিতে এবং যতি ও ছেদের 
সংঘাত-জাঁত বিচিত্র ধবনিকল্লোলে পাঠকমাত্রই এখানে মুগ্ধ হন। এমন 
কি বিকর্ণ পাঠকেরাঁও ইহার রস উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহারও 
প্রমাণ আছে। উনবিংশ শতকের প্রথম যুগের বিখ্যাত “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ' পত্রের সম্পাঁদক পণিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র কানে কম শুনিতেন 
ইহ! রবীন্দ্রনাথ তাহার “জীবন স্মৃতি” গ্রন্থে বলিয়াছেন।৬ এই 
রাজেন্দ্রলালও মাইকেলের অগিজ্রছন্দকে ভুল বুঝেন নাই। তীহাঁর 
ভাষাঁয়-_-“ফলতঃ যে প্রকারে বিরাম চিহ্গন্ুসারে গগ্ভ পাও করা যায়, 
সেই প্রক।র অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়। কেবল ইহার চিহ্ন 





৬| পৃঃ ১০৬ রবীন্দ্ররচনাবলী ( ১০) 


8০৬ ছন্দতত্ধ ও ছন্দোবিবর্তন 


( ছেদ) ব্যতীত ছন্দের ছুই (৮ম ও ১৪শ অক্ষরে) যতি আছে, 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য”* | 

আশ্চর্যের বিষয়, অমিত্রছন্দের মর্মোপলব্ধি রাঁজেন্দ্রলালের ন্যায় 
বিকর্ণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব হইলেও কোন কোন আধুনিক ছান্দসিকের 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই। একজন “ছেদকেই যতি বুঝাইয়] প্রচার 
করিয়াছেন__“মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম তিনটি পংক্তিতেই মধুসুদন- 
প্রবর্তিত যৌগিক ( অক্ষরবৃত্ত ) ছন্দের শক্তি এবং যতি স্থাপনের 
ক্রটিরও (?) প্রমাণ রয়েছে ।*"""""মধুসৃদন পংক্তির যে-কোন স্থানে 
যতি (?) স্থাপন করতে দ্বিধা করতেন না; অসম সংখাক মাত্রার 
পরে বিরতি ঘটানে। যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ।” আর একজন 
ছন্দশাস্ত্রী উপেক্ষণীয় ছন্দ-ক্রুটির একটি তালিক! প্রস্তত করিয়] 
মাইকেলের ছন্দোজ্ঞানহীনতা প্রচারে উদ্ভোগী হইয়াছেন। কিন্তু 
ছন্দে মাইকেলের মহিমাঁকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। 

কেবল অ-মিল অমিত্রছন্দ নহে, স-মিল অমিত্রছন্দেরও প্রবর্তক 
ম।ইকেল। মাইকেল-প্রবতিত চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের ছন্দ 
হইতেছে স-মিল অমিত্র পয়ার। নিপিষ্ট-সংখ্যক মিলের প্রয়োগে বিশেষ 
বিশেষ চরণের মেলবন্ধন সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য । সনেট প্রথমে 
ইতালীয় ভাষায় ও পরে ইংরেজিতে রচিত হয়। ইতালীয় এবং 
ইংরেজি সনেটের অনুকরণেই মাইকেল বাংলায় পয়ার ছন্দে চতুর্দশপদী 
কবিতা রচনা করেন। চতুর্ঘশ চরণে সীমাবদ্ধ বলিয়! সনেট আকারে 
ক্ষুদ্র এবং মিল-প্রধান বলিয়া গীতিস্থরযুক্ত । এই উভয় কারণে 
'সনেট গীতি-কবিতারই অধিক উপযোগী | মাইকেলী সনেটের ছন্দেও 
বাক্য পর্বাতিক্রমী ও চরণাতিক্রমী ; সেইজন্য মাইকেলী সনেটের পয়াঁর 





৭| বিবিধার্থ সংগ্রহ নভেম্বর সংখ্যা, ১৮৬০১ মধুস্থৃতি পৃঃ ১২২ হইতে 
উদ্ধত। 





বাংল! ছন্দে তারতচগ্দ্র-মধূস্থদন-যুগ ৪০৭ 


গীতিযুক্ত হইয়াও গন্তীর। ইহা! একাধারে" রোমান্টিক ও ক্লাসিক। 
ভাব ও গঠনের দিক দিয়া ইতালীয় সনেট অষ্টক ও যট্‌্ক, এই ছুই 
স্তবকে বিভক্ত; অষ্টকের মিল দুইটি ( কখখক কখখক ) এবং ষট্‌কের 
মিল দুইটি (চছ চছ চছ) বা তিনটি (চছজ চছজ); একই 
মিলে শেষ ছুই চরণ মিলিত করা ইতালীয় সনেটে নিষিদ্ধ। অপর 
পক্ষে ইংরেজি, বিশেষতঃ শেক্স্পীরীয় সনেট ভাবে ও গঠনে পরপর 
তিনটি চতুষ্ধ ও একটি দ্বয়ীতে বিভক্ত ; সাতটি পর্যন্ত মিল এই সনেটে 
ব্যবহৃত হইতে পারে পারে ; যথা__-কখ কখ, গঘ গঘ, চছচছ, জজ। 
ইতালীয় ও ইংরেজি-_উভয় প্রকার রীতিতেই মাইকেল চতুর্দশ পদী 
কবিত। রচন! করিয়াছেন। অবশ্য মিল-বিন্যাসে কতকট। স্বাধীন্তাও 
তিনি দেখাইয়াছেন ; কারণ মিল ছন্দের বাহা অলঙ্কার মাত্র ( ৪র্থ 
অধ্যায়, ২৭ সুত্র); মিলের কমবেশীতে ও পরিবর্তনে ছন্দের যথার্থ 
পরিবর্তন হয় না । ইতালীয় রীতিতে রচিত মাইকেলের সনেটের 
ষ্টান্ত-_ 


মিত্রাক্ষর মি 
বড়ই নিষ্ঠুর আমি | ভাবি তারে মনে ক 
লো তাঁষা, পীড়িতে তোম! | গড়িল যে আগে খ 
মিত্রাক্ষর রূপ বেডি। | কত ব্যথা লাগে খ 


পর যবে এ নিগড় | কোমল চরণে 
স্মরিলে হদয় মোর | জলি উঠে রাগে! 
ছিল নাকি ভাবধন | কহ লে! ললনে 
মনের তাণ্ডারে তার | যে মিথ্যা সোহাগে 
ভুলাতে তোমারে দিল | এ তুচ্ছ ভূষণে? 


সি 9 টি এ “৯ 


কি কাজ রঞ্জনে রাঙি | কমলের দলে 
নিজ রূপে শশিকলা | উজ্জল আকাশে 


তত 


৪০৮ হন্দতত ও হুন্দোবিবর্তন 


কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে | জাহ্ছবীর জলে 
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি | পারিজাত বাসে ? 
প্রকৃতি কবিত! রূপী | প্রকৃতির বলে 
চীন-নারী সম পদ | কেন লৌহ ফাসে? 
আবার ইংরেজি রীতিতে রচিত তাহার সনেটের নিদর্শন- 
কাশীরাম পাস মিল 
চ্্রচুড় জটাজালে | আছিল যেমতি 
জাহ্‌বী, ভারত রস | খষি দ্বেপাষন 
ঢালিযা সংস্কৃত হৃদে | রাখিল। তেমতি 
তৃষ্ণায আকুল বঙ্গ | কবিত বোদন । 


/91 ভা 1 আআ 


এ 9৫ 


কঠোর গঙ্গায় পৃজি | ভগীরথ ব্রতী_ 
স্বধন্ তাপস ভবে | নরকুল ধন-_- 
সাগর বংশের যথ। | সাধিল1 মুকতি 
পবিত্রিল। আনি মায়ে | এ তিন ভূবন। 


চে: টে ০ 


সেইরূপ ভাষাপথ | খননি শ্ববলে 

ভারত রসের শ্রোত | আনিষাছ তুমি 
জুভাতে গৌঙেব তৃষ। | এ বিমল জলে 
নাবিবে শোধিতে ধাব | কভু গৌড ভূমি । 


এয ভা / আ1 


মহাভাবতের কথ | অমৃত সমান। জ 
হে কাশি কবীশ দলে | তুমি পুণ্যবান। জ 
পববর্রাকালে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সনেট রচন! পয়ার হইতে 
মহাপয়ারে সম্প্রসারিত হয়। 
কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন--অসমদীর্ঘ চবণের স্তবকবন্ধন- 
মুক্ত কবিতা বা “মুক্তকে'র প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। কিন্কু এ ধারণ] সত্য 


বাংল! ছন্দে ভারতচন্ত্র-মধূঙ্ছদন-ধুগ ৪৩৯ 


নহে। মাত্রাবৃত্তে প্রথম মুক্তক দেখা যায় চর্যাপদে । অক্ষরবৃত্তে 
মুক্তক প্রবর্তনের গৌরব মাইকেলের প্রাপ্য । ছাত্র-পাঁঠ্য “নীতিগর্ভ 
কবিতাবলী'তে মাইকেলই প্রথম সমিল অক্ষরবৃত্বকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের 
চরণ বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছেন; ইহাতে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্নের 
স্তবক বন্ধন নাই । যথী-_ 


নধ্যাকাশে শোভিল তপন ০4 ১০ অক্ষর 
উজ্জ্বল যৌবন ০4৬ ১ 
প্রচণ্ড কিরণ; ০+৬  » 
তাপিল উত্তাপে মহী | পবন বহিল। ৮+৬  , 
আগুনের শ্বাস বূপে ; ! সব শুকাইল]। ৮+৬ , 
শুকাল কাননে ফুল, তি, :8 
প্রাণিগণ ভযাকুল টিউঠিত, 
জলের শীতল দেহ | দহিযা1! উঠিল, ৮+৬ » 
কমলিনী কেবল হামিল। ০+১০ »% 
হেনকালে পতনের দশ!-- ০+১০ 5 
আমরি সহসা ০7৬ 5 
আসি উতরিল চিন, 
জ্রগ্ুয় রাজাসন | তৈজিতে হইল | ৮+৬ » 

_ন্্য ও মেনাক গিরি 


'মানসা” কাঝোর 'নিক্ষল কামনা কবিতায় এবং “বলাকা; কাব্যের 
অধিকাংশ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের এই আদর্শ ই গ্রহণ 
করিয়াছেন । 


পি 


মধুসূদনের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ছোট বড় বনু কৰি 
বঙ্গসাহিত্যে আবিভর্ত হইয়াছেন, কিন্তু ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে 
এ-যুগের যথার্থ উল্লেখযোগ্য কৰি মাত্র তিনজন-হেমচন্দর নবীনচন্তর 


৪১০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোধিবর্তন 


ও বিহাঁরীলাল। ইহাদের মধ্যে হেঘচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র হইতেছেন 
মধুসৃদনীয় ধারার পরিশিষ্ট এবং বিহারীলাল হইতেছেন রবীন্দ্ৰীয় 
ধারার ভূমিকা । স্থতরাং বর্তমান অধ্যায়ে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের 
দানই আলোচ্য ; বিহারীলালের স্থান পরবর্তী অধ্যায়ে। 


মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনই হইতেছেন গুরু এবং হেমচন্দ্র ও 
নবীনচন্দ্র হইতেছেন শিষ্য | এক্ষেত্রে গুরুর গুরুত্ব শিষ্যে দেখা দেয় 
নাই। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের বিষয় 
গ্রহণ করিলেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। 
তাহাদের হস্তে কাব্যে ছন্দোমুক্তির পরিবর্তে 
ছন্দোবন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে । অমিত্রছন্দের পুষ্টির পরিবর্তে অবক্ষয়ই 
ঘটিয়াছে; তীহারা অমিব্রছন্দের বাহিরটাঁকেই দেখিয়াছিলেন, ভিতর 
দেখিতে পান নাই। জীবনধর্মী আখ্যাধিক| কাব্যে গগ্ভত। সঞ্চার ও 
ছন্দৌনৃত্য দমনের জন্যই যে অমিত্রছন্দের উৎপত্তি-সে কথ| উভয়ের 
কেহই বুঝিতে পারেন নাই; তাহারা ইহাকে ভাবিয়াছেন, অন্যান্য 
গীতিছন্দের সমপর্যায়ভূক্ত অতিরিক্ত একটি নুতন ছন্দ রূপে । সেই 
কারণে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র নিজ নিজ কাব্যে জীবন চিত্রণে অমিত্র 
ছন্দকে একমাত্র ছন্দরূপে ব্যবহার করেন নাই, অন্যান্য গীতিছন্দের 
সহিত মমমূল্যে ব্যবহার করিয়াছেন ; ফলতঃ হেমচন্দ্রীয় ও নবীনচন্দ্রীয় 
অমিত্র পয়ার সাধারণ ভাবে পুরাতন পয়ারেরই বিশেষ রূপ মাত্র, 
ইহার অমিব্রতা কেবল চবণান্তিক অক্ষর গত, সাধারণত; ইহাতে 
যতি-ছেদে অমিত্রতাঁ নাই--যতিস্থলেই বাক্য সমাপ্ত । এই কারণে 
হেমচন্দ্রের ও নবানচন্দ্রের অমিত্র পয়ারকে মধুসুদনীয় পয়ারের ন্যায় 
পুর্ণাঙ্গ ও আদর্শ অমিত্রছন্দ বলা চলে না; ইহা অঙ্গহীন ও পঙ্গু 
অমিত্রছন্দ। তথাপি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুত্ুদনেরই শিষ্ু, 
কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের শিষ্য নহেন ; মধুসুদনের প্রভাব ইহাদের 


হেমচন্দ্র ও 
নবীনচন্ত্ 


বাংল! ছন্দে ভারতচন্ত্র“মধূশ্থদন-যুগ ৪১১ 


মধ্যে ফল্তুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন । হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পয়ার যে 
মিলহীন কৃত্তিবাসী-কাশীদামী পরার হইয়াছে, তাহা নহে; প্রাচীন 
আদর্শ-অনুযায়ী ইহাদের বাক্য পয়ারের চরণাস্তিক নহে, মধুসূদনীয় 
রীতিতেই চরণাতিক্রমী । তবে মধুসূদনের বাক্য শুধু চরণকে নহে, 
পর্বকেও অতিক্রম করে ; কিন্তু ইহাদের বাক্য সাধারণতঃ .পর্বান্তিক-_ 
মধ্য যতিতে সমাপ্ত হয়। এইখানেই পার্থকা, নচেৎ ইহারাও 
মধুসুদনীয়। এমন কি ইহাদের রচনায় মধুহ্দনোচিত যতি ও ছেদের 
অমিত্রতা দুর্লভ হইলেও যে একেবারেই নাই তাহা নহে। যথা, 


(দৃষ্টান্তের মোট! হরফের পর্ব সম্পূর্ণ মধুসুদনীয়। ) হেমচন্দ্রের 
পয়ার-.. 


অমরার প্রান্তভাগে | মন্দাকিনী তীরে 
মন্দির পাষাণময় ;* | নিভৃত আলয় 

অন্ৃতপ্ত অমরের | চির চিন্তাধাম ;* 

বন্দী এবে ইন্দ্রজায। | সে তপোমন্দিরে 1* 
চতুর্দিকে সেই সব | নিকুঞ্জ কানন ;* 
্বর্ঁজাত তরুরাজি | সৌরভ পুরিত ১* 

সেই পারিজাত পুষ্প | শোভ। দ্বাণে যার 
উন্মাদ্িত দেব চিত্ত ।* | শোভিছে আলোকে 
দূরে বৈজয়ন্তী পুরী,* | ইন্দ্র অট্টালিকা 

চারু কারুকার্ষে যায় | সষ্টিতে অতুল 
করিল। অমর শিল্পী | শিল্পিকুল রাজ 
বিশ্বৃৎ।* নুখিত অ| মর বাস গৃহ ।* 


_-বুত্রসংহারঃ ১৪শ সর্গ 


নবীনচন্দ্রের পয়ীর-_ 


পলক্মী পৃণিমার উা | ধীরে ধীরে ধীরে 1”* 
প্রভাসের তীরে বসি | কৃষ্ণ ধনগ্রয় 


৪১২ ছন্দতত্ব ও ছদ্দোবিবর্ভন 


শিলাসনে ধ্যানমগ্ন |” | স্থানে স্থানে স্থানে 
দুই পার্ষে ধ্যান মগ্ন | বসি খধিগণ 
স্থির অচঞ্চল।* যেন | চারু শিল্পকর . 
বেদীর প্রস্তর হতে | তুলিছে কাটিযা 
পবিত্র মূরতিচয | মহিমা মণ্ডিত।* 
পুরব গগন পানে | কৃষ্ণ ধনঞ্জয 
স্থির নেত্রে মুগ্ধ চিত্তে | চাহি আত্মহার1।* 
--টরৈবতকঃ ১ম সর্গ 
নাটকীয় কথোপকথন রচনার ক্ষেত্রেও নবীনচন্দ্র মধুসূদনের শিয্য। 
মাইকেলের সংলাপ নাটকে, নবীনচন্দ্রের সংলাপ কাঁবো, এইখানে মাত্র 
পার্থক্য । তাছাড়া উভয়ত্র একই প্রকার পদ্ধতিতে অমিত্র পয়ার চরণ 
খণ্ড খণ্ড রূপে রচিত। পাত্রপাত্রীর উক্তিগুলি পৃথক পৃথক্রূপে 
বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে উহাদের ছন্দৌবদ্ধতা বুঝা যাঁয় না বটে, কিন্ত 
পর পর অবিচ্ছিন্নরূপে দেখিলে সমগ্রের মধ্যে অমিত্র পয়ার সুস্পষ্ট 
হইয়! উঠে। যথা-__ 
(বন্ধনীবদ্ধ পংক্তিদ্বয় একত্র পাঠ্য ) 


সত্যতাম]। বীরমণি বল তুমি | চাহ কি ভদ্রায? 
অজ্জ্ুন। দেখেছি হুন্দরতর | রূপ কোহিনূর । 
সত্য। কে সে পার্থ ? 
অর্জুন । সত্যতাম! ূ 
সত্য । স্বভদ্রা অতাগি 
কি দশ! হইবে তোর। 
স্থবলোচন1। সেও শ্রেষ্ঠতর 
দেখিয়াছে কীরবর। 
সত্য। কে সে? ূ 
সুলো। ন্ুলোচন] । 


--রৈবতকঃ ১৬শ সর্গ 
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ইহার সহিত মধুস্দন-রচিত নিন্নলিখিত সংলাপ তুলনীয় ১ 
কলি। পালিহ্ু তোমার আজ্ঞা | যতনে ইন্দ্রানি 

বিদায় করহ এবে | যাই স্বর্গপুরে | 
শচী। (ব্যগ্রভাবে ) 

কোথায় রেখছ তারে? 


কলি। এই ঘোর বনে। ূ 
সখী সহ আনি তারে | রেখেছি মৃহিষি। 
--পদ্মাবতী নাটক, ধর্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভীঙ্ক 


উনবিংশ অধ্যায় 


বাংল! ছন্ন্দে রবীন্দ্র-যুগ 
০টি ১ 


বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদন-পরবর্তী যুগ-কবি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
ইনি মধুসূদনের অসমাপ্ত কর্মের উত্তরসাধক। বাংলা ছন্দে কৃত্রিমতা- 
বর্জন ও সঙ্গতি-স্থাপন মধুসূদনের মতো রবীন্দ্রনাথেরও কার্ধ ; তবে 
কৃত্রিমতা বর্জনে ও স্বাভাবিকীকরণে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কর্ম- 
পদ্ধতি সমপ্রকার নহে। ক্ষেত্র-ভেদ অনুযায়ী প্রকার-ভেদ ঘটিয়াছে। 
মধুসুদনের ক্ষেত্র মহাকাব্য ( এপিক ), রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র গীতিকাব্য 
(লিরিক )। গীতি-স্থরের প্রাধান্য মহাকাঁবীয় জীবনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম ; 
তাঁই ছন্দোদমনের দ্বারা মাইকেলের কাব্যে স্বাভাবিকতা সার 
হইয়াছে। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্দীয় হৃদয়-ভাবের কৰি। 
গীতিস্থুর হৃদয়-ভাঁবের অনুকূল ও স্বভাবসঙ্গত ; এখানে ছন্দোদমন 
অনাবশ্যক। চরণাঁতিক্রমী অমিত্রছন্দকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই 
ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ছন্দোদমনের জন্য মধুসৃদন উন্ভাকে করিয়াছেন 
মিলবজিত; অপরপক্ষে ছন্দ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় 
উহাকে করিয়াছেন মিল-সংযুক্ত। প্রয়োজন-অনুযাঁয়ী এই উভয় 
ক্রিয়াই স্বাভাবিক। ছন্দোগত কৃত্রিমতা বর্জনে রবীন্দ্র পদ্ধতির 
স্বাতন্থ্য অবশ্য স্বীকাধ্য । বাংলা গীতিছন্দে অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ বর্জন 
এবং খাঁমখেয়াঁলী উচ্চারণের পরিবর্তে উচ্চারণ ভঙ্গিকে বস্তুনিষ্ঠ ও 
পর্বভিত্তিক করিয়া] তোলাই হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিকীকরণ। 

বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান যুগ হইতেছে রবীন্দ্রয্গ। মধুসূদন 
্বক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিলেও আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে বেশী। মধুসুদনের পরে তাহার প্রবর্তিত অখিত্রছন্দের সার্থক 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪১৫ 


অনুসরণ হয় নাই, কিন্তু রবীন্দ্র-রীতির গীতিছন্দ যথাষথরূপে গৃহীত 
হইয়] অগ্ভাবধি অনুষ্থত হইতেছে। উভয়ের কৰি-প্রতিভার অল্লাধিক্য 
ইহার কারণ নহে, আধুনিক যুগধর্ম ও বাঙ্গালীর অভ্যাস ইহার জঙ্য 
দায়ী। বঙগদেশ চিরকাল গানের দেশ। চর্যাগীতি, বৈষ্ঞবগীতি, 
শাক্তগীতি, বাউলগীতি প্রভৃতিতে অভ্যস্ত বাঙ্গালীর কানে রাবীন্দ্রিক 
গীতিছন্দই অধিক আদূত হইবে__ইহাই স্বাভাবিক। 

বাংল! কাব্যের ছন্দোভাগারে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নুতন ছন্দ বন্ধ 
উপহার দিয়াছেন (সপ্তদশ অধ্যায়ে বিবৃত); কিন্তু এইগুলি তাহার 
শক্তির যথার্থ পরিচায়ক নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে-_বহুযুগপ্রচলিত কৃত্রিম উচ্চারণের সংস্কারে, অপরিচ্ছন্ন 
গীতি-ছন্দের শৌধনে ও সঙ্গতি স্থাপনে । রবীন্দ্পূর্ব বাংলা গীতি- 
কবিত| ভাবের দিক দিয়! যতই উৎকৃষ্ট হউক ন| কেন, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ইহাদের ছন্দ ছিল কৃত্রিমভাবে বাহির হইতে গৃহীত। ইহারা 
কোথাও গঠনে শিথিল, কোথাও উচ্চারণে অস্বাভাবিক, কোথাও বা 
ভাবের সহিত অসঙ্গতঞ্চ। 

অপরিচ্ছন্ন অসঙ্গত ও শ্রতিদুষ্ট ছন্দ যুগ যুগ ধরিয়া বাংল! 


নিয়োক্ত কবিতার ভাব গম্ভীর কিন্ত ছন্দ প্রগল্ত £_- 
ব্রাহ্মণে | মারিয়া | পুথি নিল | কা-ড়িযা | ডোর দিয়] | 
দুই ভুজ | বাদ্ধে। 
ত্রাঙ্মণে | না-মার | ব্রাহ্মণে | না-মার | বলিযা- | দ্বিজবর | কানে । 
-_ চত্তীমঙ্গল ( মুকুন্দরাম ) 
আবার নিয়োদ্ধত কবিতায় ছন্দ গভীর কিন্ত ভাব প্রগল্ভ £-_ 
কানামাছি বোল্ত! ডখাশ | সার1 রাত্রি ধরে 
দংশিবে যে আজ তোরে | বিদ্বিতে থাকিবে 
ভীমরূলের চাক যথা | তেম্ি হবে ফুলে। 
-শলিনীবসস্ত ( হেমচন্ত্র ) 


৪১৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


কবিতায় চলিয়। আসিয়াছে; তাহার কারণ বাঙ্গালীর ছন্দো মূর্খতা! নহে, 
প্রকৃত কারণ প্রাচীন গীতি কবিতায় গাঁনের সুরের প্রভাব। স্মরণ 
রাখিতে হইবে, সেকালের গীতিকবিতা একালের মতো! পাঠ্য ছিল 
না, ছিল 'গেয়'। প্রীটীন কবিতামাত্রই কৃত্রিম স্বর-সংযোগে গান 
করা হইত। স্তরের প্রচ্ছাদনে কবিতায় উচ্চারণের অস্বাভাবিকত। 
ও ছন্দোদোষ ধর! পড়িত না। ফলে কবি নিরম্কুশভাবে গীতিকবিত৷ 
রচন। করিতেন; উহাতে ছন্দ-শুদ্ধির প্রয়োজন বোধ করিতেন ন1। 
প্রাচীন কবিতায় কৃত্রিম স্থর সংযোগ কাহারও ব্যক্তিগত খেয়ালে 
ঘটে নাই, ইহারও এঁতিহাসিক কারণ ছিল। গানের স্ুরই ছিল 
সেকালে কবিতা প্রচারের একমাত্র বাহন। উনবিংশ শতকে এদেশে 
প্রথম মুদ্রাধন্ত্র প্রচলিত হয়; তখন হইতে উহাই সাহিত্য প্রচারের বাহন 
হইয়। উঠে। অবশ্য আধুনিক যুগে 'গেয়” কবিতায় স্র পূর্ব থাকিয়া 
যায়, কিন্তু “পাঠাঃকবিতা সবরের দীসত্ব হইতে মুক্ত হয়। উনবিংশ 
শতকের সুচন! হইতেই মু্রাযন্ত্রের সাহায্যে পাঠ্য কৰিতা গেয় কবিতা 
হইতে পৃথক্‌ হইয়। যায়। স্থুর বিলুপ্ত হওয়ায় ছন্দের ক্রটি ক্রমশ: 
ধরা পড়ে এবং সংশোধন আবশ্মুক হইয়া উঠে। 


কিন্তু অভাব বোধ ও অভাব মোচনে পার্থক্য আছে। বন্ু- 
প্রচলিত ছন্দের ক্রটি সংশোধন ও সংশোধিত রূপের প্রতিষ্ট। প্রদান 
সহজ নহে। স্ৃক্ন্রুতি, রসবোধ, মাত্রাজ্ঞান, গভীর আত্মপ্রতায় ও 
দুর্ঘম সাহসের উপরে ছন্দ-সংক্কার কার্য নির্ভর করে। এ-সকল গুণের 
সমাবেশ রবীন্দ্র-পূর্ব কোন কবিতে দেখা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
এ-সকল গুণ ছিল, তাই তীহাঁর পক্ষে ছন্দ-সংস্কার সম্ভব হইয়াছে। 
অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কৰি বিহারীলাল কিছু পরিমাণে ছন্দ- 
ংশোধন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার কর! যাঁয় না। আধুনিক 
অহংমুখী গীতি কবিতা৷ ও উহার শ্রুতিসন্মত ছন্দের প্রথম পথ-প্রদর্শক 


বাংল। ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪১৭ 


বিহারীলাল। সর্বপ্রথম ইনিই প্রচলিত গীতি-ছন্দে শ্রুতিকটুতা অনুভব 
করিয়া উহা'র প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হন। দৈবক্রমে বিহারীলালের 
অনুরাগী পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । বিহারীলালের অভিনব পন্থায় 
বাংল। ছন্দ-সংস্কীর তাহাকে ভাবাইয়া তোলে ও গীতিছন্দের সংশোধনে 
প্রেরণা দেয়। এই জন্যই বিহারীলাল বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 
স্মরণীয় । 


শামি শা 


আধুনিক যুগের আদি পর্বের কবি-গোষ্টীর মধ্যে খিহারীলাল 
স্বতন্ত্র। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এমনকি মধুসুদনও 
গীতিছন্দের ক্ষেত্রে গতানুগতিক, কিন্তু বিহারীলাল 
আশ্র্ভাবে মৌলিক । তিনিই প্রথম লখুত্রিপদী 
ও অন্যান্য ষড়ক্ষর পবিক ছন্দের হুলন্ত অক্ষরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ সহ্য 
করিতে পারেন নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে- বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার 
প্রথম কবি হইতে আরম্ত করিয়া বিহারীলাল বাদে সমস্ত রবীন্দপূর্ 
কবি ষড়ক্ষর পবিক ছন্দে সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরকে অপ্রতিবাদে স্বীকার 
করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য উনবিংশ শতকের পূর্বের কবিদের 
কথা বাদ দেওয়] যাইতে পারে, কারণ তখন তাঁহাদের ছন্দ ছিল স্থর- 
মিশ্রিত এবং ছন্দোদোষ ছিল উপেক্ষণীয়। কিন্তু উনবিংশ শতকে 
স্থুরমুক্তির যুগেও কবিদের কর্ণে লঘু ত্রিপদীর সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর 
শর্গতিকটৃতা উৎপন্ন করে নাই। বরং হেমচক্্র ও নবীনচন্দ্রের সর্ববিধ 
ষড়ক্ষর পধিক ছন্দে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে হলন্ত অক্ষর প্রয়োগের বাড়াবাড়ি 
দেখা যায়। যথা 


বিহারীলাল 


(১) হেথা ইন্দ্রালযে | নন্দন ভিতর 
পতিসহ গ্লীতি | সুখে নিরমস্তর 
দানব রমণী | করিছে ক্রীড়।। 
0). 9. 900--97 


৪১৮ ছন্দতত্ব ও হর্দোবিবর্তন 


বতি ফুল মাল! | হাতে দেয তুলি 
পরিছে হরষে | সষমাতে ভুলি 
বদনমণ্ডলে | ভামিছে ব্রীড ॥ 


_ হেমচন্দ্রঃ বুত্রসংহার ব্য সগ 
(২) দেখে ক্ষত্রিযেবা | নেত্রে অনিমেষ 
অর্জুন সারথি | পাঞ্চজন্য ধব। 
বথচক্র মত | মহ রণচক্র 
করিছে চালন | কি বিস্ময কৰ ॥ 

-_নবীনচন্ত্র, প্রভাস, ৫ম সর্গ 
বিহারীলাল এই যুগেরই কবি, কিন্তু তাহার কর্ণে উক্তপ্রকার 
কবিতার ধ্বনি হইয়াছিল পীডাদায়ক। বিহারীলালের কবিতায় 

্রিষ্ট হলম্ত অক্ষরের প্রয়োগ যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; 
তবে এগুলি ব্যতিক্রমেরই নিদর্শন। তাহার রচন। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট 
হলন্ত অক্ষর বজিত। সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর বাংলা লিপিতে যুক্তবর্ণে ই 
প্রকাশিত হয়; সেইজন্য বিহারীলালের রচনায় সাধারণতঃ যুক্তবর্ণ 
দেখ! যায় না। যথা 
(১) আননে লোচনে | কপোলে অধবে 


সে হদি কাশন | কুসুম বাশি । 
আপন! আপনি | আসি থবে থবে 
হইযে রয়েছে | মধুব হাসি। 
নাবী বন্দন1, বঙ্গ সুন্দরী 
(২) ললিত বাগেতে | গলিবে পবাণ 
উথ্ুলে উঠিবে | হদয মন। 
বিষাদে নিশ! | হবে অবসান 
ফুটিয! হাসিবে | কমল বন ॥ 
_-সুববালা, এ 


ষড়ক্ষর পর্ধিক ছন্দের মংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরে বিহারীলাল যে কর্ণপীড়া 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪১৯ 


অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম প্রমাণ উল্লিখিত ধরণে যুক্ত- 
বর্ণ-বজিত শব্দের প্রয়োগ, দ্বিতীয় প্রমাণ যুক্ত-বর্ণ বিশিষ$ শব্দে 
অতিরিক্ত স্বর সন্নিবেশের দ্বার শব্দবিকৃতি সম্পাদন । যে ক্ষেত্রে 
যুক্ত বর্ণ বিশিষ্ট শব্দকে বিহারীলাল অত্যাজ্য মনে করিয়াছেন, 
সেখানে তিনি ছন্দৌভজ্গ পরিহার করিতে সংশ্লিষ্ট অক্ষরের মধ্যে নুতন 
স্বরধবনি সন্নিবেশ করিয়া একটি হলন্ত অক্ষরকে ঢুইটি স্বরাস্ত অক্ষরে 
ভাঙ্গিয়! দিয়াছেন-_কল্পনাঁকে করিয়াছেন “কলপনা?, “স্ফ,তি'কে 
করিয়াছেন “ন্ফ রতি”, মুগ্ধাণকে করিয়াছেন “মুগ্ডধা' । যথা 
(৯) সে স্থুরললনা | “কলপন!' বিনে 
কে বাজাবে প্রাণে | ভোরের বাঁশী। 


__স্ুরবাল! 
(২) চুলু চুলু সেই | নেশার নযনে 
যেমন মুরতি | শ্করতি' পাবে। 
_-এ 
(৩) কালে রূপে আলো | কবি চরাচর 
কে গো এ বিরাজে | “মুণ্ডধা” বামা। 


ষড়ক্ষর পৰিক ছন্দে এই প্রকার যুক্তবর্ণ-বিমুখতা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট হলন্ত 
অক্ষর বিরোধিতার মুলে বিহারীলালের কোন মানস বিকৃতি নাঁই। 
সৃক্ষা বিচারে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ মাত্রই শক্তি বাষ্জক এবং শক্তি সকল 
কেত্রেই কোমলতার বিরোধী । দীর্ঘ-_অর্থাৎ অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর 
পর্বের ছন্দই ষথার্থ সবল ও ভারপহ ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__“এর| 
যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্ববা আর এঁরাৰত ৮১ অপর পক্ষে ষড়ক্ষর 
পিক ছন্দ হ্ুম্ব বলিয়াই কোমল; সংশ্লিষ্ট অক্ষরের ৰলিষ্ঠতা এখানে 
অসঙ্গত। সেইজন্য ত্বম্ব পবিক ছন্দে বিহারীলালের শ্রুতির সাক্ষ্য 
প্রামাণিক । 


১। পৃঃ ১৯৩ রবীন্দ্র রচনাবলী; ১৪শ খণ্ড 








৪২৩ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


সত 


রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শ্রুতির উত্তরাধিকারী ; উপর্তর তীহার 
মাত্রাজ্ঞান, অন্তৃষ্টি, বিচার শক্তি ও সাহস অনন্যসাধারণ। তাই 
তিনি বিহারীলালের উদ্দেশ্েরই সমর্থক কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ 
তাহাঁব পদ্ধতির সমর্থক নহেন। কোমল ভাবের 
খাতিরে ভাষার যথেচ্ছ বিকৃতি সাঁধনকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন 
নাই। বিহারীলালের পদ্ধতিতে হলন্ত অক্ষরকে স্বরান্তে পরিণত 
করিলে শব্দ অতিরিক্ত দুর্বল হইয় যাঁয়। তাই এই প্রকার পদ্ধতিতে 
ছন্দোরচনাকে রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করিয়াছেন__“বাংলা যে ছন্দে যুক্ত 
(- হলন্ত) অক্ষরের স্থান হয় না; সে ছন্দ আদরণীয় নহে। যদি 
যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন শব্দপিপ্ু 
হইয়| পড়ে ।”২ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন-_ ক্ষেত্রবিশেষে 
ছন্দে কোমলতা প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই কোমলতার সীমা আছে। 
মাত্রাছন্দ হুস্ব পবিক এবং কোমল ছন্দ, তথাপি ইহাঁকেও কিছু পরিমাণে 
সবল করিয়৷ তোল। যাঁয়। সংস্কতে, প্রাকৃতে ও প্রাচীন বাংলায় 
মীত্রাবৃত্তের হলন্ত অক্ষরকে হলন্তই রাখিয়া এবং শব্দকে বিকৃত 
না করিয়া কেবল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বার] উহাতে কোমলতা বজায় 
রাঁখা হইযাছে। সেই চিরন্তন পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। 
বাংলা ছন্দে বিশেষ করিয়। মাত্রাবৃত্তে রবীন্দ্রনাথের দাঁনের তুলনা 
নাই। তবে এই দান একটু সতর্কভাবে চিন্তনীয়। কেহ কেহ 
প্রচার করিযাঁছেন-__বাঁংল মাত্রাবৃত্ত “রবীন্দ্রনাথেরই স্গি”, “মানসী 
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরিয়। যে 
বিশিষ্ট রীতি “প্রবর্তন করিলেন, তাহা! অবিলম্বে সর্বজনপ্রিয় হ্ইয় 
উঠিল এবং ইতিহাসে নুতনধার! প্রবাহিত হইল।” কিন্তু এ-কথা 


২। পৃঃ ১২৭ রর (১৪) 





বাংল! ছন্দে রবীন্্র-যুগ ৪২১ 


লত্য নহে। মাত্রাবৃত্ত রবীন্দ্-স্থষ্ট নহে; ইহা সর্বভারতীয় ছন্দ 
এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত যুগ হইতে ভারতে প্রচলিত। এমনকি 
বাংলায় “মানসী? কাব্যে মাত্রাবৃত্ত প্রথম প্রবতিত নহে, বঙ্গ-সাহিত্যের 
জন্ম হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট 
দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ সকল মাত্রাবৃন্তের চিরন্তন ধর্ম; ইহাও নব-প্রবতিত 
নহে। চর্যাপদে, ব্রজবুলি পদে, কবিকঙ্কণ চণ্তীতে, অন্নদামঙ্গলে 
বিগ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরের মীত্রাবৃত্ত দেখা যায়। স্ৃতরাং রবীন্দ্রনাথের 
সহিত মাত্রীবৃত্তের সম্পর্ক আর যাহাই হউক, পিতা-পুত্র সম্পর্ক 
নহে। সুন্ষম বিচারে রবীন্দ্রনাথ বাংল! মাত্রাবৃত্তের মুক্তিদাতা-_ 
অক্ষরবুত্তের দাসত্ব হইতে ইহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। সুরপ্রভাবিত 
ও শৈথিল্যপূর্ণ প্রাচীন রচনার যুগে সুক্ষ শ্রুতির শাসন ছিল নাঁ। 
সেই যুগে প্রাচীন পণ্ডিতের ত্ুম্বদীর্ঘ নিধিশেষে সর্ববিধ পর্বের 
ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত রূপে চালাইয়! ছিলেন । লঘু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী, 
একাবলী প্রভৃতি ষড়ক্ষর পবিক ছন্দ এবং চতুরক্ষর পবিক ছন্দগুলি 
যে ধ্বনিধর্মে মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত নহে, তাহা! এই সকল পণ্ডিত স্পষ্ট- 
ভাবে বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য তীহারা এই সকল হ্ম্বপবিক 
ছন্দে নিঃসঙ্কোচে সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 
কালক্রমে ইহা প্রথায় পরিণত হইয়া যায়। অস্বাভাবিক ব্যবহারে 
হলন্ত অক্ষরগুলি যে সেকালে কর্ণ-পীড়! উৎপন্ন করে নাই তাহ নহে, 
বিহারীলালের ন্যায় প্রাচীন কবিরাও ইহাতে অস্বস্তি অনুভব করিতেন 
এবং মধ্যে মধ্যে হুস্বপধিক ছন্দে হলন্ত অক্ষরকে বিশ্লিষ্টভাবে প্রয়োগ 
করিয়া ফেলিতেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ইহারও প্রমাণ আছে ।% 





(৯) এমন কঠিন | নারীর পরাণ | বাহির নাহিক | হয়। 
নাজানি কিজানি | হয় পরিণামে | দাস গোবিন্দ | কয। 


[ পরপৃষ্ঠার পাদটাকায় অন্ান্থ দৃষ্টান্ত - গোবিন্দদাস 


৪২২ হন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


তথাপি প্রথাঁবদ্ধতাঁর জন্য কেহই অগ্রসর হইয়া এই ত্ুস্বপধিক 
ছন্দগুলিকে অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন নাই। 
অস্বাভাবিকতার প্রতিবিধান করেন প্রথম রবীন্দ্রনাথ । ছন্দের ক্ষেত্রে 
ইহাই তীহাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাহস করিয়া 
বলেন--ষড়ক্ষর পধিক ছন্দগুলিকে দিয় বিজাতীয় সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ 
করানো! “অপরাধ'জনক। তিনি দৃষ্টান্ত প্রয়োগে দেখাইয়াছেন-__ 
“আকাশের ওই | আলোর কাপন 
নযনেতে ওই | লাগে। 
সেই মিলনের | তডিৎ তাপন 
নিখিলের রূপে | জাগে॥ 
-আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্বাচীনকেও বল! অনাঁবশ্যক যে 
ব্রেমাত্রিক ভূমিকার (বড়ক্ষর পর্বের) ছন্দকে নিচের রূপে রূপান্তরিত 
করা “অপরাধ'-__ 


এ যে তপনেব বশ্মিব কম্পন 
এই মস্তিষ্ধেতে লাগে । 
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ ঝম্পন 


বিশ্বমূতি হযে জাগে |৮* 





(২) দক্ষের | নিজশির | কা-টিযা | মহাবীর | ফে-লিল | যজ্ের | কুণ্ডে। 
মুকুন্দ | নিবেদন | শুন গো- | জগজন | মহাদেব | নিন্দার | দণ্ডে॥ 
_ মুকুন্দরাম 
(৩) সহচরী | গণ যদি | সম্নিধি | আ-ইল | নর মু| ঘী-অতি | লাজে। 
ভা-বত | চন্দ্র ক| হে-শুন | স্থন্দরি | লা-জ ক] রো-কোন | কাজে ॥ 


-ভারতচচ্ছ 
(8) ঢল ঢল ঢল | তভিৎ ঘট! মণিমরকত | কাস্তিছট' 
(একি) চিত্ত ছলন]| | দৈত্য দলন| | ললন] নলিনী | বিডম্বিনী। 
--রামপ্রসাদ 


৩। পৃঃ ১৮৪ র-ব (১৪) 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪২৩ 


আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বুঝাইয়া দেওয়| সত্তেও কেহ 
কেহ প্রচার করেন-__রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুইটি দৃষ্টান্তই নিখুত ; 
উহারা পৃথক্‌ রীতির ছন্দ, প্রথমটি নির্দোষ মাত্রাবৃত্ত ও দ্বিতীয়টি 
নির্দোষ অক্ষরবৃত্ত।% এই বিভ্রান্তি দূর করিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথকে 
আরও স্পষ্ট করিয়! “ছন্দোভঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করিতে হয়। তিনি 
বিহারীলালের-_ 
অগ্সরী কিন্নরী | দীড়াইয়! তীরে 
ধরিয়ে ললিত | করুণ তান 

উদ্ধত করিয়া দ্বর্থহীন ভাষায় বলেন--“অপ্পরী কিন্নরী যুক্ত অক্ষর 
লইয়া এখানে “ছন্দোভঙ্গ” করিয়াছে ।৮॥ 

কেবল যড়ক্ষর পবিক ছন্দে নহে, সপ্তাক্ষর, ষড়ক্ষর, পঞ্চাক্ষর ও 
চতুরক্ষর পর্বের ছন্দে হলম্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ অস্বাভাবিক এবং 
বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই স্বাভাবিক ( অর্থাৎ ইহার] মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ), তাহ! 
রবীন্দ্রনাথ নান! দৃষ্টান্তে স্পষ্ট করিয়া তুলেন। অপরপক্ষে অক্ষর- 
বৃত্তের যথার্থ অধিকার যে কেবল অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বের ছন্দে, 
তাহাও স্পষ্টীকৃত হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে ; বুঝ! যায়__পয়ার 
(৮+৬ অক্ষর ), দীর্ঘ ত্রিপদী (৮4৮১০ বা ৮+৮+৬ অক্ষর ), 
মহাপয়ার (৮+১০ অক্ষর) ও দ্রিগক্ষর1 (১০ অক্ষর ), ইহারাই 
প্রকৃত অক্ষরবৃত্ত বা! পয়ার জাতীয় ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__ 
“লম্বা নিঃশ্বীসের মন্দগতি চালেই পয়ারের € _ পয়ার জাতীয় 


পপ (সত 





পপ পপ পা পপ সাপ 


* বহুকাল যাবৎ লোকের ভ্রান্ত ধারণা ছিল-_অক্ষরবৃত্ব ও মাত্রাবৃত্ত 
পরস্পরের বিপরীত | মাত্রাবৃত্তের হিসাবে যাহা ছন্দোতুষ্ট, অক্ষরবৃত্তের হিসাবে 
তাহ! নির্দোষ ছন্দ হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়। দেন--অক্ষরবৃত্ত ও 
মাত্রাবৃত্ত পরস্পরের বিপরীত নহে, পরিপূরক । একই রচনা! একবার উৎকুষ্ট, 
একবার নিক্কষ্ট হয় না। রবীন্দ্র-রচিত দ্বিতীয় দৃষ্টাত্তটিই ছন্দোছুষ্ট। 

৪। পৃঃ ১২৭ র-র (১৪) 





স্পা 


৪২৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


ছন্দের* ) পদ-মর্ষাদ11” হুন্ব নিঃশ্বাসের লঘু চালে, অর্থাৎ হুত্ব পর্বে 
গঠিত হইলে পয়ার-জাতীয় ছন্দে আর পয়ারত্ব থাকে না। এইভাবে 
রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়া দেন-__পর্বদৈর্ধ্যের উপরেই বাংল ছন্দ নির্ভর করে, 
ব্যক্তিগত খেয়ালের উপরে নহে। পর্বদৈর্ঘ্যের উপরে ছন্দের উচ্চারণ 
ভঙ্গিকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়! রবীন্দ্রনাথই বাংল! ছন্দকে বস্তুনিষ্ঠ, 
নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলেন । বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 
রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়। ছন্দের স্বাভাবিকী- 
করণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে “ছন্দোগুরু? । 

মাত্রাবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে অক্ষরবৃত্তের দাসত্ব হইতে মুক্তি 
দিয়াছেন তাহা নহে, অ-বাঙ্গালী উচ্চারণের কৃত্রিমতা হইতেও মুক্তি 
দিয়াছেন। বাংলা ভাষার জন্মকাল হইতেই বাঙ্গালীর কে “দীর্ঘ 
স্বরবর্ণের হুম্ব উচ্চারণই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়। তথাপি 
অনুকরণ পরিহার করা হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে চর্ষা 
ও ব্রজবুলি পদের মাত্রাবৃন্তে কৃত্রিম দ্বিমাত্রিক উচ্চারণের দীর্ঘ স্বরবর্ণ 
দেখা যাঁয়। কেবল “গেয়' কবিতার যুগে নহে, পাঠ্য যুগেও 
হেমচন্দ্র-প্রমুখ কবিগণ মাত্রাবৃত্তে হঠাৎ কোন কোন দীর্ঘ স্বরবর্ণে 
অবঙ্গীয় কৃত্রিম দীর্ঘ ( দ্বিমাত্রিক ) উচ্চারণ চালাইয়াছেন। বাঙ্গালী 
পাঁঠকের! পাছে স্বভাবের বশে হম্বভাবে পাঠ করিয়! বসেন, এই ভয়ে 
তাহারা লিপিতে দীর্বত্ব-জ্ঞাপক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন। যথা_ 


(১) রে-সতি | অরে সতি কা-দিল | পশুপতি 
পা-গল | শিব প্রম | থে-শ। 


* «*[ দীর্ঘ) ত্রিপদী প্রভৃতি পযার জাতীয় সমস্ত ধমাত্রিক ছন্দকেই 
পয়ার নাম দিচ্ছি ।”--পৃঃ ১৯২ রর (১৪) 


&| পুঃ ১৪২ র-র, এ 


বাংল! ছন্দে রবীন্ধর-যুগ ৪২৫ 


যো-গ ম| গন হর তাপস | যতদিন 
ততদিন | না-ছিল | ক্রে-শ॥ 
--দশমহা বিদ্যা, হেমচন্ত্র 
(২) (কত)কা-ল প| বে-বল]| ভা-রত| বে- 
(দ্বখ) সা-গর | সী-তারি | পা-র হ | বে-। 

__-ভারত বিলাপ, গোবিন্দ রায় 
দীর্ঘ স্বরবর্ণের এই প্রকার কৃত্রিম দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের স্ৃম্পষ্ট নির্দেশ-_“বাংলায় এ-জিনিষ চলবে নাঃ কারণ 
বাংলায় হ্স্ব-দীর্ঘস্বরের পরিমাণ-ভেদ স্ুব্যক্ত নয়।”* তাছাড়া দীর্ঘ 
স্বরবর্ণের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ “গানের সুরে সাচ্চা হইতে পারে, কিন্তু 
আবৃত্তি করিয়া! পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা।”" হেমচন্দ্রাদির 
স্যায় পচিহ্ধ উচিয়ে চোখে খোঁচা দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করলে পাঠকের 
প্রতি অনৌজন্য করা হয় ।”” বল! বাুলা, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত পাঠ্য 
কবিতায় এইরূপ কৃত্রিম উচ্চারণ পরিত্যাগ করিয়! বাংল! মাত্রাবৃত্তকে 
সম্পূর্ণ বঙ্গীয় ও স্বাভাবিক করিয়৷ তুলিয়াছেন। 

অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের গৌরব প্রধানতঃ প্রয়োগশিল্পে। 
স্কত কবিতার অনুকরণে শ্লোক-বদ্ধতা বা স্তবক-বদ্ধতাই ছিল 
অক্ষরবৃত্তে রচিত বাংলা কবিতার বহুকালের বৈশিষ্ট্য। সেকালের 
গীতিকবিত| ছিল পয়ার, ত্রিপদী, দ্িগক্ষর! প্রভৃতি নির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধে 
গ্রথিত। উহা! হইত পুষ্পমাল্যের পুষ্পের মতো কৃত্রিমভাবে পরস্পর 
সংযুক্ত, নদীপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারার.মতো! অক্ৃত্রিমভাবে প্রবাহিত 
হইত না। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রকাঁশ করিয়াছেন নদীপ্রবাহের মতো 
অবিচ্ছিন্ন ধারায়; কাজেই তাহার ছন্দকেও করিতে হইয়াছে বিশেষ 
ছন্দোবন্ধের বন্ধনমুক্ত ও স্বচ্ছন্দচারী। তাই তিনি প্রয়োজন মতো! 


রিরিটিনিরিরিটিরানিরাারিরিতরিউি উনি টি 
৬। পৃঃ ১৩৯ র-র (১৪), ৭ এ, এ, ৮। পৃঃ২৫০ এ 


৪২৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


চরণে পর্ব সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পর পর চরণগুলিকে করিয়া 
তুলিয়াছেন অসমদীর্ঘ। এই প্রকার অসমীর্ঘ চরণের ছন্দকে বলা 
হয়-_'মুক্তক' অর্থাৎ স্তবক-বন্ধনমুক্ত। মাইকেলের নীতিগর্ভ 
কবিতাতেই অক্ষরবৃত্ত-জাতীয় মুক্তকের প্রথম আবির্ভাব হয় (৪০৯পুঃ 
দ্রষ্টব্য )। কিন্তু ইহার ব্যাপক ও স্ুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 
রচনায়। “বলাঁকা' কাব্যে ব্যবহৃত বলিয়া ইহা! “বলাকা-ছন্দ' নামে 
বেশী পরিচিত। মুক্তকের দৃষ্টান্ত 8 


তুমি কি কেবল ছবি | শুধু পটে লিখা। ৮+৬ অক্ষর 
ওই যে স্বুদূর নীহারিক। 94১০৮ 
যারা ক'রে আছে ভিড ৮+০ ৮ 
আকাশের নীড ০4৬ * 
ওই যার! দিনরাত্রি ৮1০ ॥ 
আলো হাতে চলিযাছে | আঁধারের যাত্রী ৮+৬ ৮ 
গ্রহ তারা রৰি ০4৬ ৮ 
তুমি কি তাদের মতো ৮৬৪ 
সত্য নও। 
৮+০ ” 
হাষ ছবি 
তুমি শুধু ছবি ১০৪ ০+৬ ” 


বলাকা, রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রীয় যুক্তকের স্থুপরিণত রূপ বলাকা কাব্যে প্রকাশিত হইলেও 
অপরিণত রূপ দেখা দিয়াছে রবীন্দ্-প্রবতিত সমিল অমিত্র ছন্দে। 
রবীন্দ্ৰীয় অমিত্র ছন্দের নৃতনত্ব কেবল তথাকথিত চরণের অন্ত্যানুপ্রাসে 
নহে, ইহার নৃতনত্ব রহিয়াছে চরণের অসমতায় অর্থাৎ মুক্তক-ধমিতায়। 
রবীন্দ্রনাথ তাহার অমিত্র ছন্দের পূর্ণ চবণ সমূহের মধ্যে মধ্যে পর্ব- 
বিলুপ্ত অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়৷ ইহাকে কবিয়! তুলিয়াছেন 
অসমপদী। মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ কিন্তু সমপদী, রবীন্দ্রীয় অমিত্র 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪২৭ 


ছন্দের ন্যায় অসমপদী নহে। রবীন্দ্রনাথ যেমন পয়ারে তেমনি 
মহাপয়ারেও অমিত্র ছন্দ রচন| করিয়াছেন এবং উভয়বিধ অমিত্র ছন্দই 
হইয়! উঠিয়াছে ছদ্মবেশী অপরিণত মুক্তক। রবীন্দ্রীয় অমিত্র ছন্দের 
শ্রুতিসম্মত রূপ 2-_ 
[ রবীন্দ্র-কৃত পংক্তিতে নিয়প্রকার ফাক নাই । ] 
(১) গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত। | রটি গেল ক্রমে 
মৈত্র মহাঁশয যাবে | সাগর সঙ্গমে 
তীর্থ স্নান লাগি। 


-_ দেবতার গ্রাস 
(২) ম্লান হয়ে এল কণ্ে | মন্দার মালিকা 
হে মহেন্ত্র নির্বাপিত | জ্যোতির্ময় টীকা 
মলিন ললাটে। 

স্বর্গ হইতে বিদায 


(৩) চঞ্চল আলোক ছায] | কতকাল প্রহরে প্রহরে 
বুলাযে গিয়েছে তুলি | কত সন্ধ্যা দিষে গেছে একে 
তারি পরে মোনার বিস্বৃতি। 
"কৃতজ্ঞ 
(৪) অন্ধকারে ঢাকে নিশি | নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে 
নিঃশ্বসিযা কেঁদে ওঠে বন 
বাহিরিহ্ব সেথা! হতে 
উদ্ুক্ত অন্বর তলে | ধূসর প্রসর রাজপথে । 

_এবার ফিরাও মোরে 
এইগুলিকে ছদ্মবেশী বলিবার কারণ আছে; এইগুলি প্রকৃত অসমপদী 
হইয়াও সমপদিতার ভাণ করে। সেকালে এই ছন্মবেশের কিছুটা 
প্রয়োজনীয়ত। ছিল। পয়ার বাঁ মহাপয়ারের একটানা প্রবাহের 
মধ্যে আকস্মিক পর্ব-বিলুপ্তি ব! অঙগচ্ছেদ ছিল সেকালের পাঠকের 
অপ্রত্যাশিত। ক্রমভঙ্গকে ছন্দোভঙ্গ বোধ হইতে পারে, এইরূপ, 


২৮ ছন্দতত্ব ও হন্দোবিবর্তন 


আশঙ্কা ছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ কৌশলে পাঠকের দৃষ্টিবিভ্রম 
ঘটাইয়! প্রকৃত অসমদীর্ঘ চরণকে সমদীর্ঘতার ছন্পবেশ পরাইয়াছেন। 
তিনি এই সব ক্ষেত্রে পরবতী চরণ হইতে অস্বাভাবিকভাবে 
পর্ব টানিয়া আনিয়া উহাকে অপূর্ণ চরণের সহিত এক পংক্তিতে 
বসাইয়। দিয়াছেন। ফলে তাহার পয়ার-চরণে আদর্শ চৌদ্দ অক্ষর 
ও মহাঁপয়ার চরণে আদর্শ আঠারো! অক্ষর অব্যাহত আছে বলিয়! 
্রান্তি হয়। উল্লিখিত চারিটি দৃষ্টান্তের অপূর্ণ চরণগুলির ছন্পবেশ 
নিমনপ্রকার £-- 


(১)  তীর্থলান লাগি। | সঙ্গীদল গেল জুটি 8৪ নন 
(২) মলিন ললাটে। | পুণ্যবল হল ক্ষীণ ১ ৬+৮ 
(৩) তারি পরে সোনার বিশ্বৃতি। | কত রাত্রি গেছে রেখে ১০+৮ 
(৪) নিঃশ্বসিয। কেদে ওঠে বন। | বাহিরিস্থ সেথা হতে *-*. ৯০+৮ 


ইহাদের পংক্তিতে চরণের আদর্শ অক্ষরসংখ্যা বজায় আছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু পর্ব-বিন্যাসের বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এইগুলিতে চক্ষুকর্ণের 
বিবাদ স্ষ্টি হয়; কারণ এই পংক্তিগশুলিকে এক একটি চরণ 
বলিয়! চক্ষু স্বীকার করিলেও কর্ণ স্বীকার করে না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 
ষড়ক্ষর পর্ব ও দশাক্ষর পর্ব অন্ত্যপর্ব মাত্র, ইহাদের স্থান চরণীস্তে 
এবং ইহাদের যতি সকল সময়েই দীর্ঘ যতি ( ৯ম অধ্যায়, ৬ষ্ঠ সুত্র )। 
অপরপক্ষে অষ্টাক্ষর পর্ব হইতেছে মুখপর্ব ; ইহার স্থান চরণের আদিতে, 
ইহার যতি হুম্বযতি। জবরদস্তিতে জাতীয় উচ্চারণবিধির পরিবর্তন 
হয় না। তাই এই সকল দৃষ্টান্ত রবীন্দ-্ট দৃষ্টি-বিভ্রম স্থায়ী হয় 
না। চক্ষুকর্ণের বিবাদে কর্ণ ই জয়লাভ করে; উল্লিখিত নিম্মরেখ 
.ড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্বগুলি উচ্চারণকালে পূর্ব অসমদীর্ঘ অপূর্ণ 
' চরণরূপেই থাকিয়া যায়; অতিরিক্ত অষ্টাক্ষর পর্বগুলি অপরের পংক্তি 
ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে পরবর্তা চরণে ফিরিয়া! আসে এবং মুখপর্বরূপেই 


ংলা ছন্দে রবীন্ধর"যুগ ৪২৯ 


উচ্চারিত হয়। মোটকথা, অমিত্র ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে-রূপে 

পংক্তি সজ্জা করেন, উচ্চারণকালে সেরূপ থাকে না, পংক্তি-বিপর্যয় 

হইয়া যায়। রবীন্দ্রকৃত পংক্তি বিশ্তাস ও উহার উচ্চারিত রূপ 

পরস্পর তুলন! করিলে এই অপূর্ব কাণ্ড বুঝা! যাইবে । যথা-_- 
রবীন্দ্রকৃত পংক্তি বিন্যাস__ 


পরজন্মে তুনি কি গে! মৃতিমতী হযে 
জন্মিবে মানব গৃহে নারীরূাপ লষে 
অনিন্যসুন্দরী। এখন তাসিছ তুমি 
অনন্তের মাঝে। ম্বর্গ হতে মত্য ভূমি 
করিছ বিহার । জন্ধ্যার কনক বর্ণে 
রাড়িছ অঞ্চল। উষার গলিত ম্বর্ণে 
গডিছ মেখল1। পূর্ণ তটিনীর জলে 
করিছ বিস্তার তল তল ছল ছলে 
ললিত যৌবনখানি। 


-মানসন্ুন্দরী 


ইহার উচ্চারিত রূপ 2 


পরজন্মে তুমি কিগে! | মৃতিমতী হযে 

জন্মিবে মানবগৃহে | নারীরূপ লে 
অনিন্য সুন্গরী। 

এখন ভাসিছ তুমি | অনস্তের মাঝে । 

্বর্গহতে মত্যভূমি | করিছ বিহার | 

সন্ধ্যার কনক বর্ণে | রাডিছ অঞ্চল। 

উষার গলিত স্বর্ণে | গডিছ মেখল।। 

পূর্ণ তটিনীর জলে | করিছ বিস্তার 

তল তল ছল ছলে 

ললিত যৌবন খানি। 

[ উচ্চারিত রূপে চরণাস্তিক মিল মধ্যপর্বাস্তিক মিলে পরিণত। ] 


৪৩০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


লক্ষ্য করিতে হইবে-চরণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া! কৃত্রিমভাবে দুই 

ংক্তিতে লেখা হয় বলিয়া চরণ পংক্তি লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হয়। 

এইজন্যই রবীন্দ্ৰীয় অমিত্র ছন্দকে বল! হয় “পংক্তি-লঙ্ঘক? | 

মধুস্থদনের অমিত্র ছন্দে বাক্যই চরণকে লঙ্ঘন করে, চরণ পংক্তিকে 

লঙ্ঘন করে না; কারণ চরণ কখনও একাধিক পংক্তিতে বিন্যস্ত হয় 

না। সুতরাং মাইকেলী ছন্দে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ও বিবাদ-ভর্ভন নাই ; 
পংক্তি লঙ্ঘনের চমতকৃতি স্থ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য । 
[ রবীন্দ্রনাথের গছ্য-কবিতার রচনারীতি বিংশ অধ্যাযে দ্রব্য ] 


রবীন্দ্রনাথের পরে বঙ্গ সাহিত্যে যে সকল কবি আবিড়ত 
হইয়াছেন, তাহার! সকলেই ছন্দোরচনায় রবীন্দ্র-শিষ্য ; রবীন্দরপূর্ব 
যুগের শৈথিল্য বর্ভন করিয়া সকলেই রবীন্দ্রোচিত স্ুপরিচ্ছন্ন ছন্দো 
রচনাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য বর্তমানের হিসাবে 
রবীন্দ্র-যুগকেই ছন্দ-ইতিহাসের অন্ত্যযুগ বলা যায়। রবীন্দ্রযুগে 
সকলেই গতানুগতিক, কেবল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 

বিশিষ্ট 1* তিনি বিচিত্র ছন্দৌরচনায় রবীন্দ্-শিষ্য 

তইয়াও মণ্ডনকলায় রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিক 
রূপ স্থগিতে সত্যেন্দ্রনাথ অতুলনীয় । পর্বের ধ্বনি-বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 
নিরক্কুশ- কোন বিশেষ প্যাটার্নের বন্ধন স্বীকার করেন নাই, কিন্তু 
নিরদিষ্টক্রমে লঘু-গুরু ধ্বনি বিন্যাসের দ্বারা পর্ব-প্যাটার্ন স্থট্রিতে 
সত্যেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। এই প্যাটার্ন-স্যষ্টির দ্বারা তিনি একদিকে সংস্কৃত 
বৃত্তছন্দকে অপরদিকে ইংরেজি শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দকে বাংলায় আমদানি 


সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


*চন্দের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্্রলালেরও অভিনবত্ত কতকট। স্বীকার্য। 
(বিংশ অধ্যায দ্রষ্টব্য । ) 


বাংল! ছনে। রবীন্দ্র-যুগ ৪৩১ 


করিয়াছেন। কেবল ক্লাসিক ছন্দোগঠনে১ অলংকরণে ও অনুবাদে 
নহে, ছন্দ-তত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিভাবান অগ্রদূত- “ছন্দ-সরস্বতী, 
নামক বিখাত রচনায় ইনিই প্রথম বাংল! ছন্দের তাত্বিক আলোচনা 
করেন। বলবৃত্ত ছন্দের পর্বদৈর্ঘ্য যে সাড়ে চার মাত্রা তাহ! ইনিই 
প্রথম বুঝিতে পারেন। পাঠক সমাঁজে সত্যেন্দ্রনাথ “ছন্দ-যাদুকর' 
নামে প্রসিদ্ধ; ইহ মোটেই অত্ুক্তি নহে। 

বাংলায় ছন্দ-অনুবাদের সুচনা সত্যেন্দ্রনাথ হইতে নহে, প্রথম 
বঙ্গলাহিত্যের চর্যাপদ হইতেই প্রাকৃত মাত্রাছন্দ বাংলায় অনুদিত 
হইয়! আপিয়াছে। সংস্কৃত বৃ্তছন্দের প্রথম আমদানি প্রাচীন বৈষ্ণব 
পদাবলীতে। আধুনিক যুগে অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভারতচন্দ্র, বাসবদত্তা 
কাব্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারঃ ললিত কবিতাঁবলীতে বলদেব পালিত, 
্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ:কুস্থম গ্রন্থে ভূবনমোহন 
রায়চৌধুরী, দশাননবধ কাবো হরগোবিন্দ লক্কর চৌধুরী, যজ্জঞতস্ম 
কাব্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত বৃন্তছন্দকে বাংলায় 
অনুবাদ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন ; কিন্তু সতোন্দ্রনাথের ন্যায় কাহারও 
অনুবাদ সার্থক অনুবাদ হয় নাই। উহাদের অধিকাংশের রচনায় 
ছন্দকে কৃত্রিমভাবে ভাষায় চাঁপানে৷ হইয়াছে মাত্র, ভাষায় ছন্দ 
স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে__ 
প্রাচীনকালে বৈষ্ণব পদাঁবলীতে শশিশেখর লিখিয়াছিলেন-_ 


তব কোপ বডে অভিমান চড়ে 
এবং আধুনিককালে য্জ্রভন্ম কাব্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন__ 
অনলের কণা পড়িছে খসিযা 


কবিদ্বয়ের উদ্দেশ্য উদ্ধাত দৃষ্টান্তে সংস্কৃত “তোটক' ছন্দে নিম্মপ্রকার 
উচ্চারণ £-- 


তব কো“ও? | প বড়ে'এ”? | অতি মাআ; | ন চড়ে? 


৪৩২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 
এবং-- 

অনলেএএ* | র কণা“আ" | পড়িছে“এ' | খমিয।আঃ 
কিন্তু বাঙ্গালীর উচ্চারণ-প্রবৃত্তি অন্যরূপ। বাঙ্গালী পাঠক এগুলিকে 
নিন্বপ্রকারে পড়িয়া থাকেন £ 

তব কোপ বডে | অভিমান চড়ে 
এবং-_ 

অনলের কণা! | পড়িছে খমিযা 
ফলে “তোটক" প্রকাঁশ পায় না এবং কবিছ্বয়ের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। 
বাংলায় তোটকের অধিকাংশ চরণকে স্থুপরিচিত লঘুত্রিপদীর যড়ক্ষর 
পর্বে ভাগ করিয়া পড়া চলে বলিয়া ইহাঁকে তবু ছন্দ বলিয়া চেন! 
গিয়াছে, কিন্তু সত্যেন্দ্-পূর্ব কবিদের মালিনী, শিখরিণী, রুচিরা, 
মন্দাক্রান্তা, ভ্রুতবিলন্দিত প্রভৃতি ছন্দের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালীর ছন্দো- 
বোধ উদ্রিক্ত করিতে পারে নাই । যথা-_ 


(১) কুবাসনা খলহাদযে সদ রহে 
মহাস্ুখী স্জনগণের পীডনে | 
প্রবঞ্চকে কখন করে কি ভাবন। 
অকারণে সবল মনে দিতে ব্যথা । 
_রুচিবা ছন্দ, ভূবনমোহন রাযচৌধুরী 
(২) কহ কিজন্য মহৎ সমবাঙ্গনে 
অমববর্গ অলক্ষিত এক্ষণে ? 
উচিত সৈশ্ঠসহ স্থিতি সঙ্গরে 
সতত রক্ষি সবন্ধু নরেশ্বরে। 
দ্রতবিলঘিত ছন্দ, হরগোবিন্দ 
(৩) লজ্জ|! কহিল “হবে 
কিলো তবে 
কতদিন পরাণ রবে 
অমন করি। 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪৩৩ 


হইযে জলহীন 
যথ! মীন 
থাকিবৰি ওলে। কতদ্দিন 
মরমে মরি!” 
--শিখরিণী ছন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ 


সংস্কৃত বৃত্তছন্দের বঙ্গানুবাদে কবিদের ব্যর্থতার কারণ আছে। 
ছন্দ যর্দিও অর্থনিরপেক্ষ এবং ভাষামুক্ত, তথাপি ভাষার সহিত সহিত 
ছন্দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া উঠে। ভাষাভেদে উচ্চারণভঙ্গি 
পৃথক্‌ হয় এবং ভাষার বিশেষ ভঙ্গিতে উচ্চারিত শব্দের মধ্য দিয়াই 
জাতীয় ছন্দ প্রকাশিত হয়। সেইজন্য জাতীয় উচ্চারণ ভঙ্গির সহিত 
ছন্দের সংযোগ প্রায় অচ্ছেষ্চ হইয়া! উঠে। বাংল! শব্দে বঙ্গীয় উচ্চারণ 
ভঙ্গির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গি ফুটাইয়া৷ তুলিতে না 
পারিলে সংস্কত ছন্দের ধ্বনি বাংলায় ফুটাইয়া৷ তোল স্থুকঠিন। 
আবার এইপ্রকার কুত্রিম উচ্চারণেরও বিপদ আছে। সাহিত্য ব্যক্তি- 
গত ব্যাপার নহে, জাতীয় ব্যাপাঁর। কৰি বিজাতীয় কৃত্রিম উচ্চারণে 
ছন্দোরচন| করিতে পারেন, কিন্তু পাঠকও জাতীয় উচ্চারণ পরিত্যাগ 
করিয়া বিকৃত ও অদ্ভুত উচ্চারণ করিবেন, ইহা! আশা করা যায় না। 
বাংলায় সংস্কত ছন্দের অনুবাদকেরা এই কথাটি বুঝেন নাই। 
তাহার জবরদস্তি করিয়! কৃত্রিম উচ্চারণে বাঙ্গালী জাতিকে দীক্ষিত 
করিতে চাহিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর স্বাভাবিক জাতীয় উচ্চারণের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত ভূবনমোহন 
রাঁয় চৌধুরীর অভিযোগ ও আক্ষেপ স্মরণীয়। সংস্কৃত ছন্দের 
বঙ্গানুবাদ পড়িতে যাইয়! বাঙ্গালীরা 

[ উদ্ধতাংশে ইলেক () অকারাস্ত স্চক এবং (-) দীর্ঘত্ব স্চক | ] 

লঘুকে- গুরু সভ্ভা-ষে- | দীন্থ বর্ণে" কহে" লঘু-। 
হশ্বদী-্ঘে- সমজ্ঞা-নে- | উচ্চা-রণ' করে- সবেশ ॥ 
0. 2, 2০০--2৪ 
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হসস্ত প্রা-য? সম্ভা-ষে- | শব্দে-র) শে-য” অক্ষরে-। 

ব্ণা-্তস্থ “অ'কা-রে-রে- | লুগ্তা-কা-রে- পঠে- সদা-। 

এই কুৎসিত? সংস্কা-রে- | দে-শ' ভা-যা- দিনে- দিনে-। 

হয়ে-ছে- সম্পদ" রষ্ঠা- | দী-ন' ত1- বে-ভ্রমে- সদা ॥ 
ভূবনমোহন তাই বাঙ্গালী পাঠককে দবাঙ্গালী' উচ্চারণ পরিত্যাগ 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন__ 

চলিত ব।| চনঃ অন্থ | রো-ধ+ বি | সর্জনঃ 

করিযা- | অক্ষর' | পঠিলে-। 
আব্য ম | ধুর' হই | বে- পর | মা-দৃত 
উচিতে। | চ্চারণ; | করিলে" ॥ 
ভুবনমোহনের ন্যায় অনুবাদকদ্দিগের এই প্রকার পণ্ডিতী বিকৃত 
মনৌভাবই আসলে সংস্কৃত ছন্দের বঙ্গানুবাদকে ব্যর্থ করিয়াছে। 
কেবল উচ্চারণ-ভঙ্গির পার্থক্য নহে, বাঁডালীর কণ্টশক্তির সীমা- 
বদ্ধতাও অনুবাদ-ব্যর্ঘতার জন্য দায়ী। সংস্কৃত ছন্দের পর্ব-দৈর্ঘ্য 
বিচিত্র; কিন্তু চতুরক্ষর হইতে অষ্টাক্ষর এবং দশাক্ষর পর্বের উচ্চারণেই 
বাঙ্গালীর ক্টশক্তি সীমাবদ্ধ । তাছাড়া বাংলা ভাষার পদ্ঠছন্দের ধারণ! 
পর্ব-সশ্মিতির উপরেই নির্ভর করে, পর্-সঙ্গতির উপরে নহে। 
সত্যেন্্র-পূর্ব অনুবাদক কবিরা এই সত্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন 
না। একমাত্র হরগোবিন্দ লক্ষর চৌধুরী এইটুকু মাত্র বুঝিয়াছিলেন-_ 
দীর্ঘ স্বরবর্ণে নহে, হলন্ত অক্ষরেই বাংলায় ধ্বনির দীর্ঘত্ব স্বাভাবিক। 
সেইভাবে দ্বিজেন্দ্রনীথ ঠাকুর কেবল বুঝিয়াছিলেন-_সংস্কৃত দীর্ঘ পর্বকে 
খণ্ড খণ্ড করিলে তবেই বাঙ্গালীর কণ্টোপযো শী হইতে পারে । সকল 
দিক বিবেচনা করিয়াছেন একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ । 
সুন্মনভাঁবে দেখিলে এক ভাষার ছন্দ সকল অন্য ভাষায় সম্পর্ণরূপে 

ভাষান্তরিত হইতে পারে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় ভাষার 
কিছু কিছু সাধারণ প্রকৃতি থাকে। এই সাধারণ প্রকৃতিকে ভিত্তি 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪৩৫ 


করিয়াই কোন কোন ছন্দের ভাষান্তরিত হওয়া সম্ভব। সংস্কৃত ও 
বাংলা এই উভয় ভাষার সাধারণ ক্ষেত্র আবিষ্কারের মধ্যেই রহিয়াছে 
সত্যেন্্রনাথের প্রতিভ1। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই সত্যেন্্রনাথের অনুবাদকে 
প্রকৃত সার্থক বল! চলে; অন্যত্র তিনি বাংলায় অন্য ভাষার ছন্দের 
কতকটা আভাস আনিয়াছেন মাত্র, যথার্থ অনুবাদে সফল হন নাই। 
তথাপি এই আভাসও কিছু পরিমাণে বাংলা ছন্দকে অলংকৃত 
করিয়াছে; কারণ তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, চীনা ও ফারসীর ছন্দকে 
বাংলায় ফুটাইতে ন1 পারিলেও অনুবাদে বাংল! ভাষারীতি ও বাঙ্গালী 
উচ্চারণকে বিকৃত করেন নাই, বরং অনুবাদ-প্রচেষ্টায় বাংল! ছন্দের 
সীম। কিছু পরিমাণে বাড়াইয়াছেন। 

সাধারণতঃ বলবৃত্ত ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছন্দ। তথাপি 
ছন্দ অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি মাত্রাবুত্তকেই নির্বাচিত 
করিয়াছেন ; কারণ প্রথমতঃ মাত্রাবৃত্তের পর্ব-সীমা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত__ 
চার মাত্র হইতে সাত মাত্রা পর্বন্ত ; দ্বিতীয়তঃ একমাত্র মাত্রাবুত্তকেই 
অলংকৃত করিয়া উহাতে সংস্কৃত বৃত্তছন্দের আভা আন সন্তব। 
তাছাড়৷ মাত্রাবুন্তপর্বের বিশেষ বিশেষ স্থানে গুরু অক্ষর প্রয়োগে 
শ্বাসাঘাতের আভাস আনা যায় ও এই শ্বাসাঘাতের সাহায্যে কয়েকটি 
ইংরেজি ছন্দকে বাংলায় অনুবাদ করা যাইতে পারে । ছন্দ-অনুবাদে 
সত্যেন্দ্রনাথ বলবৃত্তকে যে ব্যবহার করেন নাই তাহা নহে, তবে এই 
ব্যবহার অত্যন্ত অল্প। বৈদিক ছন্দ মাত্রা-নিরপেক্ষ বলিয়া! “গায়ত্রী 
ছন্দের অনুবাদে তিনি বলবুন্ত ব্যবহার করিয়াছেন। যথা 


/ / 
জয়. কবি জয. | জগৎ প্রিয় 


/ / 
বরেণ্য হে | বন্দশীয় 


/ / / 
অগম্‌ শ্রুতির | শ্রোত্রিয় জয়, | জয়, । 
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/ রা 
প্রাণ, প্রণবের্‌ | দ্রষ্ট। নব 
/ / 

গান সে অস। পত্ব তব 


/ / / 
অমৃত সম্‌ | উদ্ভব জয.| জয. ॥ , 


_ শ্রদ্ধা হোম 


এই অনুবাদ সার্থক অনুবাদের দৃষ্টান্ত নহে। সত্ব্্রনাথও ইহা 
বুঝিয়াছিলেন তাই তিনি কেবল "গায়ত্রী নামের পরিবর্তে ছন্দের 
নাম দিয়াছেন__“গোঁড়ী গায়ত্রী'। মুল গায়ত্রীর কোন গৌড়ীয় রূপ 
বৈদিক ভাষায় নাই। মুল গায়ত্রী চরণ ত্রিপধিক, প্রতি পর্বে 
অফ্টাঞ্ষর, চরণে মোট ২৪ অক্ষর। কিন্তু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের চরণে অক্ষর 
খ্যা ২৫, শেষ অন্ত্যপর্বের একাক্ষর “জয়” গায়ত্রী-বিরোধী | গায়ত্রীর 
গা্তীর্ধ-মহিম। ইহাতে নাই। 
বলবৃত্তের পর্ব সাধারণতঃ একই প্রকার-_পর্ব দৈথ্য স্থির-নিরদিষ্ট 
এবং পর্বের অক্ষর বিন্যাস প্রায় বৈচিত্র্যহীন ; ইহাকে অলংকৃত করা 
ব1 ইহাতে বিজাতীয় ছন্দের আভাস আনা স্থকঠিন । তবে অলংকরণের 
দিক দিয়! ইহার গুরু তিন অক্ষরের বিশেষ পর্বকে ছন্দের সাধারণ 
পর্বরূপে ব্যবহার করিয়া! ইহাতে যে কতক পরিমাণে বৈচিত্র্য বা 
নৃতনত্ব আন! যায়, তাহা সত্যেন্্রনাথই দেখাইয়াছেন। বারংবার 
শ্বাসাঘাতের জন্য নিন্বোদ্ধাত ছন্দটি ইংরেজি-গন্ধি 2-- 
০: 4 // 4 /॥/ / 
খো-কন্‌ ধন্‌ | ঘুম্‌ চায, গো | ঘুম আয গো। 
/ / / ১. 4 / // / 
চোখ, পিটু পিট | মিট্‌ মিট্‌ মিটু | ঘুম্‌ পাষ. গে! | ঘুম আয. গো ॥ 
_ঘুমপাডানি গান 
ইংরেজ কবি “ক্ষটে'র 'মারমিয়ন” কাব্যের পঞ্চম সর্গে বণিত “ইয়ং 


বাংল! ছন্দে রবীন্দর-যুগ্গ ৪৩৭ 


লকিনভার উপাখ্যানের ছন্দকেক্ বাংলায় আমদানি করিতে গিয়া 
সতান্দ্রনাথ উল্লিখিত ত্রি-গুরু অক্ষরের বলবৃত্ত পর্বকেই ছন্দের 
সাধারণ পর্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন 2 

(ওই) সিদ্ধুর্‌ টিপ.| সিংহল্‌ দ্বীপ | কাঞ্চন্‌ ময. | দেশ. । 

(ওই ) চন্দন যার্| অঙ্গের বাস্‌ | তান্ুল বন্‌ | বেশ ॥ 

_সিংহল 
এই দুইটি দৃষ্টান্তের মধ্যে বাঙ্গালীর কণ্ঠে প্রথমটিতেই বলবৃত্বত্ 
অপরিহার্ষভাবে দেখা দেয়; কারণ প্রথম দৃষ্টান্তে পর্বস্থ শব্দগুলির 
অধিকাংশ শব্দই পরস্পর প্রথক্‌ একাক্ষর শব্দ এবং সেইজন্য সহজে 
শাসাঘাত প্রাপ্ত, কিন্তু দ্বিতীয় ( সিংহল ) দৃষটান্তটিতে এই ব্যাপার 
নাই; বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহাতে ধণগ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্তে পরিণত হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। ইহাও সত্যেন্্রনাথের আর একটি ইংরেজি-গন্ধি 
ছন্দ; কারণ ইহাতে মূল “ইয়ং লকিনভারে'র লঘু-লঘুগুরু অক্ষরের 
পর্বের ছন্দ ফুটে নাই, শ্বাসাঘাতযুক্ত ইংরেজি ছন্দের আভাসমাত্র 
ফুটিয়াছে। 

সাধারণ বলবৃত্ত-পর্বের মধ্যেই একটু অসাধারণতার বীজ আছে। 
একটি হলন্ত অক্ষরযুক্ত চতুরক্ষর পর্বই বলবৃত্তের সাধারণ পর্ব ; এই 
প্রকার পর্বেই যদি সমগ্র কবিতা রচিত হয়, তাহা হইলে 
কবিতাটিতে ছন্দোগত উভচরত্ব আসিয়া ঘায়। ইহ! ছুইভাঁবে পাঠ্য । 





* মুল কবিতার ছন্দের পর্ব কিন্তু ত্রিগুরু অক্ষরের নহে, চরণের প্রথম পর্ব 


লঘু-গুরুঃ অন্যান্য পর্ব লঘু-লঘু-গুরু অক্ষরের | যথা-__ 


/ / / 
0) 90106 | 1,0019817521 | 15 ০0206 ০0৮ | 0101) ৬630) 


77177996121] | 005 206 0০: | 06: 1015 5050. | %/95 0116 1965, 


90 910) | 00] 10 1056 | 200 50 02006 | 1653 11) ৬121 
10৩1৩ 06 | ৮6: 12.5 10015176 | 116 005 90806 | 2১001010521 


৪৩৮ ছন্দতত্ব ও. ছন্দোবিবর্তন 


ইহার হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহা বলবৃত্তই থাকে, আবার 
বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়া যায়। ইহাকেও 
“সমুদ্রাষ্টকে' সত্যেন্্রনীথের আবিষ্কার বল! যাইতে পারে। যথা 
সিন্ধু তুমি | বন্দনীয | বিশ্ব তুমি | মাহেশ্বরী 
দীপ্ত তুমি | মুক্ত তুমি | তোমাষ মোরা ] প্রণাম করি। 
অপার তুমি | নিবিভ তুমি | অগাধ তুমি | পবাণ প্রিষ 
গহন তুমি | গভীর তুমি | সিদ্ধু তুমি। বন্দনীয। 
--সমুদ্রাষ্টীক 
সত্যেন্দ্রনীথের মণ্ডনকলার চুডান্ত প্রকাশ মাত্রাবৃন্তে। প্রতি পর্বের 
নির্দিষ্ট স্থানে হলন্ত অক্ষর প্রয়ৌগেই হইয়াছে মাত্রাবুন্তের অলংকরণ ; 
স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ হলন্ত অক্ষরে শ্রাসাঘাত 'আমিয়! ছন্দগুলিকে 
করিয়া তুলিয়াছে--বলবৃত্ত-গন্ধি মাত্রাবৃত্ত। ইহ1 বঙ্গীয় ছন্দো- 
ভাগ্ডারে সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম বিশিষ্ট দান। এইগুলিতে স্থির 
নির্দিষ্ট হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে শ্বাসাঘাতযুক্ত ইংরেজি ছন্দের 
আভাস আসে এবং বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে সংস্কত বৃত্তছন্দের ধ্বনি ফুটিয়া 
উঠে। সেইজন্য সত্যেন্দ্রনাথ এই বলবৃত্ত-গন্ধি মাত্রাবৃত্তকে সংস্কৃত, 
ইংরেজি প্রভৃতি ছন্দের অনুবাদে ব্যবহার করিয়াছেন । 
সংস্কৃত বৃত্তছন্দের সাতটির বঙ্গানুবাদ সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় 
উল্লেখযোগ্য, যথা--(১) শার্দুল বিক্রীড়িত (বিছ্যুত্বিলাস” কবিতা ), 
(২) মালিনী (“রিক্তা কবিতা ), (৩) মন্দাক্রান্তা (“যক্ষের নিবেদন 
কবিতা ), (৪) পঞ্চচামর (সিদ্ধুতাগুব+ কবিতা ), (৫) রুচির (তখন 
ও এখন” কবিতা ), (৬) বিদছ্যুন্মীল। (“পিয়ানোর গান' কৰিতা! ) ও 
(৭) তোটক (“জাফরানের ফুল" কবিতা )। তাছাড়। “শোধন, 
কবিতায় (পরে দ্রষ্টব্য) কবির অজ্ঞাতসারে 'অ্িনীঃকেও কৰি 
অনুবাদ করিয়াছেন। এইগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রকৃতি 
অনুসরণে স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব প্রকাশ করিতে কেবল বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর 


বাংল। ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪৩৯ 


ব্যবহার দির রী তথাপি তাহার শারদ বিক্রীড়িত ও মালিনী 
ছন্দের বঙ্গানুবাদ সার্থক হয় নাই। অন্ুবার্দকের অক্ষমতা-দোষ নহে" 
বঙ্গীয় ছন্দোধর্ম ই এই বার্থতার জন্য দায়ী। শার্লি বিক্রীড়িত ও 
মালিনী ছুইটিই অসমমাত্রিক পর্বের ছন্দ_শাদুল বিক্রীড়িতের 
চরণের পর্বদ্ধয় ১৮ ও ১২ মাত্রার এবং মাঁলিনীর চরণের পর্বদ্য় ১০ ও 
১২ মাত্রার । পর্বের এই প্রকার অসমমাত্রিকতা বাংল। ছন্দের 
বিরোধী। সত্যেন্দ্রনাথ শাদূলি বিক্রীড়িতের এক চরণকেই তিন 
চরণের চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
যথা-_ 


সিন্দুর | রোল্‌, মেঘে | ভিড়ল আজ, 


১৮ মাত্রা 
গরজে বাজ, 
8 ৩ ৫ 
বিদ্যুৎ | বিলোল্ | রক্ত চোখ. । ১২ মাত্র! 
ঝঞ্ধার | দোল্‌ সার! | স্থষ্টিময়, 
জাগে প্রলয়, 
তাগুব, | বিভোল্‌। ছায়, ছ্যুলোক্‌। 
_-বিদ্ধ্যৎ বিলাস 


[ আদর্শ £-_মেঘাজীং বিগতার্রাং শবশিব। | বূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং ] 


ইহার তৃতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্ব (বিলোল ) এবং ষষ্ট চরণের দ্বিতীয় 

বব (বিভোল) ত্রিমাত্রিক, সেইজন্য ইহারা এই চতুর্মাত্রিক ছন্দের 
ছন্দ-পতন ঘটাইয়াছে। এই ছুইটি চতুর্মাত্রিক হইলে ( যথা-_ 
“বিদ্যুৎ | প্রোজ্জল | রক্ত চোখত এবং “তাগুব্‌ | বিহ্বল্‌ | ছায় 
দ্ুলৌক') বাংলা ছন্দ অবশ্য রক্ষা পাঁয়, কিন্তু তাহা হইলে আর শারদ 
বিক্রীড়িত থাকে না। মালিনী ছন্দের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার 


৪৪০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


ঘটিয়াছে। সত্যেন্্নাথ মালিনী চরণকে ষগ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের ছুই 
চরণে রূপ দিয়াছেন 2 


ডু ৪ 
উড়ে চলে গেছে | বুল্বুল্‌ ** ১০ মাত্র! 


৮ 
শৃন্ময, বর্ণ | প্র | “১৮. ১২ মাত্র 
ফুরাযে এসেছে | ফাল্গুন 
যৌবনের জীর্ণ | নির্ভর ॥ 
_ রিক্তা 
[ আদর্শ অসিত গিরি সমং স্তাৎ | কজ্জলং সিদ্ধুপাত্রে ] 


এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের প্রথম অষ্টমাত্রিক পর্বই সশ্মিতিহানি 
ঘটাইয়াছে ; এই দুইটিকে ছয় মাত্রার পর্বে পরিণত করিলে ( যথা-_ 
শূন্যময় রে | পিঞ্জর” এবং “যৌবন-শেষ | নির্ভর, ) বাংলা ছন্দ বজায় 
থাকে, কিন্তু মূল মালিনী ছন্দ বিলুপ্ত হয়। মান্দাক্রান্তাও অসম- 
মাত্রিক পর্বের ছন্দ, ইহার চরণ ৮+৭+- ১২ মাত্রায় তিন পর্বে গঠিত। 
কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ইহাকে স্থকৌশলে সপগুমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত 
করিয়া বাংল ভাষায় স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। যথা 


( পিকগল্‌ বি্বল্‌ ) ব্যথিত নভতন্‌। কই গো কই মেঘ | উদয, হও । 
( সন্ধ্যার্‌ তন্দ্রার্‌) মূরতি ধরি আজ | মন্ত্র মন্থর | বচন্‌ কও ॥ 
। -যক্ষের নিবেদন 
[ আদর্শ £--যাঙ্জঞা! মোঘ] | বরমধি গুণে | নাধমে লব্ধকাম!| ] 


মূল আট মাত্রার প্রথম পর্ব এখানে অতিপবিক ধ্বনিমাত্রে পর্যবসিত 
হইয়] বাংল! মন্দাক্রান্তাকে পর্ব-সশ্মিতি হানি হইতে রক্ষা করিয়াছে। 
মূলের ১২ মাত্রার অন্ত্যপর্ব এখানে ৭+৫ মাত্রায় দ্বিখণ্তিত। 

লঘু-গুরু বিন্যাসের দুইটি ত্রিমাত্রিক পর্বকে সংযুক্ত করিয়া ছয় 
মাত্রার মাত্রাবৃত্ত পর্বের রচন। দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা পঞ্চচামর 


বাংল] ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪৪১ 


ছন্দে। মন্দীক্রান্ত। ছন্দে যেমন পর্বখগ্ডন, পঞ্চচামর ছন্দে সেইরূপ 
পর্যযোজন সতোন্দরনাথের কৌশল -_ 
মহৎ : ভযের্‌ | মুরৎ : সাগব্‌ | বরণ. £ তোমার | তমঃ £ শ্যামল্‌। 
মহে : শ্বরের্‌ | প্রলয়, : পিণাক্‌ | শুনাও £ আমায়. | শুনাও : কেবল্‌॥ 
--সিন্ধু তাণ্ডব 
[ আদর্শ :-_-জটা | টবী | গল |জ্জল | প্রবাঁ| হ পা] বিত| স্থলে ] 
ইহার হলম্ত অক্ষরগুলিকে সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে শ্বাসাহত হয় 
এবং ইংরেজি 1911103 ছন্দের ধ্বনি ফুটিয়া উঠে। 
সত্যেন্্রনাথের অনুবাদের রুচিরা ছন্দ পঞ্চচামরের মতোই 
যণ্মাত্রিক পর্বের ছন্দ হইয়াছে । সংস্কতের মতো ইহাঁও হইয়াছে 
ত্রিপবিক--প্রথম পর্ব চতুরক্ষর, দ্বিতীয় পর্ব প্চাক্ষর ও তৃতীয় পর্ব 
চতুরক্ষর। যথাঁ_ 
তখন্‌ কেবল্‌| ভরিছে গগন্। নৃতন্‌ মেঘে। 


কদম্‌ কোরকৃ | ছুলিছে বাদল্‌ | বাতাস্‌ লেগে । 
_তখন ও এখন 


| আদর্শ £-অভূনুপো | বিবৃধ সথঃ | পর্তপঃ ] 

এই রুচিরার সহিত ৪৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভূবনমোহনের রুচির তুলনীয় 
(কুবাসনা | খল হৃদয়ে | সদ] রহে)। 

সত্যেন্্রনাথের আর একটি সার্থক অনুবাদ--তোটক। সার্থকতার 
জন্যই ইহা হইয়াছে অত্যন্ত জনপ্রিয় । সংস্কৃত তোটকের প্রতি চরণের 
প্রথম ছুই অক্ষরকে অতিপবিক অংশে পরিণত করিয়া উহাকে 
চতুর্মাত্রিক মাত্রীবৃত্তে পরিণত করা৷ মত্যেন্দ্রনীথের অভূতপূর্ব কৌশল। 
মূলের লঘু-লঘু-গুরু বিন্যাসের পর্কে তিনি গুরু-লঘু-লঘু বি্যাসের 
পর্বে পরিণত করিয়াছেন। যথা-_ 

(ওকে) ফুটুল গো | ফুটুল দি| গন্ত ভ|রি। 


(কারা) জাগল ধু | সর্‌ ধুলি | শয্যা প|রি।॥ 
_জাফরানের ফুল 


৪8৪২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


[ আদর্শ £- প্রণমা-মি শিবঃ শিব কল্পতরুম্‌ ] 

ইহার অতিপবিক অংশ বাদ দিয়! সতোন্দ্রনাথ ইহার অন্য এক রূপ 
দেখাইয়াছেন “দুরের পাল্লা” কবিতায়__ 

পান্‌ বিনে | ঠৌটু রাঙা] চোখ, কালে1| ভোম্র!। 

রূপ. শালী | ধান্‌ তান | রূপ. দেখো । তোম্ব। ॥ 
হলন্ত অক্ষরগুলিকে সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে এর ছন্দ হইয়! উঠে 
ইংরেজি 9০৮]. 

সত্যেন্্রনাথের পিয়ানোর গান” ও “চরকার গান কবিতার ছন্দকে 

যেমন সংস্কৃত বিছ্যুন্মালার অনুবাদ তেমনি ইংরেজি 810071066র 
অনুবাদও বলা যাইতে পারে। ইহ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে 9502060 এবং 
বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে বিদ্যুন্মীলী। ইহার পর্বের অক্ষর-বিন্যাস গুরু-গুরু | 
যথা, *পিয়ানোর গান+__ 

তুল্‌ তুল্‌। টুক টুকৃ| টুকু টুকু। তুন্তুল্‌। 


কোন্‌ ফুল তার্‌ তুল! তার্‌ তুল | কোন্‌ ফুল্‌। 
[ আদর্শ £- বিদ্যুন্মালা শ্রিষ্টোইস্োদঃ ] 


ফারসী মুতাক্কারিব্‌ ছন্দ, চীন! একাক্ষর ছন্দ এবং জাপানী “তানকাঃ 

ছন্দও সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে ফাসীর অনুবাঁদটি প্রায় নিখুতি। মুতাকারিব সংস্কৃত ভুজ- 
প্রয়াতের মতে| 'হুম্ব-দীর্ঘ-দীর্ঘ' ক্রমের ত্যক্ষরপধিক ছন্দ। “তাজের 
প্রথম প্রশত্তি” এই ছন্দে লিখিত। বাংলায় ইহা পঞ্চমাত্রিক পর্বের 
মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়াছে-_ 

জগৎ সার্‌ | চমৎকার্ | প্রিযার্‌ শেষ, | শেজ, 

অমল্‌ ভাষ | কবর্‌ ছায. | তনুর তার্‌ | তেজ, ॥ 
ইহারই শেষ খণ্ড পর্বকে পূর্ণ পর্বে পরিণত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন “ঝর্ণার গান+ 2 


চপল্‌ পাষ. | কেবল্‌ যাই | কেবল্‌ গাই | পরীর্‌ গান্‌। 
পুলক্‌ মোর | সকল্‌ গাষ. | বিভোল্‌ মোর্ | সকল প্রাণ | 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ ৪৪৩ 


চীন! একাক্ষর শব্দের ছন্দকে সতোন্দ্রনাথ “ছন্দ-সরস্বতী'তে 
ষণ্মাত্রিক মাত্রাছন্দের মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন ৷ দীর্বহ্ম্ব ক্রমের দুইটি 
পর্বকে সংযুক্ত করিয়া ইহার পর্ব রচিত হইয়াছে; সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে 
ইহাকে 0:০9০1)96 ছন্দ বল! যায়। যথা 
শিষ কে : দেয, গো | আজ, 
তার কি: ভিন্‌ গ! ঘর্‌ 
ছুখ সে; তাব্‌ কি | পর্‌ 
টা সে: তার কি| তাজ? 
পাচ চরণে রচিত মোট একত্রিশ অক্ষরের ছন্দোবন্ধ*%* হইতেছে 
জাপানী “তানকা”। সত্যেন্দ্রনাথ ইহাকে স্বাধীনভাবে তিন চরণের 
ষগ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত করিয়াছেন। “কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরণে" 
তাহার “তানক1 সপ্তক রচিত হইয়াছে। বিখ্যাত “বৈকালী" কবিতার 
ছন্দও এই “তানকাঠ। যথা 
(১) অশ্রুর দেশে | হাগি এসেছিল | ভূলে 
সে হাসিও শেমে | মরণে পড়িল | ঢুলে 
অশ্রু সাযর | কুলে। 
--তানক। সগ্ডক 
(২) পদ্মের মতে! | নযগো এ আখি | নয 
তবু যদি নাও] নিতে যদি সাধ | হয় 
দিতে করিব না | ভয়। 
--বৈকালী 
সত্যোন্্রনাথ-রচিত অনেকগুলি নূতন প্যাটার্নের ছন্দ ঠিক সঙ্ঞ্ঞান 
অনুবাদ নহে; বিভিন্ন দৈ্য বিশিষ্ট পর্বের মাত্রাবৃত্তকে হলন্ত অক্ষরের 
দ্বারা বিচিত্ররূপে সজ্ভিত করার ক্লাসিক মনোবুত্তি হইতে এই ছন্দ- 
গুলির উৎপত্তি। হলন্ত অক্ষরগুলির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে শ্বাসাঘাত 
আসিয়া! যায় বলিয়া এইগুলিতে বলবৃত্ত-ভ্রান্তি হয়। স্তৃতরাং 


* তানকা'র পাচ চরণের বিন্তাস যথাক্রমে৫) ৭, ৫১ ৭, ৭ অক্ষর । 


88৪ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


অনুবাদিত ছন্দগুলির মতো এইগুলিও বলকৃত্ত-গন্ধি মাত্রাবৃত্ত। বিশেষ 
করিয়া (ক) পাঁচ মাত্রার ও (খ) সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্তে এই নূতন 
ছন্দগুলি রচিত। যথা-- 
(ক) পাচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত-_ 

(১) পর্ব প্যাটার্ন ₹ ৮ ১ -- 


ৃ 

হর-মু ; কুট] হর-মু ; কুটু 

ভূ-স্বর : গের্‌ | স্ুমের : কুট্‌। 

গগনে : প্রা. | ভিড়ায় £ কায, 

করিতে ; চায় | তারক1 : লুঠ ॥ 

_হরমুকুট গিরি 

(২) পর্ব প্যাটার্ন _ ২-- [সংস্কৃত অপ্থিনী ছন্দ কবির অজ্ঞাতে রচিত 
হইযা গিয়াছে । ] 


/ /  / ঠ" ঠা ০: 
দাও কে : বল্‌ | যশ. অঃ মল্| কীতি : সার | কৃত্তি : বাস্‌। 
বর্ণ : নয়, | হম্য : নয় | দাস্‌ দা : সীর্‌ | নেইক : আশ. ॥ 
_যশোধন 
[আদর্শ £--বর্জয় | স্ত্যা জনৈঃ | সঙ্গমে | কান্ততঃ 
এই প্যাটার্নের পর্বকে ষণ্মাত্রিক মাত্রাবুত্তের অন্ত্যপর্বরূপে ব্যবহার 
করিয়া! এবং একাধিক প্রতীক চরণরূপে প্রয়োগ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ 
একটি নূতন ও চমণকার ছন্দোবন্ধ প্রবর্তন করিয়াছেন-_ 
পাখী ডেকে ওঠে | ওই গো : ওই 
বয়, ভে : রেরু 
হিম্‌ বা: তাস্‌। 
জাগল : কাৰ্‌ 
শান্ত : চোখ, 
ফুটুল : কার 
পুষ্প : হাস ॥ 
মাতা মু 


বাংল! ছন্দে রবীন্দর-যুগ ৪৪৫ 


(খ) সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত-_ 


(১) পর্ব-প্যাটার্ন -_: -- ১ -- 


/ / / 44 / 
শক্তির্‌ : গরুড় | তক্তির্‌ : চাতক্‌। 


আম্মার্‌ : গভীর্‌ | শান্তির : সাধকৃ॥ 


(২) পর্ব-প্যাটার্ন _ ২ --- 
/ / / / / / 
ঝর্ছে : ঝর্‌ ঝর | ঝরছে £ ঝম্‌ ঝম্‌ 


বজ : গর্জায. | ঝঞ্চ! : গম্‌ গম্‌। 
লিখছে £ বিছ্যুতৎ | মন্ত্র: অদ্ভূত, 
বল্ছে তিন্‌ লোক্‌ | “বম্‌ বঃবম্‌ বম্॥ 

-_ ছন্দ হিন্দোল 
এইখানে বল! যাইতে পারে, পর্ব-প্যাটার্নের ক্লাসিক রীতি 
সত্যেন্্রনাথেরই রীতি, রবীন্দ্রনাথের নয়। রবীন্দ্রনাথের প্যাটার্ন 
গঠনের চেষ্ট1 সার্থক হয় নাই। “ছন্দ-হিন্দোলঃ কবিতার উপরি-উদ্ধাত 
গুরু-লঘু-গুরু-গুরু” আদর্শের রবীন্দ্র-রচিত নিনললিখিত ছন্দোবন্ধটির 
অপূর্ণতা দ্রষ্টব্য 

কই পা: লঙ্ক | কই রে: কম্বল্‌ 
কপি : টুকরে। | রইল : সম্বল্‌ 
একুল। : পাগলা | ফির্বে : জঙ্গল্‌ 
মিটবে : সংকট | ঘুচ.বে £ দ্বন্দ । 
_ ছন্দ 
রবীন্দ্র-রচিত দৃষ্টান্তে পর্বান্তিক অক্ষরের গুরুত্ব প্রথম তিন চরণের 
প্রথম পর্বে এবং চতুর্থ চরণের শেষ পর্বে পরিস্ফুট হয় নাই। 


বিংশ অধ্যায় 
ছঢ্ন্দোগন্ছি রচনা! ও বর্ণ-স্কর ছন্ফ 


শা সি পাশ 


উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্যে ছন্দ-প্রবৃত্তি দ্বিবিধ এবং এই দুই 
প্রবৃত্তি বিপরীতমুখী। এই শতকে যেমন একদিকে হইয়াছে স্মাজিত 
ও নির্দোষ ছন্দোগঠনের চেষ্টা, তেমনি অপরদিকে মধ্যে মধ্যে দেখা 
দিয়াছে ইচ্ছাকৃত ছন্দোভঙ্গের প্রয়াস । ছন্দ-পাতন 
চেষ্টার মুলে কিন্ত্বী কবিদের মানস বিকৃতি নাই। উন- 
বিংশ শতকের বস্তৃতান্ত্রিক জীবননিষ্ঠাই ছন্দোভ্ 
চেষ্টার প্রকৃত কারণ। জীবনের রূঢ় সত্যতা মানবচিত্তকে অখণ্ড সৌন্দর্য- 
লোকে বেশীক্ষণ তিঠিতে দেয় না, ভালোমন্দ-মিশ্রিত কঠিন বাস্তব 
জগতে বার বার নামাইয়া আনে। তাহার ফলে রূপ-রচনায় অপূর্ণতা, 
সঙ্গীতে স্থুরহানি, নৃত্যে তাঁলভঙ্গ ও কাব্যে ছন্দ-পতন ঘটিয়া যায়। 
বিভিন্ন কাব্যশাখার মধ্যে নাটক, হাসির কবিত। ও গগ্-কবিতা 
অপেক্ষাকৃত অধিক জীবননিষ্ঠ। বঙ্গসাহিত্যের এই সকল শাখাতেই 
সেইজন্য নিয়মিতরূপে ছন্দোভঙ্গ দেখ! দিয়াছে । এই সকল ছন্দোভগ্ন 
রচনার রচনারীতি গদ্য নভে, ইহাদের ছন্দোগোত্রীয়তা স্পষ্ট, 
আবার যথার্থ ছন্দও নহে, কারণ নিয়মিত ছন্দোভঙ্গই ইহাদের 
উদ্দেশ্য । সেইজন্য এই রীতিকে বলিতে হয় ছন্দোগন্ধি। 

বঙ্গমাহিত্যে নাটকেই ছন্দোগন্ধি রচনার প্রথম প্রকাশ হইয়াছে। 
এখানেও মাইকেল মধুসুদনই নৃতনত্ের প্রবর্তক। ছন্দোগন্ধি রীতি 
কিন্মু অমিত্রছন্দ নহে। মাইকেলের অমিত্রছন্দে ছন্দোদমন আছে, 
ছন্দোবিপর্ধয় নাই; অপরপক্ষে মধ্যে মধ্যে ছন্দোবিপর্ষয়ই ছন্দোগন্ধি 


ছন্দোগন্ধি রচন।, 
নাটকে 


ছন্দোগন্ধি রচন। ও বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ ৪৪৭ 


রীতির বৈশিষ্ট্য। বঙ্গসাহিত্যে ছন্দোগন্ধি রচনার সূত্রপাত 
মধুসূদনের “পল্লাবতী” নাটকে । এই নাটকের সাধারণ রীতি গ্ভ। 
অল্প ছুই একটি ক্ষেত্রে অমিত্রছন্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু চতুর্থ 
অস্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে 'কলি'র উক্তি নূতন ছন্দোগন্ধি রীতিতে রচিত। 
যথা__ 


কলি। ( ্বগত ) ওই শুন রঃ ৪ অক্ষর 

বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে রঃ (৮+৬) » 
ইন্্রনীল। (চিন্তা করিযা) ্ ৪ 

এই অবসরে যদি আমি ... ৪. তি 
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি  *** (৮+৬) ১, 
তাহলে কামনা মোর হবে ফলবতী। .*. (৮+৬) * 
একি! ওই না সে পদ্মাবতী? -" ১০ % 
আয় লে। কামিনী-_ "৭ ৬ * 
এইরূপে কুরঙ্গিণী নিঃশক্কে অভাগা ... (৮+৬) ৮ 
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা ... (৮+৬) » 
বিহঙ্গী উড়িষ! পড়ে নিষাদের ফাদে । ... (৮+৬) « 


এই মংলাপেই প্রথম মধুসূদন তীহার পয়ারের চতুর্দশ অক্ষরত্থের 
বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। ইহাঁর প্রথম চরণে চাঁর অক্ষর (ওই শুন”), সপ্তম 
চরণে দশ অক্ষর (“একি ! ওই না সে পল্মাবতীঃ ) এবং অষ্টম চরণে 
ছয় অঞ্ষর (“আয় লে! কামিনী? ) দ্রষ্টব্য। পরবর্তাঁ 
কালে নাটকীয় সংলাপ রচনায় এই আদর্শ ই দৃঢ়তর 
ভাবে ব্রজমোহন রায়, রাজকৃষ্ রাঁয় এবং গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ অনুপরণ করেন। সে-যুগে এই রাঁতিকে বলা হইত “ভঙ্গ 
অমিত্রাক্ষর' (রাজকৃষ্ণ রায়ের হরধনুরভঙ্গে”র ভূমিকায় ব্যবহৃত ), পরে 
গিরিশচন্দ্র বহুল ব্যবহারের ফলে এই রীতির নাম হয় “গৈরিশ 


ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর 
ব! গৈরিশ ছন্দ 


৪৪৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


ছন্দ । ব্রজমোহনের “দানব বিজয়” নাটকে চতুর্থ গর্ভাঙ্কে এবং পঞ্চম 


অঙ্কে এই ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর' ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা*-_ 
সাক্ষী রহ মহাগরু দেব শূলপাণিঃ 
সাক্ষী রহ জগৎমই্। দেব নারায়ণ, 
সাক্ষী রহ-_ 
অনস্ত আকাশ আর নক্ষত্র মণ্ডল, 
শুন সবে, গুন সবে প্রতিজ্ঞ! আমার-_- 
যে জালায় জলিছে অন্তর, 
যে জ্বাল! দিয়েছে কালী এ কাল সমরে, 
তার প্রতিফলে রীতিমত 
প্রতিফল প্রদানিব আজ । 


(৮ +৬) অক্ষর 
(৮+৬) 


(৮+৬) , 
(৮+৬) ১, 
(৮+৬) 

২০ 


১০ 


রাঁজকৃষ্ণ রায়ের “হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের টির এই প্রকার “ভঙ্গ' 


যথা_ 
বহিছে গঙ্গার বারি ধীরি ধীরি গতি 
নিজন প্রদেশে । 
তরী নাহি একখানি 
কেমনে হবেন পার রাম গুণমণি 
লক্ষণের সনে 
অযি গঙ্গে পতিত পাৰনি, 
পার কর ভবসিন্ু-পার-কাগারীরে 
দযাময়ি | 


সপ সর 


(৮ +৬) অন্দর 


গ্ট 


(৮+৬) » 
এটি 


_-পৃঃ 8৭ সাহিত্য সাধক চরিতমাল, রাজকঞ্চ রায 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের 'গৈরিশ ছন্দ'__ 
(১) করে নাথ দাও হে বিদায় 
আমি ছায়। তব 





১০ অক্ষর 


৬ 55 


* ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড (১ম সং) 


৩৪৫ পৃষ্টা হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত । 


ছন্দ্োগন্থি রচন1 ও বর্ণ-সম্কর ছন্দ ৪৪৯ 


বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বরে রঃ ১২ অক্ষর 
বরি নাই “রাজ! নল? । ৮৪ 
আমি পত্বী তব, ৪ ৬ ১ 
কোথ। রব তোম। ছেড়ে ? ৮ % 
আমি দাসী ডি ৪ » 
ভালোবাসি তব সেবা । চা ৮ ১) 
বঞ্চনা কি হেতু কর প্রভু ? রর ১০ ১ 
যদি অপরাধী পদে রর ৮ , 
স্বামি-_ রর » 
তোমা! ছেড়ে কোথা যাৰ আমি? ১০ « 
_নল দময়ন্তী, ২য় অঙ্কঃ ওয় গর্ভাঙ্ক 
(২) শান্ত? 

অশাস্ত হৃদয় শাস্ত কিসে করি । ১২ 
পুত্রশোকাতুর। ৬ 
উন্মাদিনী করালিনী আমি। ১০ 
শান্ত? 
শান্ত হবে পুত্রশোকাতুর! ? ১০ 
ধর! যদি পশে রসাতলে ১০ 
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহতারা ১০ 
নিভে দিনকর ৬ 
প্রবল আধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি (৮+ ৬) 
আলে যদি ক্ষীরোদ অনলে ১০ 
অষ্থবজ্র চলে ৬ 
বিশ্ব চূর্ণ পরমাণু রূপে ১৩ 
শাস্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা। (৮+৬) 


-জনা, ৪র্থ অর্থ, ৩য় গর্ভীঙ্ক 
0. ৮. 200--99 


৪8৫০ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


লক্ষ্য করিতে হইবে-_মধুনূদন হইতে ব্রগমোহনে ব্রজমোতন হইতে 
রাজকৃষে। এবং রাজকৃষ্ণ হইতে গিরিশচন্দ্রে চতুর্দশাক্ষর চরণের 
ব্যবহার ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছে এবং ক্রমেই পর্ব-স্বাধীনতা 
বাড়িয়াছে। মধুসূদন সন্তর্পণে সমঙ্কোচে অল্প দু-একটি ক্ষেত্রে 
প্রথাগত সংস্কীর মোচনের চেষ্ট। করিয়াছেন; ব্রজমোহন ও রাজকুষ্ণের 
আত্মপ্রতায় দৃঢ়তর, তাহাদের রচন! অপেক্ষাকৃত সবল ও নি্ভাঁক, 
কিন্তু গিরিশচন্দ্রের রচনা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ, স্বচ্ছন্দ ও নিরঙ্কুশ । 
“গৈরিশ ছন্দ'ই “ভঙ্গ অমিত্রাক্ষবে'র স্ুপরিণত রূপ | 

লক্ষ্য করিতে হইবে-__গৈরিশ ছন্দ অক্ষরবৃত্ত "মুক্তক' গোত্রীয়, 
কিন্তু প্রকৃত মুক্তক নহে। মধুসুদনেব নীতিগর্ভ কবিতাবলী ও 
রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের প্রধান ছন্দকেই যথার্থ মুক্তক বলিতে 
পারা যায়। সমসংখ্যক পর্বের চরণবন্ধন হইতে ঘমুক্তক' মুক্ত । সেই 
জন্য মুক্তকের চরণগুলি হয় অসমসংখ্যক পর্ব-সমাঁবেশে অসমদীর্ঘ। 
কিন্তু আষ্টাক্ষর, ষডক্ষর ও দশাক্ষর, এই ত্রিবিধ পর্বের বন্ধন হইতে 
মুক্তক মুক্ত নহে। সেইজন্য যথার্থ মুক্তকে কখনোই ছন্দ-পতন 
থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে মুক্তক-চরণে মধ্যে মধ্যে ছন্দ-পতন 
ঘটানোই গৈরিশছন্দের বৈশিষ্ট্য । ইহাতে ইচ্ছা করিয়| দুই, চার, 
বারো প্রভৃতি অক্ষরের নৃতন পর্ব প্রয়োগে অক্ষরবৃত্তের আদরশচ্যুতি ও 
ছন্দোভঙ্গ ঘটানো হইয়া! থাকে (উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহের নিম্নরেখ 
পর্বগুলি দ্রষ্টব্য )। তথাপি গৈরিশ ছন্দের চরণে চরণে ছন্দো- 
রক্ষণই বেশী, ছন্দ-পাতন অল্প, তাঁই গৈরিশ ছন্দ ছন্দোগন্ধি। 

বাংল! নাটকে গৈরিশছন্দের কৃতিত্ব সামান্য নহে, ইহা বাংলা 
নাটককে নাট্যরস প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি অগ্রসর করিয়! দরিয়াছে। 
গৈরিশছন্দ প্রবর্তনের পূর্বে নাটকীয় সংলাপ সাধারণ গঘ্ভে ও সমিল 
পয়ারে রচিত হইত; প্রাচীন গগ্ভ ও পদ্য কাহারও ন!টকীয় যোগ্যতা 
ছিল না। নাটকের গছ ছিল আড়ষ্ট ও পঙ্গু; ইহার অলংকরণও 


ছন্দোগদ্ধি রচন] ও বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ ৪৫১ 


ছিল উকট ও অন্বাভাবিক। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত 
সীতাহরণ যাত্রায় সীতাব নিম্নোদ্ধত সাঁলংকার উক্তি১ দ্রষ্টব্য £-_ 
“ হায হায কোথায আমার দেবর লক্ষণ, একবার বিপদকালে শীঘ্র আইস, 
নৃগতৃষ্ণা ম্ঘায আমার মুগ আন-শ (আনযন ) হইএছে।” 
মধুসুদনেব নাটকের গঞ্া অনেকট! স্থপরিণত তথাপি উৎ্কট পণ্ডিতী 
অলংকারে আড়ষ্ট । 'কুঞ্ণকুমারী” নাটকেব কয়েকটি গগ্ভ-মংলাপ লক্ষা 
কব| যাইতে পাবে £ 
(১) দিলীবু অধিপতি বা অন্ন কোন যবন-বাজ জনবব-স্বর্ূপ বাযু- 
সহযোগে এ পল্লেব সৌবভ পেলে কি আব বক্ষ বাখবে ? 
( অভল্যাব টন্তঃ ২য অঙ্কঃ ১ম গর্ভীঙ্ক ) 
(২) যেন প্রলষকালে বিস্লিঙ্গ পাপাল্নাব অন্বেষণে পৃথিবী পর্যটন কচ্চে। 
(রুষকুমাবীব উত্ভিঃ ৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক ) 
(৩) উঃ মেঘবাহন অন্ধকারকে পুন: পুনঃ এ দীপ্রিমান কশাঘাত করে 
যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্চেন। 





(বাজাব উদ্ঞি, ৫ম অহ্ক, খ্য গর্ভীঙ্ক ) 
(৪) ভগবতি ' ঘোহম্ববপ কু্বমেব ধণ্টক কি সামান্ তীক্ষ? 

( বাজাব উক্তি, ব্য অঙ্ক, ৩য গর্ভীঙ্ক ) 
আডষফ্ট হইলেও তবু বাংলা নাটকের গগ্ঠ-সংলাপ ছিল কতকটা 
নাটকোচিত এবং অভিনেয়, কিন্থু সেকালের পঞ্ভে রচিত সংলাপ ছিল 
পাঁচালীগানেব মতো কৃত্রিম এবং অভিনযের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্ুপযোগী। 
বাংল! সাহিত্যের আন্বমানিক গ্রথম মৌলিক নাটক “কীণ্ডি বিলাসে'র 
(১৮৫২ হ্রীঃ) সংলাপং দ্রষ্টব্য ৪ 

সহচবা। ুঁজঙ্গ অশেষ খল জগতে বিদ্রিত। 
বাজপুত্র। সত্য বটে সত্য বটে বমণী ব্যতীত॥ 


১। পৃঃ ৩৪ বাঙ্গানানাহিত্যেন ইতিহাস (স্থকুমীর সেন) ২্য খণ্ড, চর্থ সং 
২। পুঃ২৭-২৮ বার্জানা সাহিত্যেব ইতিহাস (স্ুকুমাব সেন ) ২য খণ্ড, 
১ম সং 
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সৌদামিনী। গগনে বসিযা ভাগ উল্লাসিত মনে । 
কুতৃহল করে কত নলিনীর সনে ॥ 
সহচরী। সহবাসে কখন কি প্রেমের জনন। 
তাহা হলে ভেক হয কমল রমণ ॥ 
তারকচন্দ্র চুড়ামণির “পত্রী” নাটকে (১৮৫৮ হীঃ) “িরমোহিনী*র 
নিন্োক্ত স্বগত উক্তিত পাঠ্য কবিতামীত্র 
হাদেরে বল্লাল তোরে যাই বলিহারি। 
কুটিনীর কাছে তুই মানাইলি হারি। 
তার! সব পর নিয1 করে কারবার । 
কুলীনের পুঁজি পাট! নিজ পরিবার ॥ 
এর হৈতে আর কিরে পাতক অধিক। 
কন্ঠার কুটিনী হই ধিক শত ধিক ॥ 
এইরূপ পয়ারের দুরবস্থা হইতে গৈরিশছন্দই নাটকের সংলাপকে 
উদ্ধার করিয়াছে । নাটকের গান্তী্ষপূর্ণ পরিবেশ ও পৌরাণিক মহিমা 
স্্রিতে গৈরিশছন্দ যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেভ 
নাই। 


শাস্তি 


বাংলায় ছন্দোগন্ধি রীতিকে একদিকে যেমন পৌরাণিক গান্তীয 
স্্টিতে নাটকে ব্যবহার করা হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে হাস্যরস 
স্ট্টিতে ব্যবহার কর! হইয়াছে হাসির কবিতায় ও 
গানে। হাঁস্তরসের মুলে রহিয়াছে-_-আকম্মিক 
অসঙ্গতি । পরিবেশের সহিত ঘটনার, মূল ভাবের 
সহিত আনুষঙ্গিক ভাবের, অর্থের সহিত ধ্বনির ইত্যাদি নানাধরণের 
অসঙ্গতি হইতে পারে। ইহাদের প্রতিটিই হাস্য উৎ্পাদক। বাংল! 


হাঁসির কবিতায 
ছন্দোগন্ধি-বীতি 





৩। পুঃ ৫১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ( সেন ), ব্য খণ্ড, ১ম সং 





ছন্দোগন্ধি রচন। ও বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ 8৫৩ 


হাসির কবিতার ছন্দে ত্রিবিধ উপায়ে অসঙ্গতি ও হাস্য সৃষ্টি দেখা 
যায়__প্রথমতঃ ছন্দোযুক্ত পদ্য কবিতায় অপ্রত্যাশিত গদ্য প্রয়োগে, 
দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাকৃত ছন্দ-পাঁতনে, তৃতীয়তঃ হঠাঁ বিজাতীয় শব্দ ও 
উচ্চারণ-ভঙ্গির আমদানিতে । এই তিনটি রীতির প্রতিটিতেই বাংলা 
ছন্দ বিপর্যস্ত হয়, অথচ ছন্দেব আভাসও ফুটিয়! উঠে। এইজন্য এই 
প্রকার হাঁসির কবিতার রীতিকেও বলিতে হয় “ছন্দোগন্ধি' | নিম্ন 
লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে গ্রিবিধ উপায়ে ছন্দোগন্গি রচনা দ্রষ্টব্য 8 
(ক) “জনান্তিকে' স্বগত উক্তির ন্যায় পদ্ধ কবিতার মধ্যে হঠাৎ 
গানঃ প্রয়োগ (নিন্নরেখ বা মোটা হরফের অংশ গঞ্ভ ) 2-_ 
(১) বিঘোবে বিহারে | চডিম্থ একা । 
( লাগে) ধুবধাব তায | বিষম ধাক। ॥ 
বোদে চাদি ফাটে | ধুলা চকে পেটে | সাজগোজ তায | এমনি পাক্কা, 
আঁক। বাঁক। গলি | বেগে যেতে চলি | কায! মায। যদি | ছাডয চাক্কা, 
( তবে) নর্দমমায পভি | ভাবে গডাগডি | আখি মুদে হেবি | মদিন। মকা | 
01054845892 
( কিবা ) বাঁক! ছুটি বাঁশ | শোভে ছুই পাশ | মাঝখানে তায | সকলি ফা 
( দেখ ) লতাপাত। দিয়ে । আসন গডিয়ে | ছেঁডে যদি পথে | অমনি অক্কা 
_ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 
€২) কুঞ্ণচ বলে-_ | শুনি “হরিঃ | লোকে আমায | কষ । 
( আব ) বাধ! বলে-_ | লোকেব কথা | ক'রে! ন! প্র| ত্যয। 
(লোকে কী নাবলে। 
কৃষ্ণ বলে-- | রাধে তোমার | কী রূপেরই | ছটা । 
(আর ) রাধা বলে-- | ই! হা কৃষ্ণ | হা! হী তা ত। বটে। 
( সেটা) সবাই বলে। 
--দ্বিজেন্্র লাল রায় 
(৩) গোপীকঞ্জ | প্রভু 
জানত ন। তো | কভু 
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যে | অন্থের স্তী-- | অনিবার্য | যুক্তি 
গোপীক্ণ | পেতে পারে | বে-কন্ুরী | মুক্তি । 
কিন্ত এ যে | হাড়ি মুখো | বানর বেট! | চ্ছেলে-_- 
আজ্ঞ! হোক এ | ক্ষুনি ওকে | পাঠিযে দিতে | জেলে । 
উনি আবার জজ ! | বদ্মাস পাজি | আরে খেলে | যা_- 
নিজে টুবি | করে নালিস্‌__ | যা বেটা | যা-জেলে | যা। 
দ্বিজেন্দ্রলাল 
(খ) হঠাৎ অসাধারণ ও অপ্রচলিত “পর্ব” প্রয়োগে ইচ্ছাকৃত ছন্দ- 
পাতন ( এ-গুলিও স্বগত উক্তির ন্যায় উচ্চার্য )__ 
(১) নাকগুলে। সব | কাটো।। 
কানগুলে। সব | চ্যাটে] 
পা গুলো সব | উঁচু কবে | মাথা দিষে | হাটো॥ 
হামাগুড়ি দাও | লাফাঁও | ডিগবাজি খাও | ওডে। 
কিংব! চিওপাত হয়ে | পাগলে সব | ছ্োডো ॥ 
দ্বিজেন্দ্রলাল 


(২) বরাবরই | বলে গেছি। 
আহার এবং | নিদ্রাই সাব | অন্য সবই 
তন্ভিম্ন | অন্য সবই | মিছিমিছি। 

ঠ্যাং ভালে বা | হলে জখম্‌ 

দেখবে সবাই | একই রকম্‌ 

ছেভে দিলেই | বকম্‌ বকম্‌ | গল! টিপে__ 

দেখবে সব | গলা টিপে | ধল্ে চি চি ॥ 
_দ্বিজেন্লাল 

[ নিম্বোদ্ধত দৃষ্টাস্তে বলবৃত্তের চতুবক্ষর পর্বের সহিত তিন ও দুই অক্ষরে 
অপ্রচলিত পর্ব যথেচ্ছ মিশাইয। ইচ্ছাকৃত ছন্দোতঙ্গ করা হইযাছে-_:] 


(৩) (যদি) জান্তে চাও | আমি ঠিক | কী রকম স্ত্রী | চাই 
ফসর্টকি | কালো-কি | মাঝা-রি | রং 
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লম্বা-কি [রবেটে-কি |ক্ষীণাপী |ন] 
দেখতে ঠিক | পরী-কি | দেখতে ঠিক | সং 
(শোনে। ) তাতে আমার | আ-সে-| যায় নাক অ | ধিক 
চল্তে জানে | য-দি- | বাঁচিয়েক | দিক 
তার উপর | ডা-কে- | আমায় সো | হাগে_- 
পোড়ার মুখে | মিন্সে- | ও হত তা | গা, 
তাহলে | হাঃ-হাঃ__- 
( সেতো) সোনায সোহা | গা । 
দ্বিজেন্দ্রলাল 
(গ) ছন্দে বাংলা শব্দের সহিত অপ্রত্যাশিত সংস্কৃত বা ইংরেজি 
শব্দ এবং উহাদের উচ্চারণ-ভঙ্গি আমদানি 
(১) উগ্ঠিল কুটিল্‌-অ প্রশ্ন | সমস্যা- জটিলা- অতি-_- 
শান্রী-য় কি অশা-সত্রী-য় | কটুপো-ডা-হি ভক্ষণ-অ।*** 
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৪৫৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 
ক) মর 


নাটকের গৈরিশ ছন্দে এবং হাসির গান রচনায় ছন্দ-পাতন 
বিশেষ ঘটন! মাত্র, সাধারণ ঘটন1 নহে । এ সকল ক্ষেত্রে ছন্দো- 
রক্ষণই সাধারণ ব্যাপার । ইহার বিপরীত কাণ্ড 
দেখা যায় গগ্-কবিতা'য়। ইহাতে ছন্দোবর্জনই 
সাধারণ ঘটনা, ছন্দৌরক্ষণ বিশেষ ঘটন1। কেবল 
পগ্যছন্দকে নহে, গগ্যছন্দকেও পরিহার করিবার চেষ্টা গগ্ভ-কবিতার 
বৈশিষ্ট্য । পঞ্ছন্দের বৈশিষ্ট্য পর্ব-সম্মিতি ( পর্বগুলির দৈথ্্য-সমতা ) 
এবং গগ্াছন্দের বৈশিষ্ট্য পর্ব-সঙ্গতি (পর্ব সমুহেব দৈর্যের আ- 
সমত1 )। চরণের বহুপবিকতা৷ ব্যতীত এই পর্ব-সম্মিতি ব1 পর্ব- 
সঙ্গতি--কোনটিই সম্ভব নহে। যথা-_ 

কালো দীধিজল | তাবি সুশীতল | মায়! তব ছুটি | চোখে 

ইহাতে ছয় মাত্রার পর্ণ পর্ব তিনটি ও একটি দুই মাত্রার অন্ত্য 
ভগ্রপর্ব আছে। পুর্ণপর্বগুলির সমদীর্ঘতার জন্য এখানে পর্ব-সন্মিতি 
ও পছ্ঘছন্দ পরিস্ফুট । আবার-_ 

আমাদের বুদ্ধি স্ক্ম : এত হুম্ম যে আছে কিনা বোঝা। কঠিন--তোমাদের 

বুদ্ধি স্থল : এত স্থল যে কতখানি আছে বোঝা কঠিন । 
এখানেও চরণ বহুপবিক, পর্ব সংখ্যা চার, ইহাদের দৈর্ঘ্য পরস্পর 
সম নহে, আ-সম ( দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৮১ ১৪১৮, ১৬ মাত্র! ); সেইজন্য 
পর্ব-সঙ্গতি ও গছ্াছন্দ এখানে পরিস্ফুট। এই উভয়বিধ ছন্দোবন্ধন 
--সর্ব-সন্মিতি ও পর্ব-সঙ্গতি এবং উভয়ের বহুপবিকত1, সমস্তই 
অস্বীকার করিয়াছে গগ্ভ-কবিতা। গগ্ভের সাধারণ ধারাবাহিকতা 
বর্জন করিয়া! দীর্ঘঘতি-বিচ্ছিন্ন চরণে চরণে থাঁমিয়! থামিয়৷ কাটা 
কাট] বাক্য রচন| গগ্ভ-কবিতার রীতি; ইহাঁতেই গছ্যকবিতায় 
পছ্ছন্দের আভাস আসে । চরণ-বদ্ধতা-জাত এইপ্রকার পগ্ভাভাসকে 
কেহ ফেহ বলিয়াছেন-__“অস্পষ্ট ছন্দ-ঝঙ্কার বা 'পছ্ভের রং | চরণ- 


গগ্য কবিতায 
ছন্দোগন্ধি 'গগ্িক1) 


ছন্দোগদ্ধি রচন] ও বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ ' ৪৫৭ 


ববধতার জন্য গগ্ভ-কবিতার রচনারীতিকে সাধারণ গগ্ভ বলিবার উপায় 
নাই; গগ্যছন্দও বলা চলে না, কারণ গছ্যের ছন্দই গগঞ্ভছন্দ' । তাই 
রবীন্দ্রনাথ গগ্য-কবিতার রচনারীতির নাম দিয়াছেন--গদ্ভিকা?৪। 

গঘ্ভিকা অর্থাৎ গগ্ভকবিতার রচনারীতি যদ্দিও ছন্দোবজিত তথাঁপি 
চরণবদ্ধতা-জাত পগ্ভাভাস ইহাতে আছে; এই কারণে কৌন কোন 
ছন্দোমুগ্ধ ব্যক্তি প্রচার করিয়াছেন, গগ্যকবিতায় গুপ্তছন্দ বা ভাবছন্দ 
বর্তমান। কিন্তু বিখ্যাত “নীরব কবি” কথাটির ন্যায় এই “ভাবছন্দ” 
বা “গুগুছন্দ' শব্দ অর্থহীন। “সাহিত্যের সামগ্রী? প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন-_“যে কাঁঠ জুলে নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও 
যেমন, যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয় আকাশের মতো নীরব 
হইয়] থাকে, তাহাকে কৰি বল! সেইরূপ । প্রকাঁশই কবিত্ব। ছন্দ- 
সন্ন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য । গুপ্ত নহে, অব্যক্ত নহে, 
প্রকাশিত ধ্বনি-সৌন্দর্যই ছন্দ । গদ্য কবিতা সন্বন্ষে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট 
করিয়াই লিখিয়াছেন_-“এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, 
ছন্দ আছে বল্লেও সেটাকে বলবো স্পদ্ধী।”৬ মোটের উপর যেহেতু 
গছ্ভিকায় ছন্দ না থাকলেও ছন্দের আভাস আছে, সেইহেতু গ্ভিকা- 
রীতি ছন্দোগন্ছি। 

অনেকের ধারণা আছে, গছ্ভিক1 ভারতীয় রীতি নহে, অবক্ষয়খিন্ন 
যুদ্ধোত্তর ইউরোপে গছ্য-কবিতার প্রবর্তন হইয়াছে এবং বিংশ শতকে 
রবীন্দ্রনাথই প্রথম পুনশ্চ-কাব্যে (১৯৩২ খ্রীঃ) ইহাকে বাংলায় 
আমদানি করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা ইতিহাস-সম্মত নহে। গগ্- 
কবিতা৷ ও গদ্ভিক৷ স্বাভাবিকভাবে বাংলার মাঁটি হইতে উদ্ভূত, কাহারও 
অন্বকরণ-জীত নহে এবং জীবনের ব্যর্থতা ও অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়। 


৪ | পৃঃ ২৬৫ রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪) 
৫| পৃঃ ৭৪০১ র-র (১৩) ৬ পৃঃ২৬৬ এ (১৪) 


৪৫৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


হইতেও জন্মগ্রহণ করে নাই  -তাছাড়! রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রবর্তক 
নহেন। অবশ্য বহুল ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া 
তুলিবার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের গগ্ভ-কবিতার প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বে (১৮৮৫হীঃ) কবি ও নাট্যকার রাজকৃ্ণ রায় “বর্ষার মেঘ+, 
“বর্ষার গোলাপ" প্রভৃতি কবিতায় গছ্ভিকা রীতির (রাজকৃষ্ণের ভাষায় 
পগ্পংক্তিক গগ্ভে'র ) প্রয়োগ করেন। তীহার রচনায় আধুনিকতম 
গগ্িকার স্থপরিণত পরিচ্ছন্নত। দেখ! যায়। যথা-_ 


সাধের ফুল, ভিজে গেছিস ? 

তোর অধরে ও টল টল কোচ্ছে 

সুধা? মধু? 

ন1, ওযে মেঘের জলবিন্দু। 

মেঘ কি নিষ্ঠুর, ছি ছি। 

সে কারই আদর জানে না, 

আদরের বদলে কষ্ট দেয--পীডন করে, 

তুই তার সাক্ষী । 

আহা বসন্ত সমযে তোকে দেখেছি 

এখনও দেখছি, 

কিন্ত সে-তুই আর এ-তুই যেন এক তুই নয । 

_বর্ধার গোলাপ, অবসর সরোজিনা 

ইহার সহিত তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের গ্ভিকা__ 


ওর তাষা গৃহস্থ পাডার ভাষ! 
তাকে সাধুভাষা! বলে না। 

জল স্থল বাধা পডেছে ওব ছন্দে, 
রেষারেষি নেই তরলে শ্তামলে। 
ছিপছিপে ওর দেহটি 

বেঁকে বেঁকে চলে ছাযায আলোধ 
হাততালি দিযে সহজ নাচে। 


হ্দোগন্ধি রচন। ও বর্ণ-সন্কর ছন্দ ৪৪৯ 


বর্ষা ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি 

মহ্যা-মাতাল গ্রামের মেয়ের মতো । 

তাঙে ন1! ডোবায না৷, 

ঘুরিষে ঘুরিযে আবর্তের ঘাঁঘর! 

দুই তীরকে ঠেলা দ্রিষে 

উচ্চ হেপে ধেয়ে চলে। 

_কোপাই, পুনশ্চ 

রাজকৃষ্ণ রায় কাব্যান্তর্গত কথোঁপকথনেও গপ্ভিক! প্রয়োগ করিয়াছেন-__ 

“স্বর্গ তবে কী রে?” 

“ওরে শুনিতে কি ইচ্ছা কর ৮” 

“করি বৈকি |, 

"শুন তবে-ত্বর্গ সে নরক। 

কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘ্বণা, মাদ, অহঙ্কীব 

এই সব স্বর্গে আছে। 

সত্য কিন। শাস্ত্রে দেখ ।” 

“্বর্গে কি রে প্রেম নাই ?» 

“আছে বৈকি, অবিশুদ্ধ 1” 

- পঞ্চম অঙ্ক, নিভূতনিবাস কাব্য (১৮৮৮ হীঃ) 
বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের দ্বারা গদ্ভিকা 
বিচিত্রতর হইয়াছে । ছন্দোহীন পর্বহীন সাধারণ গঞ্ভিকার কোন 
কোন চরণে পর্ববনুত্ব আমদানি কর! হইয়াছে, এমনকি মধ্যে মধ্যে 
গগ্যছন্দ ও পদ্ভছন্দ তেজাঁল দিয় গছ্ভিকাকে করা হইয়াছে অতিমাত্র 
স্বস্বাঢু। রবীন্দ্রনাথের গছ কবিতার কতকগুলিতে গগ্ভিকা চরণ 
ষথেষ্ট পরিমাণে বিচ্ছিন্ন নয়, উহাদিগকে এক পংক্তিতে বসাইলে 
গগ্ভছন্দই ফুটিয়। উঠে। 

(১) নিম্নের দৃষ্টান্তটি গপ্ভিকাঁর ছন্সবেশে গ্ছন্দ 2_ 
কত রাত হল ?--উত্তর মেলে না। 





৪৬৩ ছনতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


কেনন! : অন্ধকাল যুগযুগাস্তরের, গোলক ধাধায ঘোরে-পথ অজানা-__ 
পথেব শেষ কোথায-_খেযাল নেই। 

পাহাডতলিতে অন্ধকাব-_মত বাক্ষসের চক্ষু কোটবের মতো-- 

স্বপে ত্পে মেঘ__ আকাশের বুক চেপে ধরেছে: 

পুঞ্জ পু্জ কালিম! : গুহা গর্তে সংলগ্ন । 

মনে হয়-_নিশীথ বাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রতাজ ; 

দিগন্তে একট] আগ্নেয উগ্রতা-_ক্ষণে ক্ষণে জলে আর নেভে-_- 

ওকি কোন অজান] দুষ্ট গ্রহেব : চোখ বাঙানি-_ 

ওকি কোন অনাদি ক্ষুধাব : লেলিহ লোল জিহ্ব1। 


__-শিশুতীর্থ, রবীন্দ্রনাথ 


(২) নিনের দৃষ্টান্তটি রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা “বাশির শেষাংশ; 
কিন্তু দৃষ্টান্তের অধিকাংশ চরণই গণদ্যিকাবেশী পদ্যছন্দের £-_ 


হঠাৎ খবর পাই মনে -*" *:০+১০ অক্ষর 
আকবব বাদশাব সঙ্গে *** ০০4১০ ৮ 
হবিপদ কেবাশীর | কোনে! ভেদ নেই। .....৮+৬ অক্ষর 
বাশীর ককণ ডাক বেষে_ * ১৮ ::০4১০৮ 
ছেঁডা ছাতা রাজছত্র | মিলে চলে গেছে ৯৮ +৬£ 
এক বৈকুঠের দিকে । ৫ ১১.::৮+০ 2 
এ গান যেখানে সত্য রর ১১০ ৮ান০ 2 
অনন্ত গোধুলি লগ্নে রঃ ১৮ ৮7০ ৯ 
দেইখানে_ 
বহি চলে ধলেশ্বরী | তীরে তমালের ঘন ছায| ৮+১০  € 
আউডিনাতে-_ 
যে আছে অপেক্ষা করে তার ... ১৪4১০ ৮ 
পরণে ঢাকাই শাড়ি | কপালে সিঁদূর। ১০ ৮বড। ৪ 


অতিপবিক অংশ রূপে নিম্বরেখ শব্দ-ছুইটি বাদ দিলে ইহা! হইয়া! উঠে 


ছন্দোগন্ধি রচন। ও বর্ণ-সন্কর ছন্দ ৪৬১ 


“মুক্তক” ছন্দ এবং বাদ ন! দিলে হয় 'গৈরিশ ছন্দ | লক্ষ্য করিতে 
হইবে, ইহার ভীষাঁও পদ্যধর্মী-_“বহি চলে ধলেশ্বরী” গ্ভ নহে। 

গগ্ভছন্দ ও পদ্ভছন্দের ম্যায় গদ্ভিকারও কাব্যিক প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার্ধয। বিশাল গম্ভীর ভাবের ও বিরাট জীবনের মহাঁকাব্য-ধর্মী 
রচনায় উপযুক্ত বাহন গগ্যছন্দ। কেবল ভাবমূলক গীতিকাব্যের 
উপযুক্ত বাহন প্যছন্দ। সেই রূপ জীবনমূলক বা চিন্তা-মূলক খণ্ড 
খণ্ড গীতিকবিতার যোগ্য বাহন গছ্িক1। তাছাড়া! যে সকল বিদেশী 
ও বিজাতীয়, কবিতাঁয় মূল উচ্চারণ ভঙ্গি জীনা নাই, সেই সকল 
কবিতার বঙ্গানুবাদে পদ্চছন্দ ব1 গগ্যছন্দ অপেক্ষা গন্ভিকাই অধিকতর 
উপযোগী । ধ্বনিধর্মে গগ্ভছন্দ ক্লাসিক, পদ্ঘছন্দ রোমান্টিক এবং গদ্ভিকা 
রিয়ালিস্টিক। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে বস্থুতান্ত্রকতার প্রাবল্যের জন্য 
গছ্ভিকার সমাদরই বেশি । ইংরেজি কবিতার অনুকরণে সাম্প্রতিক 
বঙ্গ সাহিত্যেও গদ্যকৰিতা ও গদ্যিকার যুগ চলিতেছে । 


052 

ইচ্ছাকৃত ছন্দ-পাতন ও ছন্দৌবর্জনের গায় বাংল! ছন্দে শব্দের 
বিকৃত উচ্চারণের প্রবর্তনও কম গুরুত্বপুর্ণ নহে। “একটা নতুন কিছু 
করো'র প্রবৃত্তি এই বিকৃতি-সাধনের কারণ। বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ও 
মাত্রাবৃন্ত ছন্দের নিজস্ব স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বাভাবিক শব্দৌচ্চারণ পদ্ধতি 
বর্জন করিয়৷ বলবৃত্ত জাতীয় উচ্চারণ ভঙ্গি অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছে একপ্রকাঁর সঙ্কর অক্ষরবুন্ত ও মঙ্কর 
মাঁনরাবৃত্তষ্চ। অষ্টাদশ শতকে রচিত রামপ্রসাদের শ্যামাসজীতে সঙ্কর 
মাত্রাবৃত্তের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। গানে কৃষ্ণকমল গোস্বামী, 
দ্াশুরায় এমন কি রবীন্দ্রনাথও সঙ্কর মাত্রাবৃন্ত ব্যবহার করিয়াছেন । 


বর্ণসন্কর ছন্দ 





* বলবৃত্ত-তঙ্গির জন্য এই সম্কর ছন্দকে 'দীর্ঘাযত বলবৃত্ত বলা যাইতে 
পারে। 


৪৬২ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


পাঠ্য কবিতার ক্ষেত্রে সন্কর মাত্রাবৃত্ত ও সন্কর অক্ষরবৃত্ত উভয়কেই 
ব্যাপক ও নিরঙ্ক্শভাবে ব্যবহার করিয়াছেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
তাহার বিখ্যাত “আলেখ্য' কাব্যে (১৯০১ শ্রীঃ)। পাঠ্য কবিতাঁয় এই 
বর্ণসন্কর ছন্দ প্রবতনকে কেহ কেহ দ্বিজেন্্রলালের প্রতিভার নিদর্শন 
বলিয়! প্রচাব করেন ; কিন্তু এই পপ্রতিভাবন্তা' ধীর ভাবে বিচার্য। 
উচ্চারণ-ভঙ্গি জাতীয় ভাষাগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত নহে ; সেই- 
জন্য বাক্তিগত খেযালে ছন্দে জাতীয় উচ্চারণভঙ্গির পরিবর্তন চলে 
না। কবি জববদস্থি করিয়া বিকৃত উচ্চারণে কোন একটি ছন্দ গঠন 
করিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ জাতীয় উচ্চারণ বিসর্জন দিয়া কৃত্রিম 
ও অদ্ভুত উচ্চারণে উহা পাঠ করিবে-_ইভা! আশা করা দুরাশা। 
কনি-প্রতিভার নূতন স্থট্টির সীম। আছে; তাহা কখনোই মূল বৈশিষ্ট্য 
লঙ্ঘন করে না । সীমাক্ভান-হীনতা গ্রতিভার পরিচায়ক নহে । 
চরণের পর্বদৈর্ঘাভেদেই বাংলা ছন্দে জাতিভেদ অর্থাৎ উচ্চারণ- 
ভঙ্গিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্তিগত খেয়ালে উৎপন্ন হয় নাই। 
বলবৃত্তের ভঙ্গি অনুকরণে সম্কর ছন্দের জন্ম বলিয়] বলবৃত্তের ভঙ্গিটি 
স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। বলবৃন্ত ছন্দও পর্ব-দৈর্ধ্য সাপেক্ষ, যে 
কোন পর্বের ছন্দকে বলবৃত্ত করা চলে না। চরণের সাধারণ পূর্ণ পর্ব- 
গুলি যদি চনুরক্ষরে গঠিত হয় এবং এই চতুরক্ষরের মধ্যে অন্তত 
পক্ষে একটিও যদি গুক হলন্ত অক্ষব হয়, তবেই ছন্দ হইয়! উঠে 
বলবৃত্ত। উহার পর্বাদ্যে প্রবল শ্বাসাঘাত পডে এবং পর্বস্থ সমস্ত হলম্ত 
অক্ষরই সংশ্লিষ্টভাবে একন্বরে উচ্চারিত হয়__ইহাই বলবৃত্তভঙ্গি | 
বলবৃস্তের নিশনুষটান্তে হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ সুস্পষ্ট হইবে-_ 
গাছের্‌ ডালে | তখন্‌ তার! | উট্‌ রাখিল | বেঁধে 
বাঙ্গালীর মুখে ইহার উচ্চারণ হয়__ 


গ[ছের্ডালে | তথ্তার! | উদ্টাখিল | বেঁধে 
(£8010)610816 | 050020818 | 0৪10112 |0600005) 


ছন্দোগন্ধি রচন] ও বর্ণ-সম্কর ছন্দ ৪৬৩ 


[ এই দৃষ্টান্তে “গাছের' তখন" ও “উট” শবের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ দ্রষ্টব্য ] 
মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবুত্ত হইতেছে দীর্ঘতর পর্বের ছন্দ, ইহাদের উচ্চারণ 
ভঙ্গিও পৃথক্‌। এইগুলিতে শব্দান্তিক হলম্ত অক্ষর সংশ্লিষ্ট একন্বরে 
নহে, বিশ্লিষ্ট দিন্বরে উচ্চারিত হয়। যথা মাত্রাবৃত্তে-_ 

গাছের ডালেতে | তখন তাহার! | উট বাখি গেল | বেঁধে 
(25০17৩57 05156 | 65117220 051)82. | 000751051 5612 | 9600106) 


আবার অক্ষরবৃত্তে__ 


গাছের ডালের তলে তখন তাহার! গেল 
উট বাখি ধেঁধে 
(280101667 021601 091০ 0110920 20212, 2615. 


0০ 12100) 1960016 ) 
মাত্রাবৃত্তে ও অক্ষরবৃন্তে গাছোলে' “তখন্তাভারা” ও উউট্রাখি' 
উচ্চারণ চলিতে পাঁরে না । অথচ এই প্রকার অস্বাভাবিক উচ্চারণেই 
রামপ্রদাদ প্রমুখ কবি মাত্রাবৃন্ত ছন্দের কয়েকটি গান রচন 
করিয়াছেন । যথা-_ 
(১) রামপ্রসাদ £ 
ভণে “রান্রলাদ্‌? | “মাযেরেকি' স্থত্র 
| মূল_রামপ্রসাদ* মাযেব একি? 


-__-এই গ্রন্থের ৩৪০ পৃঃ১ ২৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য 
(২) কুচ্কমল গোস্বামী 2-- 


( বধু) “আতা” কুলনারী | কিঙ্করী তোমাবি | 
“সৈতে' নারি “দার | স্বিরহ* বেদন। 
[ মূল-_-“আমরা, “লইতে “দারুন বিরহ" 
-১এই গ্রন্থের ৩৪১ পৃঃ, ৫-৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য 





(৩) দাশরথি রায় 2 
কাল্পেযে” অমনি | দংশিবে “কাল্ফণী* | হদয মন্দিরে | এসে। 
[ মূল-_“কাল পেযে”* “কাল ফণী' 
-__-এই গ্রন্থের ৩৯৭ পৃঃ, ১৭ পংক্তি দ্রষ্টব্য 


8৬৪ ছম্দততব ও ছন্দোবিবর্তন 


(8) বিষ্রাম চট্টোপাধ্যায় £_ 
বিবিধ বরণে | বিভৃষিত করে | 
“তার পরে? “তোমা | নামটি লিখেছ। 
[ মূল__“তার উপরে”, “তোমার নামটি 
_-এই বিশ্ব মাঝে যেখানে য। সাজে” গান 
(৫) রবীন্দ্রনাথ £-_ 
আধারেতে জাগে | “তোমারাখি' তারা 
“তোমার্ভক্ত” কভু | হয না পথহার! 
[ মূল--“তোমার আখি”, “তামার ভক্ত" 

_-হুরি তোমায ডাকি", ফ্রবের গান, “রাজধি” 
বর্ণসঙ্কর ছন্দের এই প্রকার বিকৃত উচ্চারণ সব্বেও এইগুলি বিন 
প্রতিবাদে বাংলা সাহিত্যে বুকাল ধরিয় চলিয়৷ আসিয়াছে; তাহার 
কারণ দৃষ্টান্তগুলির প্রতিটিই “গেয়” কবিতা, পাঠ” কবিতা নহে। গেয় 
কবিতা মাত্রই গায়ক-সাপেক্ষ। গায়ক গানের সময়ে ছন্দের পূর্ণতা 
সাধন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ছন্দকে অপূর্ণ রাখাই গান রচনার 
সাধারণ বিধি। স্তরের শোতে শব্ের সঙ্কোচন বা' প্রসারণ কর্ণগীড়া- 
দায়ক নহে। এই কারণে গানের ছন্দ সঙ্কর হইলেও চলে। কিন্তু এই 
সম্কর ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--“গানের সুরে সীচ্চা হতে পারে, 
কিন্তু আবৃত্তি করে পড়বার প্রয়োজনে ত। ঝুটা।”* বিখ্যাত গায়ক ও 
স্বরকার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গানের রীতিতেই অভ্যস্ত ছিলেন 
বলিয়া এই কথা বুঝেন নাই ; সেইজন্য “আলেখ্য' কাব্যের পাঠ্য 
কবিতাতেও সাঙ্গতিক রীতি নিবিচারে প্রয়োগ করিয়াছেন । যড়ক্ষর 
পবিক মীত্রাবৃত্তে ও অষ্টাক্ষর পবিক অক্ষরবৃত্তে শব্দীস্তিক হলন্ত 
অক্ষরে বলবৃত্তোচিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রয়োগই দ্বিজেন্দ্রলালের 
“আলেখ্য' কাব্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য । সেইজন্য এই কাব্যে কবি- 








৭| পৃঃ ১৩৯ র-র (১৯৪) 


ছন্দোগন্ধি রচন। ও বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ ৪৬৫ 


প্রদশিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ছন্দ বজায় রাখিতে গেলে ভাষা 
বিকৃত হইয়! যায় এবং ভাষায় স্বাভাবিক উচ্চারণ অব্যাহত রাখিতে 
গেলে ছন্দ হু'চোট খায়। নিন্সের দৃষ্টান্তগুলিতে ছন্দোরক্ষার ফলে 
ভাঁষা-বিকৃতি দ্রষ্টব্য ₹-_ 
(১) জান্তায়াক চিন্তায়াক | তোমায়ামি প্রিযষতমে | োল বছরাগে। 
আমাজীবস্তোমাজীবন্‌ | পুথগ গতি এ সংসারে | ছিল পৃথগ ভাগে ॥ 
--বিপত্বীক ২, ১৮ চিত্র 
(২) নিষ্নেঘমাবস্া। রাত্রি | শুয়ে আছি ভর্ধব মুখে | হাতে মাথ। রাখি। 
বাড়ীসবাই ঘুমিয়ে গেছে | জেগে আছি বাড়ীর্মধ্যে | আমিই একাকী ॥ 
-_সত্যযুগ, ১৯ চিত্র 
(৩) রাত্রি প্রভাৎ হয়ে আসে | পুর্ব দিকে মেঘের্গায়ে | 
প্রভাত হুর্যে কিরণেসে লাগে। 
ডেকে ওঠে কুঞ্জে পাখী | ধীরে বহে জিগ্ধ বাতা | 
স্পু্পবনে কর্মমুখী জাগে ॥ 
-_ রাখাল বালক, ১৩ চিত্র 
নিন্নের দৃষ্টান্তগুলির স্বাভাবিক উচ্চারণ অক্ষত রাখিলে প্রতিপদে 
ছন্দ "্ালিত হয়-_ 


(১) কেহ করে গল্প | কেহ উচ্চ হাস্য | 
ভূত্যে ডাকে কেউ '“এই | বেয়ার! । 
ছিলম্‌ লে আও, ভইন্কি | লেআও, সোডা লেআও” | 
নানাবিধ বদ | চেহারা ॥ 


_নর্তকী, ৮ চিত্র 
(২ শুনেই আসছি: শুদ্ধ | ব্যাখ্য। আধ্যাত্মিকী 
গর্ভাধানের টিকি | মাহাত্ম্যর | 
শুনেই আসছি আমর! | ছিলাম ভারি বড় 
মন দুশ সত্তর কি | বায়াত্বর ॥ 
-- ভক্ত, ১৫ চিত্র 


0. 2. 2009--30 


৪৬৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


কোঁন বিশিষ্ট ছান্দসিক দ্বিজেন্্রলীলের এই সম্কর ছন্দ সম্বন্ধে 
উচ্ছৃসিতভাবে লিখিয়াছেন-__“দ্বিজেন্দ্রলীলের এই অভিনব সিলেবিক 
ছন্দে স্বরবৃত্তের ( বলবৃত্তের ) চটুলত। ও অক্ষরবৃত্তের একটান। স্থর 
বজিত হয়ে একটি অভিনব পৌরুষ-শক্তি জেগে উঠেছে ।” কিন্তু 
লেখক বঙ্গীয় উচ্চারণের বিকৃতি-সাধনকেই গৌরবজনক পৌরুষ-শক্তি 
বলিয়া ভূল করিয়াছেন। জবরদস্তিমূলক অস্বাভাবিক উচ্চারণে 
পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু গৌরব থাকিতে পারে না । দ্বিজেন্দ্রলালের 
সঙ্কর ছন্দের প্রয়োগ যে পাঠ্য কবিতায় অচল, তাহার প্রমাণ কবিপুত্র 
শীদিলীপকুমার রায়ের স্বীকারোক্তি-_“এ ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের পরে 
বড় কেউই লেখেন নি।”” এসম্বন্বে কবি-সমালোচক মোহিতলাল 
মজুমদার লিখিয়াছেন__ 

“সেই ছন্দ (আলেখ্য কাব্যের সঙ্কর ছন্দ ) যে কবিতাব ছন্দ নয-_ছন্দেব 

সঙ্গে কবিতাব প্রাণেব যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক যে আব থাকে না, 

গছাপছ্যেব ভেদ পর্যস্ত লুপ্ত হইয়া! যায--এই ধবণের কবিতা তাহাব সাক্ষ্য 

দিতেছে ।”৯ 

কিন্তু আলেখ্য-কাব্যের সকল কবিতার ছন্দই কর্ণপীডাদীয়ক বা 
অপাঠ্য নহে। দ্বিজেন্দ্লালের অফ্টাক্ষর পিক সম্কর অক্ষরবৃত্তের এমন 
কয়েকটি নিদর্শন আছে, যেখানে চতুরক্ষর পধিক বলবৃত্ত ছন্দের আত্বা- 
প্রকাশের চেষ্টা স্থুম্পষ্ট। এইগুলির অস্টীক্ষর পর্বকে চতরক্ষব পর্বে 
ভাগ করিয়া পড়া চলে । যথা_ 


(১) স্তব্ধ ভূবন : স্তব্ধ গগন ধরণীটি : নিদ্রা মগন 
টাদেব কিরণ : পডেছে তার : মুখে। 
শস্যক্ষেত্রে £ বনস্থলে কালো দীঘির : কালে। জলে 


বিজন পথে £ বিজন মাঠের : বুকে ॥ 
-_বিধবা, ১০ চিত্র 





৮। পৃঃ ৬৩ ছান্দসিকী 
৯। পঃ ৪৬ বাংল! কবিতা ছন্দ (১ম সং) 


ছন্দোগন্ধি রচনা! ও বর্ণ*সঙ্কর ছন্দ ৪৬৭ 


(২) শ্রান্ত দেহে : সন্ধ্যা কালে | ফিরে এসে : যখন 
আপন ঘরে : যাবো । 


কাহার কাছে বসব এসে | তখন আমি কাহার 

মুখের পানে চাবো? 
__বিপত্বীক' ৫ চিত্র 
এইপ্রকার চতুরক্ষর পর্বে ভাগ করিয়৷ পড়িলে আলেখ্য কাব্যের 
অষ্টাক্ষর পবিক ছন্দ আর নবপ্রবতিত সঙ্কর অক্ষরবৃত্ত থাকে না, 

পুরাতন নিখুত 'বলবৃত্ত ছন্দেই পরিণত হয়। 

[ বল! বাহুল্য--প্রচলিত পুরাতন রীতিতে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের 
ছন্দ দুর্বল নহে। সাধারণ কবিতার পদ্ঠ ছন্দে এবং বিশেষ করিয়' 
নাটকীয় সংলাপের গদ্য ছন্দে তাহার শক্তি বঙ্গসাহিত্যে স্থু-প্রমাণিত |] 


০ঞ্রগাড়পাশ্র 


বৈদিক, সংস্কত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার প্রচলিত ছন্দের 
বর্ণানুক্রমিক তালিক। 


( “ছন্দ: কৌস্তভ+, ছন্দঃকোষ ও 'বৃত্তসার' গ্রন্থের কয়েকটি অতিরিক্ত ছন্দ 
অপ্রচলিত বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।) 


[ সাঙ্ষেতিক অক্ষর :_উ -উপনিদান স্তর» ঝ্ঞক্‌ প্রাতিশাখ্যঃ ছ- ছন্দো- 
মঞ্জরী, নি-্নিদান সুত্র, পরি -বৃত্তরত্বা কর-পরিশিষ্ট, পি পিঙগল ছন্দঃ সুত্র, 
প্রা-প্রাকৃত পৈঙ্গল, বু-বৃত্তরত্বাকর, মল্লি- মলিনাথ, শ্র- শ্রুতবোধ, 
স-্সর্বান্ুক্রমণী (খকৃ) ] 


(ক) ৫বদিক অক্ষর ছন্দ 


বিঃ দ্রঃ-_মোট! হরফের নামগুলি ছন্দোগোরষ্ঠীর, সংখ্যাগুলি আহৃষঙ্গিক 
ছন্দের সমগ্র অক্ষর-্সংখ্য|। 


[ অনিয়মিত-গঠনের ছন্দের বিশেষ অভিধা! :__নিচৎ-একাক্ষর ন্যুন, 
বিরাটু-ছুই অক্ষর ন্যুন, ভূরিকৃ-একাক্ষর অধিক, ্বরাটু-্ছুই অক্ষর 
অধিক। দীর্ঘ ছন্দে একটি পাদ পাচ অক্ষরের হইলে "শঙ্ষুমতী”, ছয অক্ষরের 
হইলে “ককুন্মতী”। মধ্যপাদ ক্ষুদ্রতর হইলে পিগীলিক মধ্য” এবং বৃহত্তর 
হইলে “যবমধ্যাঃ। ] 


অতিজগতী ব! বিধৃতি ৫২ অহৃষ্টপ যাভ্ষী (পি) ৮ 
অতিধৃতি ৭৬ » সামী (পি) ১৬ 
অতিশকরী ৬০ অভিকৃতি ১০০ 
অত্যষ্টি ৬৮ অষ্টি ৬৪ 
অনুষ্টপ্‌ ৩২ আকৃতি ৮৮ 
» আর্টা (পি) ২৪ উতকৃতি ১০৪ 
» আর্ধী (পি) ৩২ উঞ্চিক্‌ ২৮ 
* আন্রী (পি) ১৩ %. অনুষ্টব্‌ গর্ভা (ধ) ২৯ 
« উপরিষ্টাজ্ঘ্যোতিঃ(নি) ৩২ » আচ (পি) ২১ 
» কাবিরাড, (ঝ ) ৩০ » আধষী (পি) ২৮ 
» টদবী (পি) ৩ ॥ আত্রী (পি) ১৪ 
» নষ্টরূপা (ঝ) ৩২ * ককুপ, (পি) ২৮ 
৮ পিপীলিক মধা। (নি) ৩২ » তহ্শিরা (খ) ২৮ 
* পুরস্তাজ্জ্যোতি: (নি) ৩২ » দৈবী (পি) ২ 
* প্রাজাপত্য। (পি) ১৬ * ন্যন্কুশিরা (খ) ২৭ 
» বিরাট (ধ) ৩০ বা ৩৩ » পুরঃ (পি) ২৮ 
» ব্রাঙ্মী (পি) ৪৮ *« পরা (পি) ২৮ 
» মধ্যেজ্যোতিঃ (নি) ৩২ « পিপীলিক মধ্য (ঝ) ২৮ 


* মহাপদ পঙংক্তি (ঝ) ৩১ » প্রাজাপত্য। (পি) ১২. 


ক্রোড়পত্র 


উষ্চিক্‌ ব্রাহ্মী (পি) ৪২ 
এ যাজুষী (পি) ৭ 
এ সায়ী (পি) ১৪ 
কৃতি ৮০ 
গায়ত্রী ২৪ 
এ অতিনিচ,ৎ (ঝ) ২০ 
এ অতিপাদ নিচৎ (পি) ২১ 
এ আর্চী (পি) ১৮ 
, আর্ী (পি) ২৪ 
» আম্ুরী (পি) ১৫ 
» উষ্জিগ গর্ভ! (ঝ) ২৪ 
» ককুন্মতী (পি) ২২ 
» দেবী (পি) ১ 
» নাগী(পি) ২৪ 
এ পদ পউক্তি (ঝ) ২৫ 
» পাদ নিচৎ (পি) ২১ 
, পিপীলিক মধ্য (পি) ২৪ 
, প্রতিষ্ঠা (পি) ২১ 
, প্রাজাপত্য। (পি) ৮ 
, বর্ধমান (পি) ২১ ২২ 
১ বারাহী (পি) ২৪ 
, বিরাড-দ্বিপাদ (পি) ২০ 
১ এত্রিপাদ ( পি) ৩৩ 
রি ব্রাহ্মী (পি) ৩৬ 
১, যবমধ্যা (পি) ২৪ 
১১ যাজুমী (পি) ৬ 
১ শঙ্ুমতী (পি) ২৩ 


, ম্বরাড-দ্বিপাদ (উ) ১৮ 


এ ত্রিপাদ(উ) ২৬ 


, হ্সীয়সী (খ) ১৯ 


81১ 

জগতী মি 
১ আচী (পি) ৩৬ 
১ আধী (পি) ৪৮ 
১১ আন্মরী (পি) ৯ 
১ উপজগতী (ঝ) ৪৬ 


উপরিষ্টাজ্জযোতিঃ (পি) ৪৪ 
জ্যোতিম্বতী (পি) ৪8৪ 
দ্রৈবী (পি) ৭ 
পুরোজ্যোতিঃ (পি) ৪৪ 
প্রাজাপত্য। (পি) ৩২ 
বিষ্টার পঙক্ভি (নি) ১৮ 


2) ব্রা্মী ( পি) ৭২ 
» মধ্যে জ্যোতিঃ (পি) ৪৪ 
১ যাজুষী (পি) ১২ 
১) বটুপদ মৃহাপউধূক্ত খে) ৪৮ 
১ সায়ী (পি) ২৪ 
তি প. 88 
, অভিসারিণা ( খ ) ৪৪ 
,, আচী (পি) ৩৩ 
১ আর্ী (পি) ৪১ 
? আস্মরা (পি) ১০ 
, উপররিষ্টাজ্জ্যোতিঃ (পি) 
১১ ৪৩১ ৪৪ 
১ জাগতা (ঝ) ৪৬ 
, জ্যোতিথ্তী (পি) ৯৩ 
১ দেবী (পি) ৬ 


পঙক্তত্বরা বা 

বিরাট পুর্বা (ঝ') 8৪ 
পুরোজ্যোতিঃ (ঝ) ৪১) ৪৪ 
প্রাজাপত্যা (পি ) ২৮ 


84২ 


ভরিষ্প, বিরাড় রূপা(ঝ) ৪১. 
বিরাট স্থান! (ঝ) ৩৯-৪৯ 


ছন্দতত ও ছন্দোবিবর্তন 


ব্রা্গী (পি) ৬৬ 
মধ্যে জ্যোতিঃ (পি) ৪১-৪৪ 
মহাবৃহতী (পঞ্চপদা) (খ) ৪8 


% যুবমধ্যা (খ ) ৪৪ 
॥ যাজুষী (পি) ১১ 
»১ সায়ী (পি) ২২ 
ধৃতি ৭২ 
পড্ক্তি 8০ 
১ অক্ষর পউক্তি (পি) ২০ 
॥ অল্পশঃ (পি) ১০ 
১ আচী (পি) ৩০ 
১ আধী (পি) ৪০ 
॥» আম্মবী (পি) ১১ 
» আত্তার (পি) ৪০ 
» জগতী (পি) ৪৮ 
» দৈবী (পি) ৫ 
» পদ ( পি ) ২৫ 
১ পথ্য। (পি) ৪০ 
১ প্রস্তার (পি) 8০ 


ঞ 
ব্রি 


সী 
সি 


ব্থাি 
আছি 


প্রাঞজাপত্যা (পি) ২৪ 
বিরাট্‌ পঙক্তি (ঝ ) ৩০ ৪০ 


বিষ্ার (পি) ৪০ 
ব্রাহ্মী (পি) ৬০ 
মহা (স) ৪৭ 
যাজুষী (পি) ১০ 
1 সতঃ (পি) ৪০ 


পঙক্তি সংস্তার (পি) 

» সায়ী (পি) 

5? সিদ্ধা (উ) 
প্রকৃতি 

বিকৃতি 

বৃহতী 

১ আচী (পি) 

১ আর্ধী (পি) 

১ আতুরী (পি) 
১১ উপবিষ্টাদ্‌ (পি) 
১ উরো (পি) 

52 দৈবী (পি) 

১ ন্যক্কুসাবিণী (পি) 
» পথ্য! (পি) 

» পুবস্তাদ (পি) 
» প্রাজাপত্যা (পি) 
»। বিষমপদ। ( থ ) 
» বিষ্টার (ঝ) 

». ব্রাঙ্মী (পি) 

» মহা (পি) 

১ মহালতো (স) 
॥ যাজুমী (পি) 
 সতঃ (পি) 

,» সামী (পি) 
সিদ্ধা (উ ) 

» স্বন্ধোগ্রীবী (পি) 
শকবী 
সংক্কৃতি 


টি 


ক্রোড়পত্র ৪৭৩ 


(খ) সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৃত্ুছন্দ 
(১) সমবৃত্ত 
বিঃ দ্র £-_সমচতুষ্পাদের প্রতি পাদের অক্ষর-সংখ্য। প্রদশিত হইল 


অক্ষর পংক্তি (শ্রু) বা পংক্তি (বৃ) 


বা হংস (প্রা) ৫ 
অচল ধৃতি (ছ)বা! 

গীত্যার্যা (পি) ১৬ 
অতিশাধিনী (পি) ১৭ 
অদ্রিতনযা (ছ)বা 

অশ্বললিত (পি) ২৩ 
অনঙ্গশৈখর (পরি ) ২৮ 
অনবসিতা (বৃ) ১১ 
অন্থকুল। (ছ) বা কুড্যলদস্তী (পি) 

বা মৌক্তিকমাল! (বু). ১১ 
অপবাহক (পি) ২৬ 
অপরাজিতা (পি) ১৪ 


অবিতথ (পি) বা নর্দটক (ছ) ১৭ 
অমিঅগঈ [ অযুত গতি ] (প্রা) 
বা ত্বরিত গতি (ই) ১০ 


অর্ণ (ছ) ৩০ 
অশোক পুষ্প মঞ্জরী (পবি) ২৮ 
অশোকমু্জরী (ছ) ৩৩ 
অশ্বগতি (পরি ) বা লীন 

[ নীল 1 (প্রা) ১৬ 
অশ্বগতি (পরি ) ১৮ 
অশ্বললিত (পি) বা 

অদ্রিতনযা (ছ) ২৩ 
অসম্বাধা (পি) ১৪ 


ইন্দিরা (ছ) ১১ 


ইন্দুবদন! (বৃ)বা 


বর সুন্দরী (পি) ১৪ 
ইন্দ্রবংশা (পি) ১২ 
ইন্দ্র বজা (পি) 

[প্রা ইন্ম বজ্জা ] ১১ 
উজ্ছবল1 ( বু) ১২ 
উদ্ধধিণী (পি)বা 

বসম্ততিলক। (পি) ১৪ 
উপচিত্র (বৃ) ১১ 
উপজাতি (পি) [ প্রা-উবজাই ] ১১ 
উপমালিনী (পরি ) ১৫ 
উপস্থিত (বু)ব! 

শিখণ্ডিত (পরি) ১১ 
উপস্থিত (পরি ) ১৩ 
উপস্থিত (পি) ১৪ 


উপেন্্র বজা! (পি) 
| প্র।-উবিন্দ বজ্জ। ] ১১ 


থধষত (পরি) ১৫ 
ধমত গজ বিলসিতা (পি) ১৬ 
এল (বৃ) ১৫ 


কনক প্রভ] (পি) বা প্রবোধিত৷ 
ব1 মঞ্চুতাষিণী (ছ) ১৩ 


কন্দ ( প্র1) ১৩ 
কন্দুক (পরি) ১৩ 
কন্তা (বু)বাতিগ্রা (প্রা) ৪ 
কমল (প্রা) ৩ও ৮ 


৪8৭৪ ছন্দততব ও ছন্দোবিবতন 


কমল (ছ) ৯ 
করহঞ্চ (প্রা) ৭. 
কলহংস (ছ) ব! নন্দিনী (পরি) ১৩ 
কাস্তা (পরি ) ১৭ 
কাস্তোৎপীড়া (পি) ১২ 
কাম (প্রা) ২ 


কামক্রীড (পরি ) বা লীলা- 
খেল ছে) বা সারংগিক] (প্রা) ১৫ 


কিরীট (পরি) ২৪ 
কুটজগতি পরি) ১৩ 
কুটিল (পরি ) ১৪ 
কুটিল গতি (পি) ১৩ 


কুটিল (পি)বা মধ্যক্ষামা (পরি) ১৪ 
কুড্ুলদস্তী (পি)১ মৌক্তিকমালা 


বা অন্থকৃল! (ছ) ১১ 
কুপুরুষ জনিতা (বৃ) ১১ 
কুমার ললিতা (পি) ণ 
কুমারী (পরি ) ১৪ 
কুহুম বিচিত্রা (পি) ১২ 
কুস্থম-স্তবক (পরি ) ২৭ 
কুহমিত লতা বেল্লিতা (পি) ১৮ 
কেসর (পরি) ১৮ 
কোকিলক (পি) ১৭ 
ত্রীড়াচন্র 

 প্রা-কিলাচক ]( পরি) ১৮ 
ক্রোঞ্চদ। (পি) ২৫ 
ক্ষমা (বৃ)বাচন্ত্িকা(ছ) ১৩ 
গজগতি (ছ) ৮ 
গজেন্দ্রলতা (ছ) ১৮ 


ওক] (প্রা) বাবৃত্ত (পি) ২০ 


গরুড়রূত ( পবি ) 

গীত৷ (প্রা) বা গীতিক! (পরি) 

গোরী (পি) [৭1৪ স্থত্র] 

গৌরী (পি)[ ৮৫ স্থত্র] 

চউরংশ! [চতুরংশ1] (প্রা) বা 
শশিবদন। (বু) 

চকিতা (পরি) 


চক্রপদ [প্রা-চকপঅ] (পরি) ১ 


চচ্চরী (প্রা) ব! 
বিবুধপ্রিযা (পি) 
চঞ্চবীক। (পরি ) 
চঞ্চল] ( প্র।) ব! চিত্র (ছ) 
চঞ্চলাক্ষিক (পি)১বা 
মন্দাকিনী (ছ)বা প্রমুদিত- 
বদন (বু) 
চ্তবৃষ্টি প্রপাত (পি) 
চণ্ডী (পরি) 
চন্দমল |. চন্দ্রমাল। | (প্রা) 
চন্দ্রকাস্তা (পার ) 
চন্দ্র কাস্তা(ছ)ব৷! 
চন্দ্রলেখা (বৃ) 
চন্দ্রবত্ম (বৃ) 
চশ্ররেখা (পরি ) 
চন্দ্রলেখা (ছ) 
চন্দ্রলেখা (বু) ব! চন্দ্রকান্তা (ছ) 
চন্দ্রাবর্তা (পি) বা শশিকলা (ছ) 
চন্দ্রিক (ছ) বা ক্ষমা (বৃ) 
চন্দ্রোরস , পরি) 
চম্পকমাল। (শু) বা 
রুল্পবতী (পি) 


০০ 


১৫ 
১২ 
৯৩ 
১৮ 
১৫ 
১৫ 
১৩ 


৯৪ 


১৩ 


চল (পরি) ১৮ 
চামর (প্রা) বা তৃণক (পরি) ১৫ 
চিত্র (ছ) বা চঞ্চল (প্রা) ১৬ 


চিত্রপদ। (পি) ৮ 
চিত্রলেখ। (ছ) ১৮ 
চিত্রা (পরি ) ১৫ 
ছায়া! (পরি) ১৯ 
জমক [যমক 1 (প্রা) ৬ 
জলধরমাল (পি) ১২ 
জলোদ্ধত গতি (পি) ১২ 
ডিএ বা তিল্ল (প্রা) ৬ 


পগাণিআ৷ [ নগাণিক। ] (প্রা) & 
ণরাচ (প্রা) বা পঞ্চচামর (পরি) ১৬ 
তত (পি)বা ললিত (ছ) ১২ 


তন্নুমধ্যা (পি) ৬ 
তন্বী (পি) ২৪ 
তরল নয়ন (পরি) ১২ 
তামরস (বৃ) ১২ 


তারঅ (প্রা) | তারক | ১৩ 
তালী (প্রা)বানারী (বু) ৩ 
[তিঅভংগী ( প্রা )[ ত্রিভঙ্গী | ৩৪ 
তি ( প্র )ব1 কন্ত। (বু) ৪ 


তিল্ল বা ডিপ (প্র) ৬ 
তুঙ্গ (প্রা) ৮ 
তৃণক ( পরি ) ব1 চামর (প্র ) ১৫ 
তোটক (পি) ১২. 
তোমর ( প্র1) ৯ 
ত্রিঙ্গী (প্রা) ৩ঃ 


ত্বরিত গতি (ছ)বা 
অধৃত গতি (প্রা) ১০ 


ক্রোড়পত্র ৪৭৫ 


| দণ্ডক -২৬-এর অধিক অক্ষরের 


পাদযুক্ত ছন্দ 

দমণক (প্রা) ৬ 
দীপকমাল। ( পরি ) ১৩ 
ছুমিল ( পরি ) ২৪ 
দোধক (পি)বঝাবদ্ধু (প্রা) ১১ 
দ্রুতপদ (পরি) ১২ 
দ্রুত বিলম্বিত (পি)বা 

সুন্দরী (প্র) ১২ 
দ্রতা (ছ) ১১ 
ধবলাঙ্গ ( প্র) ১৯ 
ধারী (প্র) ৪ 
ধীর ললিত। (পরি) ১৬ 
নগত্বরূপিণী (শ্র)ব! 

প্রমাণিক (বৃ) ৮ 
নদী (পরি ) ১৪ 
নন্দন (পরি) ১৮ 
নন্দিনী (পরি )ব! 

কলহংস (ছ) ১৩ 
নব মালিকা (ছ)ব! 

নবমাপিনা (পি) ১২ 
নরেন্দ্র (প্রা) ২১ 


নর্টটক ( ছ) বা অবিতথ (পি) ১ 
নলিনী (পরি )বা 


সখি 


ভমরাবলি ( প্র1) ১৫ 
নান্দীমুখী (ছ) ১৪ 
নারাচক (পি) বা মহামালিক। 

(পরি) ১৮ 
নারাচিকা (ছ) ৮ 


নারী (বু) ব। তালী (প্রা) ৩ 


৪৭৬ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


নিশিপালক (পরি) বা 


ণিসিপালঅ (প্রা) ১৫ 
পংকাবলী (প্রা ) ১৩ 
পংক্তি (বু) বা অক্ষর পংক্তি (ক্র) 

বা হংস (প্রা) ৫ 
পঞ্চকাবলী (পি)ব! 

শশিবদন! (পি) ২১ 


পঞ্চচামর (পরি) ১২১ ১৬১ ১৭) ১৯ 
পঞ্চচামর (পরি )ব 


ণরাচ (প্রা) ১৬ 
পঞ্চাল (প্রা) ৩ 
পণব (পি) ১০ 


পাইত্া! [ পবিত্র। ] (প্রা) ৯ 
পিআ [ প্রিযা ] (প্রা) বা 


মুগ (বৃ) ৩ 
পুট (পি) ১২ 
পুষ্পদাম (পরি )বা 

ফুলদাম (ছ) ১৯ 
পৃথথী [ প্রা-পুহৰি |(পি) ১৭ 
প্রচিতক (ছ) ২৭ 
প্রধর ললিতা ( পরি ) ১৬ 


প্রবোধিত! ( ছ ), কনক প্রভা 
(পি) বা মঞ্জভাবিণী (ছ) ১৩ 


প্রতদ্রক (বু)বা 

স্থলেখক ( পৰি) ১৫ 
প্রভাবতী (ক্রু) ১৩ 
প্রমদ| (পরি ) ১৪ 
প্রমাণিক (বু)ব৷ 

নগ ম্বরূপিণী (ক্রু) ৮ 
প্রমিতাক্ষরা (পি) ১২ 


প্রয়ুদিত বদন! (বু)বা 


চঞ্চলাক্ষিক। (পি) ১২ 
প্রহরণ কলিক1 (পি) ১৪ 
প্রহধিণী (পি) ১৩ 
প্রিযংবদ। (বু) ১২ 
প্রিয় (ছ) ৫ 


প্রিষ! (প্রা1) বাুগী (বৃ) 
ফুল দাম (ছ)বা 
পুষ্পদাম (পরি) ১৯ 


বংশপত্র পতিত (পি) ১৭ 
বংশস্কা (পি)বা 

বংশস্বিল (ছ) ১২ 
বন্ধু (প্রা)ব।দোধক (পি) ১১ 
ববতন্ন (পি) ২৪ 
বরযুবতি (পি) ১৬ 


বর স্বন্দরী(পি)বা 
ইন্দুবদনা (বু) ১৪ 

বসস্ততিলক! (পি) সিংহোন্নতা, 
বা! উদ্ধষিনী (পি) ১ 


০০ 


বস্থুমতী (বৃ) ৬ 
বাণিনী (বৃ) ১৬ 
বাতোগ্রি (পি) ১১ 
বালা (ছ) ১৬ 
বাসস্তী (পবি), বাসস্ীয ছ) ১৪ 
বাহিণী (পি) ১২. 
বিজোহ] (প্রা) ৬ 
বিজ্জাহর [বিদ্বাধর ] (প্রা) ১২ 
বিতান (বৃ) ৮ 


বিদ্াধর (পরি) প্র বিজ্জাহর] ১২ 


ক্রোড়পত্র ৪৭৭ 


বিদ্যুন্মাল। ভ্রমর-বিলমিতা (পি) ১১ 
[ প্রাবিজ্ঞুমালা (পি) ৮ মঈন্দ [ মৃগেন্ত্র ] (প্রা) ৩ 
বিদ্যুল্লেখা (বু) বা সেসা (প্রা) ৬ মকরন্দিক। (পরি ) ১৯ 
বিধবহ্কমালা ( পরি ) ১১ মঞ্জরী (পরি ) ১৪ 
বিপিনতিলক ( পরি ) ১৫ মঞ্জীর! (প্রা) ১৮ 
বিবুধপ্রিযা (পি) বা মঞ্ুভাষিণী (ছ) বা কনকপ্রভ1 (পি) 
চচ্চরী (প্রা) ১৮ বা প্রবোধিতা (ছ) ১৩ 
বিদ্ব (পরি) ১৯ মঞ্জ্হাসিনী (পরি) ১৩ 
বিলাসিনী (পি) ১১ মণিকল্পলত (পরি) ১৬ 
বিশ্মিতা (পি)! মণিগুণনিকর (পি) ১৫ 
মেঘবিস্ফজিতা (ছ) ১৯ মণিমঞ্জরী (পরি) টি 
বৃত্ত(পি)বাগণ্ডক (প্র) ২০ মণিমধ্য ( ছ) ৯ 
বৃত্ত (ছ)ব! 08 ১২ 
বস্ত। (পি) নী মত্তমযূর (পি) বা মাআ (প্রা) ১৩ 
বৈশ্বদেকী (পি) টি মত্বমাতঙ্গ লীলাকর (পরি) ২৭ 
বঙ্মরূপক (পরি ) মতা (পি রর 
 প্রা-বক্ষরুঅঅ ] ১৬ ত্তাক্রীড় (পি) ২৩ 
তদ্রক (পি) [ নির্ণযসাগর- মত্তেত-বিক্রীড়িত (পরি) ২০ 
দ্র | ২২ মদনললিত। ( পরি ) ১৬ 
ভদ্রিকা (বৃ) ৯১১১ মদলেখা (বু) ৭ 
ভমরাবলি [ ভ্রমরাবলী ] (প্রা) মদিরা (পরি ) ২২ 
বা নলিনী (পরি ) ১৫ মধূমতী (বৃ) দ 
ভারাক্রান্ত। (পরি ) ১৭ মধ্যক্ষাম! (পরি )ব] 
ভুজগশিশুভৃতা৷ (পি) ৯ কুটিল (পি) ১৪ 
ভূজঙগ্রযাত (পি) মনোরম] (বু) ১০ 
[ ভূঅঙগ পষাত (প্রা )] ১২ মণোহংস (প্র) বা 
ভূজঙ্গ বিজ,ভিত (পি) ২৬ মানসহংস (পরি ) ১৫ 
ভুজঙ্গ সঙ্গতা (ছ) ৯ মন্থাণ (প্রা) ৬ 


ভমর-পদক (পরি) ১৮ মন্দর ( প্রা ) ৩ 
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মন্দাকিনী (ছ), চঞ্চলাক্ষিক! (পি) 

বা প্রযুদিত বদনা (বৃ) ১২ 
মন্দাক্রাস্তা (পি) ১৭ 
ময়ূর সারিনী (পি) ১০ 
মল্লিআ [মল্লিকা] (প্র) বা 

সমানিকা (বু) ৮ 
মহামালিক ( পরি ) বা 

নারাচক (পি) ১৮ 
মহালচ্ছী [ মহালক্ষ্মী ] (প্রা) ৯ 
মহান্রপ্ধর1 (পরি ) ২২ 
মহী (প্রা) ২ 
মহ [মধু ](প্রা) ২ 
মাআ] [ মায়া ] (প্রা) ব! 

মত্তময়ুর (পি) ১৩ 


মাণবক ক্রীড়িতক ' পি) ৮ 
মানসহংস (পরি )ব। 


মণোহংস (প্রা) ১৫ 
মালতী (প্রা) ৬ 
মালতী (ছ) ১২ 
মালতী মাল] (প্রা) ১১ 


মাল! (পি)বাআকৃ(ছ) ১৫ 
মালাহর [ মালাধর] (প্রা) ১৭ 


মালিনী (পি) ১৫ 
যুগী (বৃ)বাপিআ (প্রা) ৩ 
মুগেন্দ্র মুখ (পরি ) ১৩ 
মেঘবিস্ষ,জিতা (ছ)বা 

বিস্মিত (পি) ১৯ 
মেল! (ছ) ১৫ 


মোটক ( পরি ) বা মোদঅ 
[ মোদক 1 (প্রা) ১২ 


মোটনক (ছ) ১১ 
মৌক্তিকদাম ( পরি ) [ প্রা- 
মোত্তিঅদ্বাম ] ১২ 


মৌক্তিকমালা (বৃ), অনুকুল! 
(ছ) বা কুড্মলদস্তী (পি) ১১ 


রথোদ্ধতা (পি) ১১ 
রমণ (প্রা) ৩ 
রুঝ্সবতী (পি)বা 

চম্পকমালা (শু) ১০ 
রূচিরা (পি) ১৩ 
রূপমাল] 'প্রা) বা রূপামালী (ছ) ৯ 
রূপমালিনী (ছ) ১৫ 
লক্ষ্মী (পরি) ১৪ 
লচ্ছাহর [ লক্মীধর] (প্রা) 

বা অপ্বিনী (পি) ১২ 
লত1 (পরি ) ১৮ 
ললন। (পি) ১২ 
ললিত (ছ)বা তত (পি) ১২ 
ললিতা (বু) ১২ 
লালসা (পরি) ১৮ 
লালিত্য (বৃ) ২২ 
লীল [ নীল] (প্রা) বা 

অশ্বগতি (পরি) ১৬ 


লীলাখেল (ছ), কামক্রীড়। 
( পরি) ব! সারংগিকা 


(প্রা) ১৫ 
লোলা (বৃ) ১৪ 
শশিকলা (ছ)ব। 

চন্দ্রাবর্তা (পি) ১৫ 


শশিবদনা (বু)ব 


চউরংশ। ( প্র!) ৬ 
শশিবদন। (পি)বা 
পঞ্চকাবলী (পি) ২১ 


শার্দল (পরি) 
শারদ ললিত (পরি) 
শার্দল-বিক্রীড়িত (পি ) 
[ প্রা-সদ্দংল বিক্বীডিঅ বা 
সদ্দূলস্ট্ ]' 
শালিনী (পি) [প্রা সালিণী] ১১ 
শিখণ্ডিত | পরি ] বা 
উপস্থিত (বু) 
শিখরিণী (পি) 
শুদ্ধবিরাট (পি) 
শৈল শিখা! (পি) 
শোভা (পরি ) ২৪ 
শ্রেনী (পি) ( প্রা-সেণিআ ) ১১ 
শ্ী(বু)(প্রাসিরী) ১ 
সংখনারী [ শঙ্খনারী 1 (প্রা) 
বা সোমরাজী (ছ) 
সংজুতা [ সংযুক্ত। ] ( প্রা) 
সতী (ছ) ৪ 
সর্দ,ল বিকীডিঅ [ শাদুলি 
বিজ্কীড়িত ] ব1 সদ্দ,লস্ 
(প্রা) ১৯ 
সমাণিআ [ সমানিকা ] (প্রা) ৭ 
সমানিকা (বৃ)বা 
মল্লিআ। (প্রা) ৮ 
সমুদ্রতত! (পরি ) 
সন্মোহা (প্রা) ৫ 


১০ 


ক্রোড়পত্র 


সভু[শতু](প্রা) 
সরত [ শরভ ] (প্র!) 
সরসী (ছ)বা! 

মলিল নিধি ( পরি ) 
সসী[শশী](প্ররা 
সান্্রপদ (পরি) 
সারঙ্গ (পরি ) 

[ প্র1 সারংগরূঅক্ক ] 
সারঙ্গিক। ( প্র!) 
সারঙ্গিক (প্রা) বা 

কামক্রীড়। (পরি )ব! 

লীলাখেল (ছ) 
সারবঈ [ সারবতী ] (প্র) 
সারু (প্রা) [| সার | 
সালুর (প্রা) 
মিংহবিক্রাস্ত (পরি ) 
সিংহবিক্রীড় (পরি) 
সিংহবিন্কুজিত (পরি) 
মিংহোনতা। ব! 

বসস্ততিলকা (পি) 
সিরী (প্রা)বা শ্রী (বু) 


১৪ 
১ 


সীসরূপক [ শীর্ষবূপক ] (প্রা) « 


সুকেশর (পরি) 

সবধা (পরি) 

স্ুন্দরিক। (পরি ) 

সুন্দরী (প্রা) ব 
দ্রুতবিলম্থিত (পি 

স্থপবিভ্র (পরি) 

স্থবংশ। (পরি ) 


১৪ 


8৮৩ ছন্দতত্ব:ও ছন্দোবিবর্তন 


স্থবদন1 (পি) ২০ 
স্ববাস (প্রা) ৭ 
দুমুখী (বৃ) [প্রা-ন্থুমুহী |. ১১ 
স্থরস1 (ছ) ১৯ 


সুলমা [ স্থযমা ] (প্রা) ১০ 
সেসা [ শেষা | (প্রা) ব। 
বিদ্যুলেখা বু) ৬ 
সোমরাজী (ছ)বা 
সংখণারী (প্রা) 
সত্রী(বু)বাকাম (প্রা) 
শ্রক(ছ)বামালা(পি) ১৫ 
অপ্ধরা (পি) [ প্রা-সদ্ধরা] ২ 
অ্থিনী (পি) বা লচ্ছীহর (প্রা) ১২ 


রে 


শত 


৫ 


(২) 


অপরবক্ত। (পি) 

আখ্যানিকী (পি) 

উপচিত্রক (পি) 

কেতুমতী (পি) 

কৌমুদী (পরি) 

ক্রতমধ্যা (পি) 

পরামতী (বৃ) 

পুষ্পিতাগ্রা (পি) 

বিপরীতাখ্যানিকী (পি )ব৷ 
বিপরীত পূর্বা (ছ) 


স্বাগতা (পি) 
হংস (প্রা) 
হংসমাল। (বৃ) 
ংসরুত (পি) 
হংসী (পরি) 
হরনর্তন (পরি ) 
হরি (পরি) 
হরিণপ্লতা (পরি) 
হরিণী (পি) 
হলমুখী (পি) 
হারিণী (ছ) 
হারীঅ [ হারীত ] ( প্রা) 
হীরক (পরি) 


সমবৃত্ 


বিযোগিনী (মলি) বা 
সুন্দরী (ছ) 

বেগবতী (পি) 

ভদ্রবিরাট (পি) 

মগ্ুসৌরভ (পরি ) 

মালভারিণী (পরি ) 

যবমতী (পি) 

রঞ্জা (পি) 

শিখা (পি) 

সুন্দরী (ছ)ব! 
বিযোগিনী (মলি) 

হরিণপ্র,তা (পি) 


৭ 
৮ 


১০১ ২২ 


১৮ 
১৭ 
১৮ 
১৭ 


১৭ 
& 


ক্রোড়পত্র ৪৮১ 


(৩) বিষম বৃত্ত 
অনৃতধার৷ (পি) বর্ধমান (পি) 
আপীড় (পি) মঞ্জরী (পি) 
উদগতা (পি) লবলী (পি) 
উপস্থিত-প্রটুপিত (পি) ললিত (পি) 
পদ চতুরর্ধব ( পি) শুদ্ধ বিরাড়বত (পি) 
প্রত্যাপীড (পি) মৌরতক (পি) 


বিঃ দ্রঃ_গাধত্র্যাদি বৈদিক ছন্বগুলিও সংস্কতে বিষমবৃত্বের অস্তর্গত। 


মংস্কতে অন্ুষ্ঠপ, ছন্দের অপর নাম বক্ত। 


(গ) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্ংশ মাত্রাছন্দ 
( মোট। হরফের নামগুলি ছন্দোগোষ্ঠীর ) 


অভিল্লা। বা অলিল্প। ( প্র) 
অপরাস্তিক! [ বৈতালীয 1 (পি) 
অহীর (প্রা) 
মাপাতলিক।  বৈতালীয ] (পি) 
আধা (পি) 
আর্ধাগীতি (পি) 
উকচ্ছ! বা রসিক (প্রা) 
উগগাহ। (প্রা) বা 
গীত্যার্যা (পি) 
উদ্‌গীতি [ আর্ষ ] (পি) বা 
বিগগাহা (প্রা) 
উপগীতি[[ আর্ধা|। (পি)বা 
গাহু (প্রা) 
উপচিত্র। [ মাত্রাসমক ] (পি) 
€),1১. 200--৩১ 


ওপচ্ছন্মদক [ বৈতালীয | (পি) 
কুণ্ডলিআ। (প্রা) 

খজ (প্রা) 

খন্ধা (প্রা) 

গগণাংগ (প্রা) 

গন্ধাণা (প্রা ৷ 

গাহ] (প্রা) ব। পথ্যার্যা (পি) 
গাহ্‌ (প্রা) বা উপগীত্যার্য। (পি) 
গাহিনী বা নিংহিনী (প্রা) 
গীতি (ছ) 

গীত্যার্যা (পি) 

চউপইঅআ! (প্রা) 

চউবোল। (প্রা) 

চপল। [ আর্ধা )(ছ) 
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চারুহাসিনী [ বৈতালীয ] (পি) 
চিত্রা [মাক্রাসমক ] (পি) 
চুলিআলা৷ (প্রা) 

চুলিকা (পি) 

ছপ্পঅ (প্র) 

জঘন চপলা [ আর্ধা ] (পি) 
জলহরণ (প্রা) 

জ্যাতিঃ [ শিখা ] (পি) 

ঝুললণা প্রা) 

তিভংগী (প্রা) 

দণ্ডঅল (প্রা) 

দীপক (প্রা) 

দুশ্মিল ( প্রা) 

দোঅই (প্রা) 

দোহডিকা(ছ বাদোহ] (প্রা) 
ধত্বা ( প্র!) 

ধত্তানন্দ ( প্র) 

পউমাবস্তী প্রা) 

পর্থীটিকা (ছ) বা পক্বালিআ1 (প্রা) 
পথ্যার্যা (পি) বাগাহা (প্রা) 
পবংগম (প্রা) 

পাদাকুলক (পি) 

প্রবৃত্তক [ বৈতালীয ]( পি) 
বানবামিক] [ মাত্রামমক 1] পি) 
বিগগাহ] (প্রা) বা উদৃগীতি (পি) 


বিপুলার্য। (পি) 
বিশ্লোক [ মাত্রাসমক ] (পি) 


বৈতালীয় (পি) 
মঅণহর! (প্রা) 
মবহট্ঠ1 (প্র!) 
মহুভাব (প্রা ) 
মহাচপলার্ধা (পি) 
মালা (পি) 


মাত্রাসমক (পি) 
মুখচপলার্ধা (পি) 

বড্ড বা! বাজসেনা (প্রা ) 
বমিকা বা উকচ্ছ! (প্রা) 
বাজসেনা বা বড্ড! (প্রা) 
বোলা (প্রা) 

লীলাবঈ (প্রা) 


শিখা (পি) 
সিংহাবলোক (প্রা) 
সিহিনী ব। গাহিনী (প্রা) 
সিখা (প্রা) 

সোবটঠ] ( প্র) 

সৌম্য! শিখা ] (পি) 
হবিগীতা ( প্রা) 

হাকলি (প্রা) 

হীর (প্রা) 


নির্ঘণ্ট 


[ পৃষ্ঠা-জ্ঞাপক আহ্ষঙ্জিক সংখ্যায় “শতকের সংখ্যা পুনরুল্লেখ না করিয়। 
হাইফেন (-) দেওয়া হইল। সঙ্কেত £_-ক-কবি, কা1- কাব্য, গর গ্রন্থ, 


ছল্ছনা। না. নাটক, পা পাদটীক। ] 


অক্ষয় বড়াল ( ক) ৩৭২১ -৮১ 

অক্ষর ১৬৮২১ 

অক্ষরছন্দ ১৭, ১১১ 

অতিপর্ব বা অতিপবিক ধ্বনি ৬৯, 
৭০) ২০১১-৮০১-৮১) ৩০৫১-৯২ 

অতি সঙ্কচিত পর্ব ১৭৩ 

অনধিকার প্রবেশ (অক্ষর বৃত্তের ) 

১৫৫ 

অনুপ্রবেশ ( মাত্রাবৃত্তের ) ২১০ 

অন্ুপ্রাস ১০০--০২ 

অন্থপ্রাস-দোষ ১৪৫ 

অস্ুষ্টপ. বা অন্ত, (ছ) ২২৪, 
৪8৬) ৮৪৬৭ -&১ "৫৭১ "৬০, 
-৬৩১ -৭৩১ "৯২১ ৮৪৩১ ৩১৪, 
-৩৯১ ৬১) ৪8৩৩ 


অন্ত্যপর্ব ৬৭) ৬৮১ ২১৭) -২৩১ "২৪, 


৩৫৪--৫৬ 
অস্ত্যপর্বের দেখধ্য ৬৭. 
অপবাহক ( ছ ) ৬৩ 
অপভ্রংশ যুগের দান ৩০ 


অমিতাক্ষর (ছ) ৪০৪ (পা) 


অমিত্র-ছন্দ ৪৫১ ২২৪ (পা, ৩৯২) 
৮৪৯৮১ 8০১) ৪০৪--০৬ »১০) 
-১২১ ১২৬১ -২৭. ২৯১ -৩০) 
-৪৬১ -8৭ 

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ১৭৬ 

অযুগ্ম মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত 

১৭৭-_৮০ 

অর্থযতি ৪৯) ৫০ 

অর্ধপমবুত্ব ২৭৩ 

অলবডি (ছ) ৩১৪ 

অনম চলনের ছন্দ ১৫৪ 

অসমাপ্তগতি চরণ ৬৫১ ৬৬ 

অস্থিরমাত্র প্রসারক (ছ ) ১১৫ 

অস্থিরমাত্র সঙ্কোচক ( ছ) ১১৫ 

আপীড় ( ছ ) ২৯২ 

আর্ধা ( ছ ) ২৫৯১ -৬০, 
২৬৮---৭০১ ৩০৯ 

আলাওল ( ক) ৩১৪ 

আলেখ্য (ক) ৩৪১১ -৯৭) ৪৬২: 
-৬৪) -৬৬) -৬৭ 

আ-সম ৩৬, ২৫০ (পা) 

ইন্দ্রবংশা (ছ) ২৮৯) -৯১ 


৪৮৪ ছন্দতত্ ও হুন্দোবিবর্তন 


ইন্বজ। ( ছ ) ৬৪, ২৮৯, -৯০ 


ঈশ্বর গুপ্ত ( ক) ৩৭৩, ৩৯৬--৯৮ 


ঈষদ্‌ গুরু (অক্ষর) ৮৫--৮৭১ ১৫১ 
উগ্গাহা (ছ ) ২৬৮ 

উচ্চারণ ১৩ 

উচ্চারণভঙ্গি ১০৩১ ১১০--১৩ 
উণাদি স্থত্র ৩ (পা), ২৪৭ (পা) 
উৎক্রমতা! দোষ ১৪৩, -88 
উদগীতি (ছ ) ২৬৯ 

উপজাতি (ছ ) ২৫৭১ -৮৯) -৯০ 
উপেন্দ্রবজা! ( ছ ) ২৮৯, ৯০ 
উতচর ছন্দ ১২৬, -২৭১ ৪৩৭ 


একাবলী (ছ) ১৬০, ২২৮, ৩১৬, 


-১৭) ১৯১ -২৯১ ১৩০১ ৩৮9 
৪২১ 

কথ্য বাংলাঁষ মাত্রাবৃত্ব ১৮১ 
কথ্য ভাষার ছন্দ ২০১, "০৩ 
কবিওযাঁল। ৩৯২--৯৩ 
কমল (ছ )২৯৭ 
কপূর মঞ্জরী (ন1) ২৬১ 
কলা ৭৭ 
কলামাত্রিক ছন্দ ৭৭ 
কাজি নজরুল ( ক) ৩৯৬ 
কাব্য নির্ণয (গর) ৫৯১ ৬৪১ ২২৮ 
কামিনী রা (ক) ৩৭৮ 
কীতিবিলাস ( না) ৪৫১ 
কীতিলত। ( কা ) ২৯৪ 
কুড্লদস্তী (ছ ) ২৮২১ -৮৩ 
কুমারী ( ছ ) ৬৪, ২২৮ 
কুম্ুমবিচিত্রা (ছ ) ২৮২।-৮৩ 


কুসুমমালিক ( ছ )৬৪ 

কঞ্চকুমারী (না) 8৫১ 

ক্রৌঞ্চপদা (ছ ) ৫৯ 

থণ্ডপর্ব ৬৭, ৬৯১ ২৬৭--৭০) ৩০০) 

-০১১ -০৫১ ৩৪৫৪-_- ৫৬১ “৯৫ 

গজল ( ছ ) ৩৯৬ 

গছ্য ৫৩১ ৫৪ 

গগ্য কবিতা৷ ১২৮, ৪৩০ 

গছাছনা ১২৮১ ১৪৫? -৪৬, 
৪৫৬---৫৯ 

গছিক। ১২৮১ ৪৫৭--৬১ 

গাথা ( ছ ) ২৫৯১ -৬৬, ৩০৪১ -৫৫ 

গাযত্রী ( ছ) ২৪৬১ ২৪৮--৫৩, 

৪8৩৫ 

গাহ। ( ছ ) ২৬৯, ৩০৯, -১৪ 

গাহ (ছ )২৭০ 

গিবিশচন্দ্র ঘোষ (ক) ৪৩০ (পা) 

"8৭১ -€০ 

গীতা! (ছ ) ৩০৬ 

গুরু অক্ষর ৮৩--৮৬, ২৬২--৬৪ 

গুক অক্ষবেব লঘুকবণ ৮৫, ১৫১ 

গৈরিশ ছন্দ ৪৪৭, -৫০, -৫২, -৬১ 

গৌঁড়ী গাযত্রী (ছ ) ৪৩৬ 

চউবোল। (ছ) ৩০৩ 

চক্রপদ ( ছ ) ২৮৫ 

চতুর্দটশপদী (ছ ) ২২৯--৩১১ 
৪০৬--০৮ 

চম্পকমাল। (ছ) ২৮৪ 

চরণ ৪২, ৪৩১ ৪৬, ৪৭ 

চরণাতিক্রমণ ৩৯০ 


চর্যাপদ ৩৪২--৪৮১ -৫৪) -৬০ 
চলিত বাংল ২২ 
চারুহাপ্িনী (ছু) ২৬৬, ৩০১, -০২ 
চীন! ছন্দ ৭ 
চৌপাঙ্গ (ছ ) ২৯৯, ৩১২ 
ছডার ছন্দ ১১৫১ -১৬, ২০১ 
ছদ্মবেশী বৃত্ত ১২৬, -২৭ 
ছন্নবেণী মুক্তক (ছ ) ৪২৭ 
ছন্দ ২৮, ২১৪ ৪২১ ২৪৭ 
ছন্দঃকুস্থম (গর ) ৬৩, ২২৮ 
ছন্র-সরম্বতীঃ ৭, ২০৩, -১&, 
৩১৫, ৪৩: 
ছনা-স্পন্দ ১২৮ 
“ছন্দের টুং টাংঃ ( গ্র) ১৯৮, ৩২৬ 
ছন্দের প্রয়োজনীযতা ৪ 
» বিভাজন ১২৫ 
* শব বিকতিসাধন ৮-_ ১০ 
ছন্দোগন্ধি ৩৯২, ৪৪৬) -৪৭, -৫২) 
-&৩) -৫৬১ -৫&৭ 
ছন্দোবন্ধের নামকরণ ২২৭ 
ছন্দোমঞ্জরী ( গর ) ২৬২ -৭২ (পা) 
-৭৫ 
ছন্দোমাল] (গর ) ২২৮ 
ছন্দোযতি ৫&৩, ৩৮৯ 
ছান্দোগ্য উপনিষদ ২৪৫ 
ছেত্র ৫০, ৫১ 
জগতী (ছ ) ২৪৬১ -৫১১ -€২ 
জটিল কল। ১১৩ 
জটিল ছন্দ ১১৬ 
জটিল পর্ব ১১৭১ -২২১ -২৪, -২৬, 
-২৭ 


নির্ঘণ্ট ৪৮৫ 


জযদেব (ক) ৬, ২৬০১ ৩৪০, -০৮) 
-১২ 
জলোদ্ধত গতি ( ছ )২৮২১-৮৪ 
জাতি (ছন্দের ) ১০৯--১১ 
» (ধ্বনির ) ৭৫, ৯৮, ৯৯ 
জাতি?-ছন্দ ২৫৯ 
জাতি পরিবর্তন ( অঙ্গর বৃত্তের ) 
২১৯ 
ঝুল্পণ! ( ছ ) ১৭৫ 
ঢঙ.( ছন্দের ) ১০৯, -১৩ 
তরঙ্গ সঙ্গতি ১৩৭, -৩৮ 
তরল দীর্ঘ চৌপদী (ছ) ৩৮০ 
» . ৮ ত্রিপদী (ছ) ৩৮০ 
তরল পযার ( ছ ) ২২০, -২৮, 
৩৭৩-_৭৫ 
তানকা (ছ) ৪৪৩ 
তান প্রধান ছন্দ ৯৪, ১১৫১ ২১২১ 
৩৩৯১ -৬ ১ 
তাবক চুড়ামণি (ক) ৪৫২ 
তাল প্রধান ছন্দ ১১৫ 
তুল সঙ্গতি ১৩৭ 
তৃণক ( ছ) ২৭৫, -৭৭১ ৩৮৭ 
তৈত্তিরীয আরণ্যক ২৪৮ 
তোটক (ছ) ১৬২, ২৭৫১ -৭৯১ 
৩০৫১ -৫৮ -৫৯১ -৮৭) ৪৩২, 
৮৩৮১ 78১ 
তোমর (ছ ) ৩৯৬ 
ত্বরিত গতি । ছ ) ২৭৫১ ৮০ ৩০১ 
ব্রিতঙ্গী ( ছ ) ২৯৭, ৩০৭, -৪৬, 
-৪৭ 


8৮৩ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


ত্রিষ্,প, (ছ ) ২৪৭ -৫৯, ০৫২ 
দ্রমণক (ছ ) ২৯৭ 
দল ১৭, ১১৩ 
দল-ছন্দ ১৮ 
দলমাত্রিক ছন্দ ১১৫ 
দ্রানব বিজয ( ন1) ৪৪৮ 
দাশ (দাশরথি) রায (ক) ৩৯৬,-৯৭ 
দ্রিগক্ষর। (ছ ) ২০৫১ -২৫, -২৮, 
৩১৬---১৮, -২৮১ -২৯) -৩৭ 
দীর্ঘ উচ্চারণ ৭৯১ ৮০, ১৬২, "৬৩ 
দীর্ঘ একাবলী (ছ) ১৬১ 
এ চৌপদী (ছ ) ২২৬১ -২৮, ৩৮১ 
দীর্ঘত্ব (হস্ব বর্ণের ) ৮০ 
দীর্ঘ ভ্রিপদী (ছ ৬৭, ২০৫১ "২৩, 
২৫১ ২৭) "২৮ ৩১৬৪ ৮১৮, 
২৮১ -২৯১ -৩৬১ -৬১১ -৬৩; 
৭১১ -৭৮ 
দীর্ঘ বর্ণের হুম্ব উচ্চারণ ১৬২, 
৩১০--১২ 
দীর্ঘাযত বলবৃত্ত ( ছ) ৩৪০, -৪১, 
-৯৭১ ৪৬১ (পা) 
দীর্ধীকরণ ( অক্ষরের ) ১৬৪-_-৬৬. 
-৭১১ "৭৩, ৩৪৩ 
দীর্ঘাকরণ € চরণের ) ৬৬ 
ুষ্ট অন্থপ্রাস ১০২ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ( ক) ৩৭৯ 
দোধক ( ছ ) ২৮২, -৮৪ 
দোহা (ছ) ৩০৯১ -১৪) -১৩১ 
৪৫) -৪৬) ৫৪ 


দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ৫৯, ১৬৪ (পা) 
৩৭৯১ ৪৩১১ -৩৪ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রা (ক) ১৪৪১ ৩৪১১ 
৪৩০ ( পা), ৪৫৩--&৫) 
৪৬৪---৬৭ 
দ্রুতবিলঘ্িত ( ছ ) ৪, ২৭৫) -৮০, 
-৯১১ ৩০৫১ ৪৩২ 
ধবলাঙ্গ ( ছ ) ২৯৮ 
ধামালী ১৯৪১ ২১৭) ৩১৩) 
-১৪ (পা)১ ৩২১--২৫, "২৭, 
সা 
ধ্বনি ৭ (পা )১ ১৩--১৬ 
ধবনিপ্রধান ছন্দ ১১৫ 
ধবন্ঠাঘাত ১৭ 
নবীনচন্দ্র সেন (ক) ৩৭৮১ -৮১, 
৪০৯-_-১৩, -১৭ 
নরেন্দ্র ( ছ) ৩৫২ 
নিরুক্ত ২৪৯ 
নীল (ছ) ৩০৮ 
পংক্তি ৪৩, ৪৪ 
পংক্তি (ছ)২৪৬ 
পংক্তিলজ্ঘক ছন্দ ৪৫, ৪৩০ 
পঞ্চচামর ( ছ ) ২৭৭, ৪৩৮১ -৪১ 
পতৎ প্রকর্ষ ১৪৩১ -8৪ 
পদ ১১৪, ৩১৬ ( পা ), "১৭ (প1), 
-8৪ ( প1) 
পদ চতুরর্ধব (ছ )২৯২ 
পর্রভূমক ছন্দ ১১৪ 
পদাবলী ৩১৭ (পা) 
পদ্য ৫৩) ৩০০ 


পদ্পংক্তিক গন্ভ ৪৫৮ 

পদ্মাবতী ( ন।) ৪8৪৭ 

পন্দ নাম। ৩১৪ 

পয়ার (ছ) ২০৪, -০৭১ -১৯, 
২২২--২৫, ২২৭--৩০১ -৯৯। 
৩১৩--+১৮১ *২৮) 7২৯) "৩৫, 
-৩৬) “৬১১ -৬২) "৭১১ ৭৮ 

পয়ারাঙ্গ (ই ) ৩৭৯ 

পর্ব ৪৬) ৪৭ 

পর্ব দৈর্ঘ্য ৬৩, ১২৫ (২১৮), 
-৭৪ ( $ ১১) 

পর্ব পর্বাঙ্গবাদ ১০ ( প1) 

পর্ববন্ধ ৪৭) ৩৫৭ 

পর্বভূমক ছন্দ ১১৪ 

পর্ব-লম্মিতি ৭১, ২২২--২৩১ ৩০২ 

পর্বাঙ্গ ১০ ( প1) 

পর্বাতিক্রমণ ৩৯০ 

পর্বাতিশয্য দোষ ১৪৫ 

পাইত্বা ( ছ) ২৯৮ 

পাদক ১৭ 

পাক ছন্দ ১৮ 

পাদাকুলক ( ছ ) ২৬৬, -৬৭, -৮২% 
৩০৯, -১০১ -১৪১ *88১ -৫১, 
৮৫৫ 

পারনী ( ছ) ৩১৪ 

পিকাবলী (ছ ) ৬৫ 

পিঙ্গলাচার্ষয ২৫৩, -৬৫, -৭২ 

পিঙ্গল ছন্দঃ সুত্র ৬৩ 

প্রতীক চরণ ৬৮, ৬৯) ১৯১১ -৯২ 
২১৯১ 8৪৪ 


৪৮৭ 


প্রত্বরীতির মাত্রাবুত্ব ১৬৯ 

প্রমাণিক৷ ( ছ) ২৭৭ 

প্রাকৃত পৈঙ্গল ৬১ ২১, ১৭৫) ২৯৪১ 
৩১১১ -২৭১ -88) -৪৭ 

বংশস্থা (ছু ) ২৫৭, ২৮৯ -৯১ 

বঙ্কিমচন্দ্র ২২৫ 

বড় চত্তীদান (ক) ৩১৪ (পা), -১৬ 

বয়ে (ছ) ৩১৪ 

বর্ণ ১৫) ১৬, ১৯--২১ 

বর্ণবৃত্ত ২১১ ২৭১ 

বর্ণল্কর ছন্দ ৪৬১, -৬৪ 

বল ৮৭১ ১১৭ 

বলদেব পালিত (ক) ৪৩১ 

বলবৃত্তবগন্ধি মাত্রাবৃত্ত ৪৩৮; -88 

বসস্ততিলক ( ছ ) ৩১৪ 

বাংল। প্রাকৃত ছন ২০১ 

বাংল। বর্ণের অক্ষর-ধর্ম ১৯ 

বাউল ৩২৫১ -৬০১ -৯৫১ -৯৬ 

বিগগাহ (ছ) ২৬৯ 

বিজয়চন্ত্র মজুমদার (ক) ১৭৭, 
৩০৯) ৪৩১ 

বিদ্যাপতি (ক )২৯৪ 

বিদ্যুন্মাল। ( ছ ) ২৭৬, ৪৩৮, -৪২. 

বিদ্যুল্লেখা ( ছ ) ২৭৬ 

বিধূমাল1 ( ছ ) ২২৮ 

বিয়োগিনী ( ছ ) ২৯২ 

বিশাখ পয়ার (ছ ) ২২৮: ৩৭৭ 

বিশিষ্ট কল| ১১৬ 

বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দ ১২৫১ -১৬ 

বিষম চলনের ছন্দ ১৫৪) -৭৮ 


৪৮৮ ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবর্তন 


বিষমবৃত্ত ২৭৩ 
বিস্তারপ্রধান ছন্দ ১১৫ 
বিহারীলাল (ক) ৩৭৮ -৮ ১১ 8১০, 
৪১৬-_২০ 
বুর্ত ৫৩ 
বেগবতী ( ছ ) ২৯১ 
বৈতালীয ( ছ ) ২৯৫ 
বোধেন্দুবিকাশ (না) ৩৯৭ 
ব্যটি ৭৮১ ১১৩ 
ব্রজমোহন রায (ক) ৪৪৭, -৫০ 
তঙ্গ অমিত্রাক্ষর (ছ ) 8৪৭, -৪৮ 
৫৩ 
ভঙ্গ পযার ( ছ ) ২২৮১ ৩৭১১ *৭২ 
ভগ্নন্বর ১৫১ ১৭১ ৮৩১ ৮৪) ৮৯, 
১৮৫) -৮৬) -৮৮১ -৯২১ -৯৩ 
ভাবপর্ব ৫২১ ৫৩ 
ভাবযতি ৪৯, & ১১ ৫৩ 
ভারতচন্ত্র ( ক ) ১৬২১ ৩৭৪---৭৭, 
-৮০১ ৩৮৫---৯২১ ৪৩১ 
ভাষাপ্রকাশ বাংল৷ ব্যাকরণ 
৯০ (পা )১ ১০৫ (প1), -১৭ 
ভুূজগ শিশুভৃতা ( ছ )২৮২ 
ভুজঙ্গ প্রযাত (ছ) ৬৪, ১৬২, ২৭৫, 
-৭৮) ৩৮৭ 
ভূজঙ বিজুত্ভিত ( ছ ) ৬৩ 
ভূবনমোহন রাষচৌধুরী ৬৩, ২২৮, 
৪৩১) -৩৩, *৩৪১ -8১ 
ভ্রমর বিলসিতা (ছ ) ২৮৩ 
ভ্রমরাবলী ( ছ ) ৩০৮, -8৬; -৪৭ 
মঅণহর। ( ছ ) ৩০৭, -৪৬, -৪৭ 


মত্ত ( ছ ) ২৮৩ 
মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার ৩৭২--৭৬, ৪৩১ 
মদির1 (ছ ) ২৭৫, -৭৭ 
মধূমতী (ছ ) ২৮১, ৩০৫ 
মধুহ্ছদন দত্ত (ক)-__মাইকেল 
দ্রষ্টব্য 
মধুস্ছদন বাচষ্পতি ২২৮ 
মধ্যযতি ৪৬; ২৭৫১ -৮৯ 
মন্দাক্রান্তা (ছ ) ২৮৮, ৪৩২, ৩৮, 
»৪০ 
মহাপযাঁর (ছ ) ৬৭, ২০৫১২২২-- 
২৫১ -৩০১ -৩১১ ৩৭৯১ -৯৯ 
মহাতাধ্য ২৫৯ ( পা), -৩৪ (পা) 
মহাসঙগতি ১৪৩ 
মাইকেল মধুস্থদন ৪৫ ২০৫, -৩০, 
৩৬২১ -৭৭, ৪০১-_-০৯১ -৪8৬ঃ 
-৪৭১ -৫১ 
মাণবকাক্রীডিতক ( ছ ) ২৭৯ 
মাত্র। ৭৫--৭৯১ ১৪2 
মাত্রাসমক ( ছ ) ২৫৯, -৬৬১ -৮১ 
মানপ্রধান ছন্দ ১১৫ 
“মারমিযন? ( কা) ৪৩৬ 
মালঝাপ (ছ ) ২২৪, -২৮, 
৩৭৩---৭৫ 
মালতী ( ছ ) ৩৭৬,-৭৭ 
মাল। (ছ ) ২৮০ 


মালিনী (ছু ) ২৭৫১ -৮৭+ ৪৩২, 
৪৩৮-_-৪০ 


মিল ১০১, -০২) ২৯৫) -৯৬) 
৩০৩---০৫, "০৯, -৬৪১ "৬৫ 
মিশ্র একাবলী ৩৬৭ 
মিশ্র সঙ্গতি ১৪১ 
মুকুন্দরাম ( ক ) ৩৭১ 
মুক্তক ৭৩) ৭8, ৩৪৬; -৪৭, -&৬। 
৪০৮) -০৯) *২৬১ -৫০) ৬১ 
মুক্তছন্দ ৭৩ 
মুখপর্ব ৬৭) ২১৭১ -১৮১ "২২, -২৪ 
মুতাকারিব (ছ) ৪৪২ 
মূলপর্ব ১১৮, -২০১ -২২ 
মূল শব্দ ১০৪১ -০৫১ ০৭ 
মোহিতলাল মজুমদার ( ক) ১১৪, 
৮১৫১ -৮০১ *৮১) ২০২) ৩২০, 
-৭৯ 
মৌক্তিক দাম (ছ ) ২৭৮ 
মৌলিক ধ্বনি ১৪ 
যতি ৪৬১ ৪৯--৫৩, ১৭৫ 
যতি প্রচ্ছাদন ৩৮৯ 
যুগ্মমাত্রিক উচ্চারণ ২১৫, ৩৬৩ 
(যৌগিক অক্ষর ১৯১ ৮৩, ৮৪) ৮৯ 
১৫১) -৮৭ 
যৌগিক ছন্দ ১১৫১ -১৬ 
যৌগিক ধ্বনি ১৪ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায (ক) ২০৫, 
৩৭২) -৭8, -৭৫) -৭৭১ -৭৯ 
-৮০) -৮২) -৯৬১ ৩৯৮--৪০১ 
রবীন্্রনাথ ( ক) ১৫৩, -৫৮, "৫৯, 
৬৪১ -৭৬) -৭৮, ২০২১ -১৯১ 
*২৯। ১৩০) ৮৩২, -8৮ ৩৪১, 


৪৮৯ 


৮৫৮) ৬৯১ ৩৭৮--৮২) ৮৮, 
"৪8৫7; ৪১৪--১৭) ৪২০--৩০) 
৪8৫৭-_-৬০ 
বম্যতা ২৬--২৮) ৩৩, ৯৯১ ১২৯ 
রাজকফ্খ রায (ক) 8৪৭১ -8৮, 
-৫৩১ 7৫৮) “৫৯ 
রাজেন্্লাল মিত্র ৪০$) -০৬ 
রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) ৩৭৫, 
-৭৬) ৭৮ 
রামপ্রলাদ (ক ) ৩২৫, ৭8) -৯$ 
রুক্সবতী ( ই) ২৮৪ 
রুচিব। ( ছ ) ২৮২, ৪৩২১ -৩৮) 
-৪১ 
কন্রযামল তত্ব ১৬ (পা) 
রূঢার্থ ১৮১ ৩৪৪ (পা) 
রূটি শব ১১৬ 
রোল। ( ছ ) ৩০৬ 
লঘু অক্ষর ৮৩--৮৬ 
লঘুত্রিপদী ( ছ ) ১৬০, ৩১৬, -১৭, 
“১৪১ -২৮) ১৩০১ "৩৭, 8২১ 
লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী ( হ) ১৬০ ৩১৬, 
-১৭) -১৯। -২৮১ ৩০) "৩৭ 
লঘুকরণ ( গুরু অক্ষরের ) 
৮৫ ($ ১১), ১০৮১ -১০) -&১ 
লয ৯৩--%৬ 
ললিত (ছ) ২২৮ 
লাচাড়ি (ছ ) ২২৭, ৩১৩) -১৪) 
লাল মোহন বিগ্ানিধি ৫৯, ৬৪, 
২২৮, ৩৭৬ 
লোচন দাস (ক) ৩২২১ *২৪) -২& 


৪৯ ছন্দতত্ু ও ছন্দোবিবর্তন 


শক্তি ৭৪১ ৮৩, ৯১১ ১০৩ 
শব্দ ৭ 
শব্দ কল্পদ্রম ২৫৮ ( প1) 
শব খণ্ডন ৯১ ১০১ ২১৬, ৩৫২ 
শব পাপডি ১৭ 
শব্দ প্রনারণ ৮১ ৯) ৩২ (প1), ৬৩, 
৮২) ২১২১ *১৪ 
শব্দ সংকোচন ৮, ৩২ ( প1)১ ৬৩, 
২১২১ -১৪ 
শব্দ সংযোজন ৮, ৩২ ( পা1), ৬৩, 
৮৭ 
শর্ধালংকার ১২৮ 
শরত (ছ ) ২৮% 
শশিশেখর (ক ) ৩২০ ৪৩১ 
শাক্ত পদাবলী ৩৯৩-_৯৫ 
শাদূ'ল বিক্রীডিত ( ছ ) ২৭৫, 
-৮৮, ৩৮৩) ৪৩৮১ *৩৯ 
শালিনী (ছ) ২৮৭ 
শিখরিণী ( ছ ) ২৭৫) -৮৭১ ৪৩২ 
শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য ২৮৯ (প1) 
শুদ্ধ বিরাট (ছ) ২৫৭, *৮৯) -৯০ 
শোষণ শক্তি (অক্ষর বৃত্তের ) ২৩২ 
শ্বাসযতি ৪৯) ৫০ 
শ্বামাঘাত ৮৭--৯২১ ১০৩১ -০৮, 
২১২--১৪) ৩২০) ৩২৩---২৭) 
৩২৯-_-৩৩, ৩৩৫--৪০ 
শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ ১১৫১ ৩৩৯ 
স্টাম! লঙ্গীত ৩৩৯১ -৪০) -১৪ 
শ্রীকষ্ণকীর্ভন ৩১৬, ৩১৮২১) 


৩২৩---২৫১ "২৮১ ৩৩০৩২, 
৩১৪---৩৬ 
শ্রুতবোধ ২০ (পা), 
শ্রতিধবনি ৯৪ 
সম্কুচিত দীর্ঘ ত্রিপদী ২০৫, -২৫, 
৩৭৭) -৯৯ 
সক্কোচ তুম্ব ( অক্ষর ) ৯২ 
সঙ্গতি ৪০১ ২৪৭ 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত ( ক) ২০৩১ *১৫ 
৩৫৯, -৭৯১ -৮৮, ৪৩০-_-৩২) 
৪8৩৫৬---৪৫ 
সনেট ২২৯--৩১, ৩৭৯১ ৪০৬--০৮ 
সপত্বী (না) ৪৫২ 
সমচলনের ছন্দ ১৫৪ 
সমবৃত্ত ছন্দ ২৭৩ 
সমানিক] (ছ ) ২৭৬ 
সমাপ্তগতি (চরণ ) ৬৫) ৬৬, ৩০১ 
সম্মিতি ৪০১ ৪১১ ২৪৭ 
সরল কলা ১১৩১ -১৬ 
মবল কলামাত্রিক ছন্দ ১১৫। -১৬ 
সাগ্ততালী প্রবচন ৩২৬ 
সাগডতালী বাহা সেরেঞ. ৩২৬ 
সাধু বাংলা ২২, ২৩ 
সারঙ্গ ( ছ ) ২৭৯ 
সারঙ্গিক ( ছ ) ২৯৮ 
সারবতী ( ছ ) ২৭৮, -৮২ 
সিলেবল ১৬ (পা), ১৭, ১১৩ 
সিংহাবলোক ( ছ ) ৩০৫ 
সুকুমার মেন (ডঃ) ২৫২১ 
৩৮৩ (পা), 8৪৮ (পা) 


স্বনির্মল বসু (ক ) ১৯৮ 

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯০, 
১০৫ (পা )১ -১৭ 

স্ুমুখী ( ছু) ২৮৬ 

সর ৭৫) ৯২৯৭?) ১০৩ 

নুরভেদ ( উচ্চারণ ভ্রুততায় ) ৯৪ 

স্বষম। ( ছ ) ২৮৪, -৯৩ 

স্ম্মম সৌন্দর্য ৩০-_৩২ 
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শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 
বরেনিষম্‌ 
গা চি 
হা, দি, ভি, জি 
ইযদৃগুর 
লযের 
তাল-প্রধান 
অশেষ গুণ | সাগব 
কিড়ুত কিমাকাব 
দেহেব ছায। 
অমিয মাখ! 
যু 
পুনরার্তন 
সেসে 
নাযানীতি 
বড় চণ্তীদাসের 
স্বাপাঘাত 
“মুঃ চাহি সব 
জঅলুক যতো জ্বলতে পাবে 


ছন্দোবর্জনের গ্ভাষ 
সাঙ্গতিক রীতি 


শুদ্ধ 
বরেণিয়ম্‌ 
॥? ন্চাঃ র্‌ ্ 
হা, দিঃ তি, জ 
ঈষদৃগুর 
বিলযের 
তাশ-্প্রধান 
অশেষ গুণ সা | গব 
কিস্তৃত কিমাকাব 
দেহের : ছায। 
অমিষ : মাখ। 
শুধু, 
পুনরাবর্তন 
কেসে 
নাযাসীতি 
বড়, চণ্তীদাসের 
শ্বাপাধাত 
“মুখ চাহি সব, 
বলুক যতো | বলতে পা 
ছন্দোবর্জনের স্তাষ 
সাঙ্গীতিক রীতি 


বাংল! ছন্দ চর্চার একটি প্রাচীন নিদর্শন ৪৯৩ 


“রচিছু" ছন্দ বনু ভখতি ইম 
মাত্রা-বর্ণ-বিভেদ, 
শুনত শ্রবণ-স্থথ হোত অতি 

নাশত কবিকুল-খেদ। 
পিঙ্গলাদি বহু গ্রন্থ মথি 
লাখ লক্ষণ পরকার, 
কিংবা মণকৃত গ্রন্থবর 
ছন্দ-সমুদ্র' নিহার, 
রচিহু আনন্দ হিয় 
ছন্দ মম চিত্ত-প্রিয় ॥৮ 


[ অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব মহাজন কবি নরহরি চক্রবর্তীর গগৌর চরিত- 
চিন্তামণি' গ্রন্থের প্রস্তাবনা । 'সাহিত্য, ৩য বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৩৪৫ পৃষ্ঠ 
হইতে গৃহীত । ] 
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ছক্ছোবিষয়ক কয়েকটি উল্লেখষে।গ্য রচন! 
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( কালাহুক্রমিক ) 


“বাল! ছন্দ:: প্রবন্ধ ( প্রবাসী, শ্রাবণ ) 
_শশান্ক মোহন সেন 
'বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল, প্রবন্ধ (পরিচারিকা, ১ম বর্ষ *ম 
সংখ্যা) বাকিপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পঠিত, 
_-রাখাল রাজ রাষ | 
'ছন্দ-সরশ্বতী' প্রবন্ধ ( ভারতী, বৈশাখ ) 
_সত্যেন্্র নাথ দত্ত 
ছন্দ-প্রবন্ধাবলী (প্রবাসী ) 
_ প্রবোধ চন্দ্র সেন 
“ববীন্দ্রনাথের ছন্দ" প্রবন্ধ (মানসী ও মর্মবাণী )- 
_ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায 
“ছন্দের কথা, প্রবন্ধাবলী ( বঙ্গবাণী ) 
_কালিদাস রাযঃ কবিশেখর 
“বাংল ছন্দের মূল হ্থত্র' গ্রন্থ 
_অমূল্যধন মুখোপাধ্যায 
“ছনা' গ্রন্থ 
- রবীন্দ্রনাথ 
'ছান্দসিকী* গ্রন্থ 
-দিলীপকুমার রাষ 
'মধুহছদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ" প্রবন্ধাবলী ( শনিবারের চিঠি) 
-মোহিতলাল মজুমদার 
“বাংল! ছন্দ" গ্রন্থ 
_স্থৃধী ভূষণ ভট্টাচার্য 


কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে প্রকাশিত “ছন্দ-তত্ব ও 
ছন্দোবিবতন' গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত 


রাষ্ট্রপতির সম্মান-প্রাপ্ত এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য 
ডঃ আীরাধাগোবিন্দ বলাক এস. এ. পি.এইচ.ডি, বিদ্যাবাচস্পতি 
লিখিয়াছেন-_ 
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রাষ্ট্রপতির সম্মান-প্রাপ্ড সংস্কৃত ভাষাঁর কবি, ভাঁটপাড়া সংস্কৃত 
কলেজের মধ্াক্ষ ডঃ শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম.এ., ডি.লিট, 
লিখিয়াছেন__ 


অধ্যাপক শ্্রতারাপদ ভট্টাচার্য্য এম.এ., পি.আর.এস. মহোদয প্রণীত 
ছন্দোবিষষক গ্রন্থখানির পাগুলিপি কিযদংশ পাঠ ও আলোচনা! করিষ! 
পরম শ্রীতিলাভ করিযাছি। বৈদিক ছন্দ; হইতে আরম করিয! সংস্কৃত, 
প্রাকৃত ও বাঙ্গাল! ছন্দঃ পর্যযস্ত যেভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইযাছে, তাহ। 
এপর্য্যস্ত কেহ করিযাছেন কিনা সন্দেহের বিষয। তিনি ছন্দ: সম্বন্ধে 
ক্রমবিকাশ যেভাবে প্রদর্শন করিযাছেন তাহ! সত্যই বিপ্মযকর এবং 
চিত্তাকর্ষক । সংস্কৃত ছন্দের সহিত প্রাকৃত বাঙ্গল! প্রভৃতি ছন্দের তুলনামূলক 
সমালোচনাও অতি মনোরম হুইয়াছে। এই গ্রন্থখামি প্রকাশিত হইলে 
বাংল| তাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আমি মুক্তকঠে বলিতে পারি। 
ছন্দকে বুঝিবার জন্য এবং বুঝাইবার জন্য কেহ যে এত পরিশ্রম করিতে 
পারে, ইহ! এই গ্রন্থ ন! পডিলে বুঝ৷ যাষ্‌ না। 


